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শ্রী ই্ীরাধারমণো জয়তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি2-প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপ চ ভক্তির্ভক্তম্ত জীবনম্‌ ॥৮ 


২৮শ বর্ধ | ভক্ত ভার 


১ম সংখ্যা! ধন্ম-সন্থন্ধীয় মার্সিক পত্রিক!। ১৩৩৬ 














নববধারন্তে মঙ্গলাচরণ। 
স্ূতে সকল কল্যাণ ভাজনং বন্র জায়তে। 
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্‌ ॥১॥ 
স্থিতি: সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতি শ্চিন্তাস্তৃতি বর্বচ2 | 
ভূয়া সর্ববাত্মনা বিষ্টোমদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতন্‌॥ ২ 
যছুৎসবাদ্দিকং কম্ম ষ তয় প্রেরিতো হরে। 
করিধ্যামি' ত্য জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ৩) 
ধাহার আশ্রন্ব গ্রহণ করিলে সকণ প্রকার কলাণ লাভ হয, (নব- 
বর্ষারস্তে) আমি সেই সব্বমগলময় সর্বাস্তর্ধ্যামী নিত্য-নিরঞ্ন হরির 
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥১। | 
হে বষ্ণে! এই আশীর্বাদ কর, ফেন আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, 
স্মরণ, চিন্তন, স্তুতি, বাঁক্য ও আচরণ সকলই তোমীর ভাবে হয় ২) 
ছেহরে! আমি তোমারই কুপাশক্তিতে চাণিত হইয়া! যা! যাহ! 
করিব সে সকলহু তুম তোমার গ্রিয়-কম্মবোধে গ্রহণ কর এইটাই আজ 
আমার তোমার চরণকমলে একাস্ত প্রার্থনা ॥৩) 


পাণের কথা 1* 


( ৯) 

সংসারের শত জালা-যন্ত্রণা সহিঘা 

নিঙা কত অন্তাব ও অভিযোগে পড়ে, 
আধ ব্যাধি শোক তাপে নিয়ত দৃহিয়া, 

ছটফট. করি কত সতত কাতরে। 
একাকী পড়িয়! থাকি সংসারের কোণে, 

আত্ম বন্ধু কেন জন কোন দিকে নাই) 
ভূর্জি নিজ কম্মফল নীরবে নির্জনে, 

কেহই ত নাহি মোর, কা,রেও না চাই। 
এ ন্ৃদয়ে ছিল আশা আকাঁজ্কা সে কত, 

কোঁথ| গেল সেই সব একি ছল ভায়ু! 
মন-বনে দাবানল জল অবিরত, 

মনের সকল বৃত্তি আঙ্ভি পুড়ে যায়? 

পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব সাধ আশা ! 

আগুন লেগেছে যনে এক সর্বনাশ! !! 

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। 





সপ 


* লেখকের পত্রে জানিলাম €প্রাণের খা” খুব দীর্ঘ, একমালে 
প্রকাশ অসম্ভব, কাজেই প্রতি মাসে কিছু কিছু প্রকাশ করিব । ভঃ সঃ 


আীশ্বীমৎ রাধারমণ চরণদাসদেবের পত্র 


পরমারাধ্য প্রীপ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেবের শীহস্তের 
লিখিত একখানি পত্রের নকল শ্রীযুক্ত অমুলাধন রায় ভ্ 
দাদামহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা পাউকগণের 
আস্মাদনের জন্য নিন্পে উহা মুদ্রিত করিলাম । ( ভঃ সঃ) 
উউ ৮৬:০ এডি ৩৫7১৫ এটি ইট এট টি 
গুড়প গ্রাম 
২৮শে মাধ, ১৯৩৭৫ 
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3 
শশ্রীরাধারমণে; জয়্ত | ২ 
২ শীশ্রীনিতযানন রাম কি জয় ॥ 
ক * * * প্রেমদাতা, পরম দয়াল ন৬াই চাদের কৃপায় 
ং ভবিষ্যৎ পরম মঙ্গলময় সময় আসিভেছে। ্‌ 
্‌ সর্ব! নিতাই গৌরাঙ্গের নাম প্রকাত্্যে না পারিলেও মনে মনে ঙ্‌ 
স্মরণ রাঁথিবে | খর নিয়মমত পন্ধ্যাপুজী না করিতে পারিবার ঙ 
₹্‌ বিষয় যাহ! লিখিয়াই, তৎসন্বন্ধে ক্ভয় দির। বলিতেছি ,_-ভিন 
সন্ধ্য। স্মরণ আঅথব। যখন পাকবে, অগত্যা দিন রাত্রে আঅকবার-- ই 
আুবণ করিলেও হইবে, কিন্তু "লিতাহ গৌর রাধে শ্যাম, হবে কৃষ্ণ 
ও হবে রাম” এহ নাৎটা নিরন্তর উচ্চৈঃ্বরে করিতে পারিলে ভাল হয়। 
চা অগত্যা মনে মনেও নাম কাঁরবে। ্‌ 
ং সব্বদা লোকের নিকট দৈ্ঠভাঁ আনিবার চেষ্টা পাইতে 
মনে বাধিও দীনতাই একমাঞ্জ সাধন-কলাণ । ইতি-- 
* আশীববাদ ক--- 
; 


শ্রীরাধারমণ চরণদ্াস। ্ 
৫ ৫ এগ 9৫ এন এগ এগ এস 


“অচেনা” 


সহস্র বান্ধব মাঝে সে ছুর্ভাগা এক । 
চিনে নাই যেব! তোমা সর্বজন সথ!॥ 
"একের হৃদয় ব্যথ! বুঝে না অপরে । 
বুঝ তুমি থাকি সদ। সবার অস্তরে ॥ 
যখনি মানব প্রাণ ছায় অন্ধকারে। 
শুধু তব্চিন্ত। পারে আলো ফিতে তারে ॥ 
শোকাবেগ আলোড়িত মানবের মন। 
হয় স্থির পেলে তব ছা! পরশন ॥ 
পাপীও যগ্ঠপি তোম1 কাশুরেতে ডাকে | 
সব পাপ হতে তুমি তবাও তাহাকে ॥ 
ভুলেও যে জন প্রভু স্মরেহে তোনার। 
তুমি প্রত কখনও তোলন। ভাহায়॥ 
কে তুমি অচেন! বন্ধু দাও পরিচয় । 
এত দয়াবাঁন ছ'য়ে হ”ওন। ন্দিয় ॥ 
শ্রীশক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় । 


শ্ীত্ীরাধারমণ দেবের সহিত 
কথোপকথন । 


(১) 

প্রশ্ন-বাবা। ভগবানকে কিরূপে পাওয়! যায়? 

উত্তর-তীহাঁকে চাহিলেই পায়! ষায়। 

প্রশ্ন শুধু চাঁভিলেই পাওয়া যার? 

উত্তর_- নিশ্চয়ই । 

প্রশ্ন--আপনি কি বলেন যে, আমরা ভগবানকে চাহি না? 

উত্তর-_ন। বাব! ! বাস্তবিক আমরা তাহাকে চাহি না। এ সংসারে 
সামান্ত অর্থের জন্ত আমরা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করি, পুত্র কন্তার 
বাধি হইলে যেরূপ বান্ত হুই বাঁ একটী বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যত 
একা গ্রভা, কষ্টসহিষ্ণুতার পরি5য় দিয়া থাকি, ভগবতপ্রাপ্তির জন্ত তাহার 
সআংশের একাংশ ব্যাকুলভা বা একাগ্রভাও আমাদের আছে কি? 
আমরা নিজের সুখের জন্য লালায়িত। ভগবানকে যে চাই ভাহাও নিজের 
সুখের জন্ত | 

প্রশ্ন--বাবা! মানব জীবনে মুখ ভিন্ন প্রাপ্তির বিষয় আর কি হইতে 
পারে? 

উত্তর--বাবা। মানব জীবনে প্রাপ্তির বিষয় সুখ নহে--আনন্দ 

প্রশ্ন--আনন্দ আর মুখের পার্থক্য কি? 

উত্তর--ম্ুখ মায়। কল্পিজ,- আনন্দ নিতা ও সতা বস্ত। ম্থথ 
নিজের জন্ত ব্যস্ত, সংসারকে আপনার করিবার জন্ত বাগ্র। আর 


তি ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





আনন্দ অপরের জন্ত ব্যস্ত, নিজে সংসারের হইবার জন্ত 
ব্যগ্র। সখ প্রভু হইতে চায়, আনন্দ দাসাহদাঁস হইবার জন্ত লালায়িত। 
সখের সর্বদা ভয়, পাছে কিছু হারায়, আনন্দ আপনার যথা সববস্থ 
বিতরণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে। মুখ সুধার জন্ত লালায়িত, আনন! 
ছুঃখের বিষ কণ্ঠে ধারণ পুব্বক সদাঁশিব রূপে মহানন্দে বসিয়া থাকে । 
ফল কথ। স্ৃথ স্বার্থপর, আনন্দ নিঃস্বার্থ | 

প্র্থ_ বাবা: এ আনন্দ পাঁইবার উপায় কি? 

উত্তর-_শ্ীভগবানের শ্রীনীম সন্ধীর্ভনই আনন্দ ব| শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির 
একমাত্র উপায়। ক্রমশঃ 


শ্ীহরিদাস নন্দী ! 


শ্রাশ্রাজন্মাষমী-গান 


(১) 


আজি, নন্দ-পুর মাঝে চন্দ্র পরকাশ 
গোকুল ন্গর উজিযীরি । 

রাজ-ভবন মাঝে মঙ্গল বাজত 
গাঁওত গোপকুল নারী । 

কৃষ্ণ-মেঘ-দল বরধি সনে 

থির নিরমল হওল আপনে 

বিজলী উজলিয়। লুকাওল গগনে 


হরি ব্র্-রাজ নেহ।রি | 


ভীঙ্গ, ১৩৩৬ ] শীঃশ্রীজন্মাইমী-গান 


১১১৩১ 





ভাদরে কৃষ্ণা অষ্টমী রজনী 
রোছিনী যোগেভে (হরি) উল আঁশনি 
যত ব্রজ-রমণী শঙ্খনিনাদ শুনি 
ধাঁ আঁওল সারি সারি ॥ 
(দ্খই সব জন যশোদা ুলাল 
পূরব ক কথ! অন্তরে জাগণ 
চাঁতি অনিমিখে কত স্থুখ উপজল 
পাট গোলক বিষ্কারী ॥ 
নন্দরাঁজ যাই যশোমতি ঠাঁই 
কহত কি যোর জীবন কানাই 
দেহ দেভ বলি ছু'বাহ বাঢ়াই 
বক্ষে ধরল ধিরি ধিকি ॥ 
দেব দেবী যত অমর নগরে 
পুষ্প বরিষল গোকুল উপরে 
মধুর কীর্তন মঙ্গল কারণে 
শুনাওত যত নরনারী ॥ 
শ্রীমম্মথ নাথ চন্দ্র । 
(২ ) 


অন্বরে ঘন্ঘটা ঘোর] রজলী, ঘন-_ 
ঝিল্লীরব ঝঞ্চারব ঝন্নন 
থৈ থৈ যমুনা ধায় কলনাদে। 
নিদ্রিত মথুর! পুর নরনারা 
বারি ঝর ঝর ঝরে__ 
হানি তড়িৎ গভীরনাদে গর্জে জলদ 
 মদমত্ত দাঁছুরী নাচে গায় মনোসাধে ॥ 


৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখা 








শ্রীল বন্ুদেব দেবকী শঙ্কিত অতি 

ভোজভূপতি কারা কক্ষ মাঝারে, 
দৃঢ় শৃঙ্খলে বাধ। ফোৌমল চরণ কর 

ভাসে ছুশ্তর দুখ পিন্ধু পাথারে, 
জাগে কংদ শমন ভয়ে যামিনী 

কম্পিত ধরণী প্রভাপে-_ 
লাঞত,ধানি জনি বাথিভ ভক্তমুনি 

স্মরে কাঙরে হরি আর্ভনিনাদে ॥ 
হেন সস্তাঁপ-তাপি ববে মানব 

মরণ অধিক সহে ভগ দুর্ভোগ, 

আজ, ভাদ্র বাদল ভর! অষ্টমী রাশ্রে 

রোহিণী নক্ষত্ত্ে প্রকট শুভযোগ, 
মুক্ত কারাগৃ রুদ্ধদ্বার সব 

মুক্ত চরণ কর শৃঙ্খল পাঁশ-__ 
বন্থদেব দেবকী নিরখে অতি অপরুপ 

চতুভু জধারী শ্রীহরি শ্রীনাথে ॥ 
'শঙ্চত্র গদদাপল্প করে ধৃত 

বক্ষে শোন্তিত মণি কৌস্তভ হার, 
শ্রবণে মকর মণি কুণ্ডল ঝলমল 

শীর্ষে কিরীটী ঘন কৃস্তল আর-_ 
লগ্ষকোটা রবি চক্জ উদয় সম 

উদ্দিত শ্তামল শিশু মুর্তি 
শ্রীজঙ্গ কিরণে অমুত সিঞ্চনে 

নাসে অনন্ত তাপ যাতন! অবসাধে ॥ 
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উদ্ধে অলক্ষিতে অমরবুন্দ নাচে 
বিধি বাঁসব বৈষ্ণব ত্রিপুরা রা, 
গাহে আনন্দে বদন ভরি জয় জয় 
বর্ষে কৃনুম সব স্থর স্ুকুমারী, 
এ মহামুহূর্তে পাষণ্ড অন্থুর সম 
জন্ম জনমকৃত কোটী অপরাধে 
(এ) বিশ্বরূপ ভরি-চরণ স্মরণ ছাড়ি 
মত্ত সুজন সহ কলহ বিবাদে ॥ 
্/বিশ্বরপ গোন্বামী । 


বশ্পদেব দেবকীকৃত স্তব 


ভয় জয় নারায়ণ জয় জঘ নারামণ 

হে আর্তভয় ভঞ্জন। 
অনস্ত হুখ নাশন হার 

ত্রাহি ত্রাহি জনার্দান ॥ 

মৌরা, চিনেছি হে চতুভূর্জ 

অজ-তব পুিত তুমি, 
রচিত তব বৈভৰ 

এ বিশ্বময়! নট ভূমি, 
পুল তব রলসখয় 

কে বুঝেছে অন্তর্যামি, 

এ, মায় তাড়িত অন্ধজনে 
ও নাহি দিলে জ্ঞানাঞজন ॥ 





ভক্ত ২৮শ বর্ষ ১ম সংখা! 








অনাদি হ'তে শায়িত যাব! 
শেষ সুখশয়ন পরে, 
ক্ষীরোদ গভোদকাদি 
কারণ জলনিধি নীরে, 
ভব অংশের অংশ ভারা 
বিদিত সংসারে ;-- 
যারা চতুর্বাহ রূপে 
স্বভাবে দ্বধামচারী, 
বান্ুদেব অনিরুদ্ধ 
প্রায় প্রভৃতি করি, 
ংশ তারা তুমি সবাকাঁর 
ংশীরূপে বিহর হরি, 
ধাম পর ধ্যোম-- 
বৈকুগ্ঠে হে সনাতন ॥ 
বর্গ! তব ভনয় তব, 
প্রণয়িনী কমল সতী, 
অনস্ঞ বিশ্বেতে তব 
অনন্ত রূপে সংস্থিতি, 
অস্ত তব হে অনস্ত 
কে করিতে পারে ১ 
কি জানি মোরা তব গুণ 
হে নব-নীরদ সুন্দর, 
তব নামে প্রমত ভোল! 
নাচে হয়ে দিগম্বর, 
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নারদ তুপি তান 

বীণা যন্ত্রেতে নিরন্তর, 
গাহি হরি বদন ভরি 

মুগ্ধ করে ত্রিভৃবন ॥ 
কংসাহ্থর সংহরিতে 

যদিও তুমি অবতরি, 
তব ভরে বা কেন হে তবু 

শঙ্কিত ভডেছি হরি, 
“হেত তব তোজপতি 

সামাল্স অরি ১ 
এ [দিয়ে দিয়েছ ধরা 

ছথেতে আর কি ভয় আছে, 
ভয় শুধু এ ভাগা দোষে 

তোমাধনে হারাই পাছে, 

(এ) বিশ্বরূপে কহে ওরূপে 

আর কেন হে এস কাছে, 
হৃদয় চিরে রাখি তোমারে 

লুকায়ে হদি-রগন ॥ * 


শ্বীবিশ্বরূপ গোস্বামী । 


৭৮৮৭০ ০88৮ 


শ।খজন্সাষ্টমী বিষয়ক আরও কয়েকটি কবিতা আমরা পাহ? 
ছিলাম কিন্তু স্থানীভাব এবার সকলগুলি প্রকাঁশ করিতে পারিঙাম না, 
চলেখকগণ ক্ষম। করিবেন । (ভঃ সঃ) 


শ্রীপ্রীক্ণের আবির্ভাব | 


নিতাধামগত সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীল শ্মামলাল গোম্বামী 
মহোদয়ের তাবাবলম্বনে লিখিত |) 


আজ শুভ জন্মাঈটমা দিনে বোধতয় শ্রীরুষ্ণের জন্মসন্বদ্ধে কিছু আলোচন। 
অপ্রাসঙ্গিক ভইবে না । ২৮ বৎসর পুরে ঠিক এমনি দিনে এই জন্মাইমী 
উপলক্ষ করিয়াহ তক্তিদেনী পত্রিকারূপে প্রথম প্রকাশিত হইয়। ছিলেন। 
নানাবিধ বাধ! বিপত্তি এই দীর্ঘকাল দেবীর উপর দিয়! চপিয়! গিঘাছে। 
কে জানি দেবীর [ক ইচ্ছা) এক এক করিয়া সকল বাধা বিপত্তি সবাইয়। 
1নভ ইচ্ছায় আজ পর্যন্তও নিয়ামত প্রকাশ হইয়া আমসিতেছেন। দেবীর এই 
স্বইচ্ছায় প্রকাশের কিছু সেবার অধকার পাইয়াও আমরা ধন্ট)। 

মতাঁত দ্বাপর যুগের সন্ধাংশ সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ। খতুতে ভাদম।সের 
রুক্গাষ্টমী তিথিতে বৃধবারে রোহিণী নক্ষতে নিশীথ সময়ে আয়ুক্মান যোগে 
কৌলবকরণে পিং রাঁশিশ্থ চল্দ্রে বুষলগ্নে শুক্রের ক্ষেত্রে রবিরভোরায় 
দ্রেকাণে শুক্রের নবাংশে মঙ্গলের ছ্বাদশাংশে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে ভগবান 
শ্রীরুষণচন্ত্র এই ধরাধামে আবিভূতি হয়েন। তাহার আবির্ভাব কালে চটী, 
মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চগুহে অর্থাৎ চন্দ্র বুষে, মঙ্গল মকরে, বুধ 
কন্তায় € শলি তুলায় আঅবস্থিতি ছিলেন। আর বৃহস্পতি মীনে এবং রবি 
দিংভে, শুক্র তুলায় ও বাহু বিশ্চিকে অবস্থান করিতে ছিলেন। 

ভগবান কৃষ্চচঞ্জের আবির্ভাবকাঁলে মণুরাপুরীর ও গোঁকুলপুরীর নর- 
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নারী সকল যোগ নিদ্রায় অভিভূত [ছলেন। গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা সকল 
শাস্ততাব ধারণ করিয়। ছিল। দিক্‌ সকল প্রন্ন এবং গ্রাম, নগর ব্রঙ্গ ও 
আকর সকলের বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইয়। ছিলেন । নদীসকল 
প্রসন্্র সপিলা ও হৃদিনী সকল জলজ-শোভায় স্থশোভিত হইয়াছিল । 
বিবিধ পুশ্পগুচ্ছে স্থশোভিত বনরাজি খিক্গকুলের ও ভ্রমর নিকবেব কলরবে 
শব্দায়মান হইয়াছিল। সমীরণ স্ুখম্পর্শ ও হুতাশন উদ্দাপ্ত হইয়াছিল। 
সাধুগণের মানস প্রসন্ন ও স্বর্গীয় ছন্দ্ুভি সকল ধ্বনিত হইযাছিল। [কনর 
ও গন্ধাবব সকপ গান, চারণ সকল স্ব, আঅপ্দুরা ও বিষ্ঠঠধর মকল নৃভা, দেবতা 
ও মুনি সকল পুষ্প বর্ষণ করিয়া ছিলেন । 

ঘোর তিমিপাবৃত নিশীথ সময়ে সাধুগণের প্রার্থনায় ভগবান শ্ররুষচন্দ্র 
1নজ ধশ্বরীক চতুভূ'জর্ূপে কংশের কারাগারাস্থত শৃঙ্খলাবন্ধ দেৰকীদেবী 
হহতে প্রকাশ হহলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহামন! বস্রদেব দেখিলেন--- 
শান্ত যাভাকে পুরাণ-পুরুষোত্তম বলিয়া নিদেশ করেন সেই সব্বনিরস্ত! 
শ্রীহরি আজ বালকক্ধপে কারাগার মধ্যে *আবিভূত হইয়াছেন। আঃ মরি 
মরি কি রূপের ছটা, পল্পপলাশলোচন চতুভূ'জি মুক্তি, চারিটা হস্তে শঙ্গ চক্র 
গদ1 পন্ম শোভ। পাহতেছে, বক্ষঃস্থলে শ্রীবংসাঁচহ্ৃ, গলদেশে কৌস্তভমণি স্িগ্ধ 
নাগ নীরদবর্ণ, অমূল্য বৈদূ্য মাণময় কিরীট ও কুগুলের প্রভায় তাহার 
অপরিমিত কেশদাম অন্ুবদ্ধ হইতেছে সব্বঙ্গ নানা আভরণে সমলঙ্কৃত। 

বস্থদেব শ্হরিকে তদবস্থা« পুভ্ররূপে সন্দশন করিয়া! বিস্ময়োৎফুল্ল হই] 
পুত্রজন্মোৎদবে আনন্দ'মনে, মনে মনেই ভুদেব ত্রাহ্মণগণকে অযুভ গাছি 
দানের সঙ্কল্প করিলেন। যদিও আজ ভগবান পুক্ররূপেহ বস্থপ্দেব দেবকার 
নিকট প্রকাশ পাইয়াছেন তথাপি তাহার অগ-কাত্তিদ্বারা কারাগৃহ উজ্জ্বল 
হইয়াছে দেখিয়া এবং পরম পুরুষ বলিয়া অবধারণ করিয়া! ভগবদ্ুক্তি দ্বার 
নিহ্মল বুদ্ধি, বিগতভয় বন্থদেব স্বভক্তদ্রোহী ছষ্টগণের বিনাশকারী ভগবানের 


১৪ ভাত [২৮শ বর্ষ ১ম সংখা 
মিটি 


প্রভাব বিদত হইয়া দণবৎ প্রণাঁম কারয়া রুতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে 
ল্লাগিলেন। বস্থদেব বলিলেন__ 
বিদিতোইহসি ভবান্‌ সাক্ষাৎ পুরুমঃ প্রকতেঃ পরঃ। 
কেবলানুভবানন্বন্বরূপঃ সব্ধবুদ্ধি দৃক 
অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি গুগা্তীত, সর্ধাস্তর্যামী, কেবল অন্ু- 
ভবানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ আপনি কাহার৪ গোচরীভূত নন, আপনার অন্ভবেই 
নন্দ *সু। আপনি পরমপুরুষ পরমাত্ম! হইলেও সম্প্রতি আমার নয়ন 
গোচর হইলেন, ইহাতে আমার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 
স এব স্ব প্রকতোদং স্ষ্ট গ্রে ত্রিগুণাত্বকম্‌। 
তনু ত্বং হ্প্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ 
অর্থ(ৎ-_গুণাতীত আপনি নিজ মায়াবলে এই ব্রিগুণাত্মক বিশ্বরদ্গাও 


স্থষ্্ী করিয়া তাহাতে অপ্রবিষ্টভাবে থাকিলে আপনীকে সর্ধভূঙে প্রবিষ্ট 
বলিগ্াই প্রভীত হয়। সর্ধত্র ব্যাপ্তভাবেই আপনি প্রকাশ পাইতেছেন। 


যথোমেহবিকুতাভাবান্তথা তে বিকৃতৈ: সহ। 
নান। বাধ্যাঃ পুথগত্ভূত1 বিরাঁজং জনয়ন্তি হি ॥ 
সন্নিপত্য সমুৎপাগ্ঠ দৃশ্যস্তেইনুগতাইব | 
প্রাগেব বিগ্কমানত্বাশ্ঈতেষামিহ সম্কবঃ ॥ 
অর্থাৎ ঘেষন অবিকৃতভাঁব অর্থাৎ মহৎ তত্বাদি ব্রঙ্গ।গ্ে প্রবিষ্ট না! ১ইয়াও 
প্রবিষ্টের মত প্রকাশ পায় আপনিও সেইরূপ । যেমন মহদার্দি ঘোড়শ 
বিকারের সহিত মিলিত হইয়। পৃথক্ভূত হইলে “ নানাবিধ কার্ধ।করণ শক্তি 
লাভ করতঃ এই ব্রঙ্গাওড সি করিয়া তাহাতে অনু প্রবিষ্টের মত প্রকাশ পায় 
পঠন্ত প্রবিষ্ট কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থস্টির পুর্বেবও তাচারা ছিঙ্গ। 
এবং ভবান্‌ বুদ্ধাহথমেয় লক্গণৈর্রা হোগুশৈঃ সন্পি তব্গুণাগ্র€হঃ। 
অনাবৃত ত্াঘহিরস্তরং ন তে সর্বস্ত সর্ববাআন আত্মবস্তনঃ ॥ 


ভাদ্র, শ্রীকৃষ্ণের আবিভ্ভাব ১৫ 
ররর রারএরররমারার 
অর্থৎ--আপনি এহ শ্রপঞ্চ বিষয়ে বর্ধমান থাকিয়াও রূপাদি জান. 


জনিত অনুমেয় স্বরূপ ইন্দ্রিয় বারা গ্রাহা নন, আবার সর্বময় সব্বব্যাপক সকল 
ভূতের আত্মান্বরূপ পরমার্থ বস্ত যে আপনি আপনার কোন আবরণ সম্ভবেনা 
সুতরাং আপনার অন্তর বাতির ভেদও সম্ভবে না, কেবঙ্গ আমার পরম 
সৌভাগ্য বশতঃই বিদিত হইলেন। 

য আত্মনো! দৃশা গুণেযু সন্দিতি ব্যবগ্ততে স্বব্যতিরেকতোহবুধঃ। 

বিনা্ৃবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগতস্ত্ক্তমুপাদদৎ পৃমান্‌ ॥ 

ভে ভগবন্! ঠৈতন্ত স্বরূপ আত্ম দ্বার! প্রকাশিত এই দৃশ্য বস্ত 
সমূহেতে যে বাক্তি আতশ্মবাতারক্ত অর্থাৎ আত্ম! ছাঁড়া পৃথক অথ উত্তমব্ূপে 
বর্তমাণ বলিয়া মনে করে সে নিশ্চয়ই মুর্খ, কারণ বেদাদদি শাস্ত্রবাকা 
যাহাকে অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ কব্রাছেন সেই তাক্ত বস্তরতে তাভার! নিত্য 
কেলি করে। 

স্বত্তোহস্ত জন্মস্থিতি সংঘঘান্‌ বিভে। বদস্তানীহাদ গুণাদবক্রিঘাৎ। 

ত্বয়ীশ্বরে ব্র্মণি নো বিরুধাতে তৃদাশ্রয়ত্াদ্রপচর্ধযতে গুণৈঃ | 

হে বিভো ! আপান নিগুণ, নিক্ষিয় ও নির্বিকার হইয়া অচিস্তা 
নিজশক্তি দ্বার! এই বিশ্বের ক্ষ, স্থিতি ও সংহার সাধন করিয়া থাকেন। 
আপনি শক্তিমান ; শক্তির কার্ধয আপনার কার্ধা বলিয়াই গণ্য হইয়া! 
থাকে ; অতএব কোন (ব্ষয়েই কোনরূপ বিরেধের সস্ভাবনা দেখা 
যাদু না। 

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্ব মায়য়া 'বভবি শুরুং থলুবর্ণনাজ্মন;। 
সগায়রক্তংরজমোপবৃংহি তং কৃষ্ঞ্চবণং তমপ। জনাতায়ে ॥ 

আপনি কৃপা করিয়া ভ্রিলোকীর পালনার্থ সাব্রধা মাত্র দ্বারা সত্বগুণের 
উপকারক শুদ্ধ বিষুূপ, স্থ্টির নিমিত্ত রজোমত্বহেতু ব্রহ্ধবূপ এবং সংহারের 
নিমিত তমোমহত্ব হেতু ক্রৌধাদিবহুল বুদ্রবূপ ধারণ করিয়া! থাকেন। 


১৬ ভক্তি [২৮শ বর্ধ ১ম সংখ 





তবমস্ত লোক্স্য বিভো রিরক্ষিযুগৃহেইবতীর্ণোইসিমমাধিজেশ্বর | 
রাজন্য সংজ্ঞার কোটিধুথপৈনিথণহ্মানা নিহনিষ্যসে চমৃঃ ॥ 
হে বিভো!। এই জগতের রক্ষা করিবার ইচ্ছায় আপনি আমার গৃহে 
অবতীণ হইয়াছেন। হে অখিলেশ্বর ! আপনি যে এই অবতারে ক্ষত্রিঘ 
নামধারী অন্ুব সমূহের প্রধান অধিপতি কর্তৃক স্রক্ষিত সেনাসমুহকে 
বিনাশ করিবেন ভাহাতে কোনই সন্দেহ নাগ। 
অয়ং ত্ব্সভ্যান্তব জন্মনৌ গৃহে শ্রত্বাগাং স্তেণ্যবধীৎ স্ুরেশ্বর | 
তেহবতারং পুরুষৈঃসমর্পিতং শ্রুত্বাহধুনেবাভিসরত্যুদাযুধঃ ॥ 
হে গজ, । এই খল দুরাচার কংস আমাদ্িগের গৃহে আপনি 
আবিভূণি হইবেন এই কথা পুবেব শ্রবণ করিয়াই আপনার অগ্রজ সকলকে 
ংহাঁর করিয়াছে। সংগ্রতি তাহার শিগোজিত গ্রহরিগণ কর্তৃক আপনার 
আবিভ।ব বার্ভা শরণ মাত্র অস্ত্র ধারণপুর্ধক নিশ্চয়ই এহস্থানে আনিয়! 
উপস্থিত' হইবে । 
বন্থদেব এই পধ্যস্ত বলিফা নিরস্ত হইলে কংসভয়ে তীতা দেবকীদেবীও 
মহাপুরুষ চিহ্নধারী আপনার গত হইতে প্রাছভৃতি পুত্ররূপা ভগবানকে স্তব 
করিতে লাগিলেন । 
দেবকী বলিলেন-_ 
রূপং যত্তং প্রাহরব্যক্তমান্ং ব্রদ্দজ্যোতিান গু ণং নিব্বিকারং | 
সততামান্রং নিবিশেষং [নবাহং স ত্বং নাক্ষাথধুরধ্যআদাপঃ ॥ 
বেদ নকল যাহাকে অব্যক্ত অশিব্বাচ্য গুগাতীত [নর্তিকার নিব্বিশেষ 
'আদিতৃত সত্তামাত্র স্বয়ং জ্যোতিস্বেকূপ সনাতণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণ করেন, 
সব্বব্যাপী আত্মপ্রকাশক জ্ঞানম্বরূপ সেই লাক্গ।ৎ শ্ীবিঝুই আপনি। 
নষ্টে লোকে (দ্বপারাদ্ধাবপানে মহাতৃশ্েঘ।দিভৃতং গতেষু। 
ব্যক্তেছব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেক: শিষ্যতেশেযলংজ্ঞঃ ॥ 


ভাত্র, ১৩৩৬] শ্রীকৃষ্ণের আবির ১৭ 


কাঁলবেগে দ্বিপরাদ্ধপরিমিত ব্রহ্মার আযুর অবসানে চতুদ্দশতুবন বিনিই 
হইলে ভূতেন্ত্িয়াদি নিজ নিজ কারণে লীন হইলে, অহঙ্কার তত মহত্বতে লয় 
পাইলে, ব্যক্তবিশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলে শেষ সংজ্ঞক (অনন্ত 
নামক ) একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। 
যোহয়ং কালন্তস্ত তেহব্যক্তবন্ধো! চেষ্টামানুশ্চেষ্টতৈ যেন বিশ্ব | 
নিমেষাদির্বৎসরাস্তোমহীয়াং স্তং ত্েশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্থে ॥ 
তুমি কালেরও নিয়ন্তা, এই যে নিমেযাঁদি বৎসরাস্ত এবং বৎসরাবৃত্তি 
দ্বার! মহান্‌ ছ্বিপরাদ্ধ পরিমিত সর্বসংহারককাল প্রবর্তিত হইতেছে 'এব* 
যেকাঁল দ্বার! এই বিশ্বব্রঙ্ষাণ্ডের প্রতিনিঃত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সেই 
কালকে বেদসকল আপনার ইচ্ছা বা লীল। বলিগাই কীর্তন করেন। 
মর্ড্যোমূত্যু বযালভীতঃ পলায়ন লোকান্‌ সর্বান্‌ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। 
ত্ৎ পাদাজং প্রাপা যদৃচ্ছ়্াগ্য সুস্থঃ শেতেমৃত্ারস্মাদটৈতি ॥ 
হে সর্বকাঁরণ-কারণ ভগবান্‌ শ্রীহরে ! মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয় হইতে 
রক্ষা পাহ্বার জন্ত মরণ-ধন্মশীগপলোক , পোক হইতে লোকাস্তরে গমন 
করিয়াও নির্ভয় হইতে পারে না, কিন্তু আপনার চরণলাভে মৃত্যুভর বারণ 
হইয়া থাকে । কারণ আপনার পাদপদ্ম হইতে মৃত্যুও ভয়ে পলায়ন করে । 
স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনা্বজান্ স্ত্রাহিত্রস্তা ন্ভৃত্যাবিত্রীসহাহসি। 
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্যং মী প্রত্যক্ষংমাংসদৃশীংভোঃ কৃষীষ্ঠাঃ | 
হে সর্বমঙ্গলময়! আপনি অতি ছুরাচারী উগ্রসেন ভনয় কংস হইতে 
ভীত ঘে আমরা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনার এই ধ্াঁনগম্য ই 
শ্ববীঘরূপ জ্ঞান দৃষ্টিহীন মানবদিগের গোচরীভূত করিবেন না। 
জন্মতে মধ্যসৌ পাঁপো মাবিষ্ঠান্মধুহ্দন । 
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ 


হে মধুহদন। পাপকংস যেন আমাতে আপনার আবির্ভীবের কথা 
৯৫ 


১৮ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ১ম সংখা! 





জাঁনিতে না পারে । আমি আপনার মঙ্গলের জন্ত কংস হইতে অতিশয় 
ভীঙ হইতেছি 1 
উপসংহর বিশ্বাত্মন অদৌরূপমপৌকিকং । 
শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মশরিয়! জুষ্টং চতুভূজম্‌ ॥ 
হে বিশ্বাত্বন্‌! শঙ্খ চক্র গদ! পন্প শোভাযুক্ত আপনার এই অলৌকিক 
চতুভুজিন্ূপ অবিলম্বে সম্বরণ করুন। আমি বড়ই ভীত হইয়াছি। 
বিশ্বং যদেতৎ স্বভনৌ নিশাস্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরোভবান্‌। 
বিভত্তি সোহয়ং মম গর্ভগোইভুদহোনুলো কস্ঠ বিড়ম্বনং চি তত ॥ 
যে পরাৎ্পর পরম পুরুষ প্রলয়কালে এই পরিদশ্তমান অনীম ব্রহ্মাণওকে 
অসন্কোচিতভাবে নিজের উদর মধ্যে যধাযোগ্যক্পপে ধারণ করেন, কি 
আশ্চর্য্য সেই সর্ধময় ভগবান আমার উদ্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন! £ে 
দয়াময়! এ কেবল মনুষ্য লোকের বিড়ম্বনা অর্থাৎ '্মাপনার অভাবনীয় 
লঙ্গা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
বন্ুদেব ও দ্রেবকীর প্রীর্থন। শ্রবণ করিয়া ভগবান বলিলেন “ম! ! 
মাহভ্ভুবমনন্তরে তুমি পৃশ্নিনামে জন্মগ্রণ করিযাছিপে, ভতকালে এই পিভ। 
বন্ুদেব সর্বদোঁষ বহি সুতপ! নাঁষে গ্রঞ্জাপতি ছিলেন। পিভামহ বর্গ 
কর্তৃক ভোঁমর! দুইজনে প্রজা স্থির জন্ত প্মাদষ্ট হইয়। ইন্ট্রিঘবর্গ নিধনিত 
করিয়। উগ্রতর তপশ্ত| করিয়া] ছিলে । তোমরা বর্ষা, বাত, রৌদ্র, হিম, 
গ্রীষ্ম প্রভৃতি কাঁলধন্্ন সকল সহা করিয়া প্রীণাগ্গাম বার কামাদি মনোমল 
বিদুরিত করি গলিতপত্র ও বায়ু ভোভন ছারা দেহ ধারণ পূর্বক আমার 
নিকট হইতে অভিলধিত বিষয়ের সিদ্ধির অভিলাষে শাস্তচিত্তে আমার 
আরাধনা করিয়াছিলে। মন্মনা হইয়। এই প্রকার পরম ছৃষ্ধর তপস্তা 
করিচে করিতে দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আমি 
তোমাদিগের তপন্য। ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হুইয়া তোমার্দিগকে বরদগানের 


ভার, ১৩৩৬ ] শ্রীরুষ্েের আবির্ভাব ১৯ 





ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা আমার নিকট মৎসদৃশ পুর বর প্রর্থনা করিয়া 
ছিলে, আমিও তোমাদিগকে “তাভাই হউক" বলিয়া বর দিগ্াছিলাম | 
আমার সমান অপর কাহাকেও ন1 দেখিয়! আমার বাক্য রক্গার জন্ত আমি 
স্বয়ংই ফ্োমাদের পুক্রত্ব স্বীকার করিয়া ছিলাম । তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করায় তথন আমর নাম হইফাছিপ "পৃশ্রিগ” | 

তারপর দ্বিভীঘন জন্মে তোমর। অদিতি ও কশ্তপ নাম ধারণ করিলে 
আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়: “বামন” নান গ্রহণ করিয়া 
ছিলাম? এই তুভীম জন্মেও সেই আমি তোমাদিগের বিশ্বাসের জঙ্ট 
এইরূপ টতুভুজন্ূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছি। তোমরা পুজরভাবেই হউক 
বা ব্রহ্মতাবেহ হউক পুন্ঃ পুনঃ আমাকে চিন্তা করিতে কারতে আমাতে 
বদ্ধকন্সেহ হইয়া মদ্গতিই লাভ করিবে । এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ৮ 

ভগবান এই কথা বলিয়া তখনই স্বেচ্ছান্ুসারে দ্বিভূজ নরবালকেররূপ 
ধারণ করিজেন। এই দ্বিভুজ নরবালকরূপের আবভাবে পুৰব্বোক্ত 
চতুভূজরূপ গুচ্ছন্ন হইয়া গেল। 

ছিভুজরূপ শ্রীভগবানের মাযুধ্যাতআবকন্ূপ এবং চতুভূজরূপ ত্াভার 
এশ্ব্ষণাজ্মকরূপ । তাহার হচ্ছাক্রসারে এই উভয় রূপহ প্রকটিত বা 
*প্রটিত হইতে পারে। দ্বিভূজরূপেক প্রকট সময়ে চতুভুজিক্ূপ অপ্রকট 
থাকে, আবার চতুভূ জরূগের প্রকট কালে দ্বিভুজরূপ শপ্রকট থাকে । 
চতুভূঁজের প্রাকট্যে নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদিত এবং বন্ুদেবনন্দনত্ব 
প্রকাশিত হয়। দ্বিভুজরপের প্রাকট্যে বন্দেবনন্দনত্ব আচ্ছার্দিত এবং 
নন্দননানত্ব শ্রকাশিত হয়। ভগবান ভাই দ্বিভুজমুদ্তি ধারণ করিয়া 
নন্দনন্দত্ব প্রকটিত বিবার লিমিত বন্থুদেবকে বাগিলেন- 

যাণ কংসাব্িভোষ তং তি মাং গোকুলং নয়। 
মন্মায়ামানয়াণ ত্বং যশো দাগ সম্ভবাম্‌ ॥ 


২০ ভ্ভি [ ২৮শ বধ ১ম সংখ্য 





তে পিতঃ! যদি আপনার! আমার জন্ত কংদ হইতে ভীত হইয়া 
থাকেন, তবে আমার মায় যিনি গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন এবং আমাকে সেই স্থানে 
রাখিয়া আম্ুন ) 

ভগবান শ্হরি এইভাবে পিতাঁকে বলিয়া স্বাভাবিক নরবালকের স্তায় 
ক্রীড়ামভ্ত হইপেশ! এ দিকে বসুদেব তাহাকে লইয়! নন্দালয়ে গমলোদ্য ত 
হইলে যোগমায়। প্রভাবে দ্বাররক্ষক ও অপরাপর পুরবাণী সকল নিদ্রিত 
ইইল, কারাগৃহের কঠিন শৃঙ্খগীবদ্ধদ্ধার আপনা আপনি উন্মুগ্ত হইয়। 
গেল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জন সহকারে বারি বর্ণ করিতে লাগিন। 
অনস্তদেব নিজ ফণ। দ্বারা এ বারি নিবারণ মাঁনসে বস্ুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিলেন । ঘন বার বর্ষণে যমুনা নদী গম্ভীর জলপ্রবাহের 
বেগ দ্বারা তরঙ্গায়িত ও ফেন বাপ্ত এবং ভয়ানক আাবর্ত দ্বারা আকুলিত 
থাকিনাও সমুদ্র যেমন শ্রারাঁমচন্্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্রপ 
বন্থদেবকে জানুমাত্র জলা হইয়া! পথ প্রদান করিলেন। বস্ুদে 
যমুনা পার হইদ্ নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন সকলেই নিদ্রিত, তিনি 
নিজ ক্রোড়স্থিত শিশুকে যশোদার শযাঁদ স্থাপন করিয়া তাহার তনয়কে 
গ্রহণ পুর্ববক পুনরায় যমুনা পার ভইয়া ত্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন, 
এবং কন্তাঁটিকে দেবকীর শয্যায় রাণিলেন। যোগমাফাঁর প্রভাবে 
তৎক্ষণাৎ তাহাদের করও চত্রণদ্বয় পুবববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং কারাগৃহ্ের 
কপাট সকল পুর্যধের সাদ আবুত ইল । 

এইটী হইল ভাগবতের মত। পুরণীস্তরে আছে-_বন্থদেব যখন মথুবাধি- 
দেব শ্রীশ্ভুতেম্বর মহাদেবের স্থান, তিক্রন করিয়া যমুনার তীরে উপস্থিত 
হইয়। দেখিলেন যমুনা অতি ভয়ঙ্কর, তদ্র্শনে তিনি কি উপায়ে পার হইবেন 
এইক্প চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বিছ্বাৎ চমাকল, তাহাতে দেখিতে 


ভাদ্র, ১৩৩৬] হিন্দোলী ২১ 


টির 


পাইলেন যে একটা শিব! অনায়াসে যমুনা পার হইয়। যাইতেছে, উহ। দেখিয়া 
বন্দেবের সাহস ভইল, ভিনি কৃষ্ণকে দৃঢকূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া! শিবার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিঙেন। কিয়ন্দর যাইতে ন। যাইতেই হঠাৎ যমুন! জলে কৃষ্ণ 
পড়িয়া গেলেন, বন্থদেৰ রোদন করিতে করিতে পুত্রকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। এাঁদকে কৃষ্ণও যমুনার অভিল।য পুর্ণ করিয়া বস্থদেবের নিকট 
পুন্রাগমন করিলে বন্দে কৃঞ্চকে পাইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। 
এবং যথাকালে যমুন। পার হইদা শন্দালয়ে উপনীঠ হইলেন। যমুনার 
এই স্থানটী এখন গ্রামাকারে পরিণত এবং শ্রকষ্চকে কোল দেওয়ায় 
"কোল* নামে প্রসিদ্ধ । 

আমর! এবার এই জন্মবুত্তান্তই সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া রাখিলাম, 
ক্রমে ক্রমে আমরা অগ্তান্ত লীলা আলোচনার চেষ্টা করিব । 


হিন্দোলী 


(১) 
ওগো, সাজিয়ে ডালা, কানন্‌ বালা, দাড়িয়ে লয়ে অগ্রাল। 
বাযুর দোলে, মেঘের কোলে, ঘুময়ে অলস্‌ দস্তোলি ! 
গাচ্ছে' উদার, মেঘমলার, পন্ম(বতীর প্রেমতলী । 
ব, লগন্‌ পেয়ে, আ।স্চে ধেয়ে, জীগোবিন্দের ছিন্দোলি ॥ 
(২ ) 
পাগল বাদল, বাঁজায় মাদল, হাম্বা ডাকে মঙ্জলী। 
কীচক, স্বনে, গাচ্ছে বনে, হিন্দোলের এ তান্‌ তুলি। 
গীত-মগনা, গ্রাযমুনা, চলচে ছুকুল আন্দোলী। 
লগন্‌ পেয়ে, আম্চে ধেয়ে শঁগোবিনোর হন্দোলী ॥ 


চে 


ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্য 





হাসে, 


সবে 


এস, 


(৩) 
গুঞ্তরে অলি, মঞ্ুরে জলি, চঞ্চল! চলে চঞ্চপি, 
মধুর রসে, বিশ্ব ভাসে, উজ্জবলে দিশি উজলি 
কীর কোঁয়েলী, গোপ গোয়ালী, নীপ বেতসী বান্ধলী । 
লগন্‌ পেয়ে, আস্চে ধেয়ে শ্রগোবিনের হিন্দোলী ॥ 
(৪ ) 
আমু চ”লে আয়, যায় চলে যায়, শ্বয়তরের গোধুলী | 
পথের পাশে, দাড়াও এসে, পাগ্ঠ জয়ে প্রীঞ্জলি, 
ললগন্‌ গেলে, যাবে খুলে. সব স্বপনের দল্গুলি 
স্মরণ কর, বরণ কর, শ্রীগোবিন্দের হি।ন্বালী ॥ 
শ্রীঅবিনাঁশচন্দ্র কাব্য-পুরা ণভীর্থ 


শ্রাশ্াগোরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ সম্বন্ধে 


আমার শ্রম 


বিগত শ্রাবণ সংখ্যার "ভক্তিতে” ভক্তবর ডাঃ শ্রযু্ত ভোলানাথ ঘোষ 
মহাশয় শুল গোরাঁদাস পণ্ডিত প্রভুর ষে বিবরণ প্রকাঁশ করিয়াছেন, 


তন্মধ্যে এ অধমের সঙ্কলিত “ট্রশ্রী দ্বাদশগোপাল* হইতে যে সকল 
প্রমাণাদি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার ভ্রমের কথা উল্লেখ 
করিতেছি । শ্রপাদ গৌরা দাস প্রভুর জীবশ্ী সংগ্রহ কালে আমি যে 
যে গ্রন্থ ভৎকালে দশন করিতে পাইয়াছিলাম তাহ! হইতেই তাহার বিবরণ 
উদ্ধৃত করি। কিন্তু পরে নটবর দাস রচিত--“ন্ুবল মঙ্গল” নামক একখানি 


ভাদ্র, ১৩৩৬ | শ্রীগৌরীদাস পগ্ডিতের বিবরণ সম্বন্ধে আমার ভ্রম ২৩ 





গ্রন্থের উদ্ধত অংশ ১ম বর্ধ *শ্রীশ্রীবিঞুপ্রয়” পত্রিকায় দর্শন করিছ। 
জানিতে পারি যে, গৌরীদাস প্র মুকটা কুলোছুত বকণবাচস্পতির বংশধর 
ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ মাছে ১-- 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নিজানন্দ | 
জয়্াদ্বৈত চন্দ্র য় গৌর ভক্তবুন্দ 

*ত্য করি ছুই ভাই ঘরেতে রচিলা। 
প্রকাশ হইয়া ুই নীলাচলে গেলা ॥ 
ঠাকুর পণ্ডিতের শাখ! করিল গণন। 
এবে বংশাবলী তার করিব লিখন ॥ 
বরুণ বাঁচস্পতি নাম মুকুটা কুল উল্ভ্বল। 
ধন বিদ্যা! যশারস্তে ভূবনাচীধ্য আত্মজ ॥ 
কংশার মশ্র অন্ষিকা সগরেতে স্থিতি । 
ড়াম্রঙ্জ বিখ্যাত গৌর ভক্ মহামতি ॥ 
দামোদর পণ্ডিচ জগন্নাথ কুর্য।দাস। 
গৌরীদাস কৃষ্দাস নু্দংহ ঠচৈতন্তদাস ॥ 
বরুণ বাঁচস্পন্তি ঘরণী নাম রম্তাবভী । 
তার গর্ভে ছুই পুত্র হইল সম্তভি ॥ 

ভূবন মিশ্র নাম আর মোহন মিশ্র । 
5ই ভ্রাতা পিতৃ ভক্ত করে ই কাধ্য ॥ 
মোহন মিশ্রের কিছু সম্তান না হইল । 
ভূবন ঠাকুরের এক পুত্র উপজিল ॥ 
সুরধুনী নাম হয় ভূবন ঘরণী। 

কংশারী মিশ্র নাম পুচ্রর বাখানি ॥ 


২৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখা 
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ংশারী মিশের পত্ধী নাম যে কমল! | 
ভাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিল]। 
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট । 
সূ্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ। 
ভাহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীঙাস। 
অনুজ কৃষ্দাস ধেঁহ পুরে মন আশ ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নুসিংত চৈভন্ | 
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্ত ॥ 
এই ছয় ভ্রাতা মিলি গৌরাদ্রে দনে। 
নিত্যানন্দ আঁজ্ঞায় করেন প্রেম দানে ॥ 


দামোদর ঠাকুরের পুত্র বড, গঙ্গারাম । 
তেলিস্। বোধরে ষেহ কৈলেক বিশ্রাম ॥ 


তার এক পুত্র নাম গোকুলানন্দ হয়। 
বড় গঙ্গাদাস ঠাকুরের চরণ আশ্রয় ॥ 
জগন্নাথ ঠাকুরের এক পুত্র হয়। 
বিষুদাস ঠাকুর ধেহ জানিহ নিশ্চয় ॥ 
ইহার যে চারি পুত্র বিদিত প্রমাণ । 
অনস্ত আচার্ধ। উদ্ধারণ পুরে ধাম। 
ঠ্যামদাপ আচাধ্য পাকড়হাঁস বাসী । 
রামকৃষ্ণ আচার্য্য হন বোধর নিবাসী ॥ 
রাম জীবন আচাধ্য গোরা ষাড়ান্দি। 
এই চারি পুত্র হন মহ! প্রেমোন্মাদি ॥ 
'লভ্ড আচার্ষের হএন পুত্র চারি। 
মধুন্দন, নৃসিংভানন্দ নাম ধেহো। ধরি ॥ 


ভাদ্র, ১৩৩৬]  শ্রাগৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ সব্থন্ধে আমার ভ্রম ২৫ 
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রামণক্মণ, যহুণন্দন নাম হয়। 

এই চারি পুত্র ধার করিল নিশ্চয় ॥ 
হ্তামদাস আচাধ্যের চারি পুত্র হয়| 
বললভ কিশোর রাম জীবন মহাশয়। 
গোপীনাথ ছোট পুত্র ইহার বিদিত। 
এই চারি পুত্র নাম আচাধ্য ষে খ্যাত ॥ 
রামকৃষ্ণ আচার্যের এক পুত্র হয়। 
রূপ রাম নাম খ্যাত জানিহ নিশ্চয় ॥ 
রূপ রাম ঠাকুরের এক পুন হয়। 
নিমাই আচার্য্য বলি জানব নিশ্চয় ॥ 
রাম জীবন আচার্ধ্যের ছুই পুত্র হয় । 
গোকুল গোপাঁল আচার্ধা খ্যাত যেই হয় ॥ 
স্্ধা দাস পণ্ডিতের ছুই কন্তা হন। 
এক পুত্র চাদ হালদার তার নাম ॥ 
বনস্থুধা জাহুবা! বলি সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
সূর্য্য দাস ঠাকুরের বংশাবলী হয় ॥ 
চান্দ হালদার ঠাকুরের ছুই পুত্র হয়। 
রীম কানাই আচাধ্য জানিহ নিশ্যয় ॥ 
রাম আচার্ষের পুত্র মধুহ্দন নাম। 
মধুহ্থদনের পুব্র হবে রুষ্ণ নাম ॥ 
কানাই আচাধ্য পুত রাম চন্দ্র হয়। 
তার ঘরে চাঁরি পুত্র জন্মিল নিশ্চয় ॥ 
রাম কৃষ্ণ, রাঁধাকাস্ত, রামেম্বর হয়। 
মধুন্দন আচাধ্যাদি জানিহ নিশ্চয় ॥ 


৬ তক্তি | ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 
টিরসিরারি রনির রিনি টনি রালারারিররিভি হাজির ভােত 
শ্রগৌসীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের ই পুক্ত। 
তার নাম ব্যক্ত করি আর সবস্ুত্র ॥ 
বড়, বলরাম আর রধুনাথ দাস। 
বিমূলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ ॥ 
বলরাম ঠাকুরের সন্তান না তইল। 
রঘুনীথ ঠাকুরের হই পুত্র হল । 
মহেশ পঞ্ডিত আর ঠাকুর গোবিন্দ । 
আন্নপূর্ণ] দেবী হইল বাড়ল আনন্দ ॥ 
এই বংশ।বলী নাম করিল লিখন । 
তৃতীয় চন্ত্রিক কথা৷ করিল বর্ণন ॥ 
স্থবল রাধাক্কন্ পাদপন্মে করি আশ । 
ক্ষেপে কহিল কিছু ন্টব্র দাস। 
অপিচ উক্ত শ্রপত্রিকার লিখি আছে ;--( শ্রাীপাট অস্বিকা ভ্রমণ 
কারির কথা )_-পৃজাপাদ শ্রীল আনন্দ লাল গোস্বামী প্রভু মঙ্কোদয় 
উত্ত “সবল মঙ্গল" গ্রস্থথানি উক্ত লেখককে দর্শন করান । লেখক মঠো- 
দয় লিখিয়াছেন,( ১৩ পুঃ) “সম্প্রতি এই পাটে যে গোস্বামিগণ আছেন 
তাহার। পরম ভক্ত, জ্হাদয় চৈতন্তের বংশধর । গৌরীদাঁস পণ্ডিতের 
পৌত্রীকে শ্রীহদয় চৈতন্ঠের পুত্র বিবাহ করেন। বর্তমান গোস্বা মিগণ 
তাহাদেরই সম্তান। ইত্যাদি__ 
শ্ীশ্রীগৌরা দাস পণ্ডিত বিবরণে আমার যে সব ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে, 
তাহা সংশোধন মানসে উক্ত শ্রপাটের পুজাপাদ গোস্বামী শ্রীযুক্ত নাকাল 
প্রভৃপাদ দাদা, এ অধমকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি তাহার চরণ 
দর্শন করতঃ নিজ ভ্রম সংশোধন করি লইবার ও দ্বিতীয় সংস্করণে তাহ 
' উল্লেখ করিবার বাঁসনা করিয়াছি। 
বৈষ্ণব দাপানুদাস___শ্রীঅমূলযধন রায় ভট্ট। 


সশ্োত্তর বিভাগ । 


১। বাংলায় শ্রীহরি সভা স্থপনের ইতিহাস কি? এইয়ূপ সম্ভ। ক্ষ 
পুব্ব ছিল? ন। শ্রীশ্রমন্সহা প্রভুর পরে হইয়াছে? কাহার দ্বারা কতদিন 
পুবের প্রীবর্তিত হইগ্নাছে ভক্তিতে প্রকাশিত হইলেই জানতে পারিব। 

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট। 

২। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কোথায় শ্রাগৌরাঙ্গের বিগ্রহ সেবিত 
5ইতেছেন, কৃপা করিয়া! ভক্তিতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। 

আসত্যাকম্কর শন্মা 13) 2১, । 

৬। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবিত শ্রাশ্রশালগ্রামশীলা বউখানে 
কোথা আছেন? জরি দাস নন্দী। 

৪1 বাংল! এ ইংরাজী ভাষা ভিন্ন আর যে যে ভাষাতে- সভা 
গ্রভুর জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জা'নতে বাসন! করি । 

৫ | প্রাচীন শ্রীশ্রীবিষ্ু [প্রশ্না পত্রিক1 (মাসিক ) ও আনন্দ বাজার ও 
শঞবিঞু প্রিয়া পত্রিক। (সাপ্তাহিক ) কাহার নিকট আছে! জানাইলে 
উপকৃত হইব । 

শ্রনটবর দত্র। 

৬। গুরুর যদি সাধারণ বাহ চরিত্র খারাপ দৃষ্ট হয়, তাহ! হহলে 
তাকে বাহ ভক্তি বা সম্মানাদি দেওয়! যায় কিন? 

৭। নিচজাতির আনিত বাত।স! ছা হরিরলুট দেওয়া যাহতে 
পারে কলা? 


ডাঃ-_শআীগোবিন্দ চন্দ্র জানা । 





প্রাপ্তগ্রন্থ সমালোচন৷ 

শীও্তীশ্টান্মতলীলাম্মতভ্ভ | শ্বীমন্জীশগদাধরবংশীয় শ্রীল দাঁশ- 
গোবিন্দ ভক্তিমরোজ মহোদয় ছ্বারা পছ্যে এই গ্রন্থ বিরচিত। ৩৭৯০ পৃঃ 
--সুল্য ১1০, প্রাপ্তিস্থান “দাশ গদাধর আশ্রম,» ব্রজরাজপুর, ভেছু- 
য়াশোল পোঃ, জেল! বাকুড়া। 

লেখক মহাশয় শ্রীল দাঁশগদাধর প্রভু এবং তদ্বংশীয় ভাগবগণের 
সম্বন্ধে ষে সমুদয় বিবরণ ও কিন্বদস্তী প্রচালত ছিল, তাহ! এই গ্রপ্থে অতি 
সুলদরভীঁবে গ্রথিত করিয়াছেন। ২৯০ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠা 
পর্য/্ত “নিত্যকর্দ পদ্ধতি” সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং তৎ্পরে 
“মনিগোস্বামীর কথাঃ নামে ১৬ পৃষ্ঠা বাপি যে উপদেশ মালা লিখিত 
হইয়াছে তাহ! বড়ই মুলাবান্। আমরা জানিভাম এ ড়িয়াদহের দাশ 
গদাধর প্রভুর বংশ নাই, কিন্তু এই শ্রীগ্রন্থ পাঠে আমাদের সে ভ্রম 
ঢূর হইল। ভক্ত 5রিত ম্বভাবতঃই বড় মধুর, তাহার উপর আবার 
আকুমার ব্রহ্মচাঁরী গ্রস্থকার নিজ স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় পর পর ঘটন! 
কল অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন । গ্রন্থ মধ্যে তত্ব ও তথ্য ছুই যথেষ্ট 
আছে। গৌড়ীয় ভক্তগণের এ গ্রন্থধানি পাঠ করাঅবশ্ত কর্তব্য বলিয়| 
আমরা মনে করি । গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুনার | 


'বঞ্চব সংবাদ ও মন্তব্য 


পানিহাটা “*শ্রীগোরাঙ্গ গ্রস্থমন্দির” হইতে শ্রীযুক্ত অমূলযধন রায় ভট্ট 
মহাশয় লিখিয়াছেন__“পরমারাধ্য প্রভুপ।দ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকুঞ্ণ গোস্বামী 
ছুঁমহোদয় সম্প্রতি আমাদের “শ্রাগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে' পুরাতন বু কাগজ পন্ত্ 
প্রদান করতঃ আমাদের কৃতার্থ করিরাছেন। উহ্বার মধ্যে প্রাচীন 


ভাদ্র, ১৩৩৬ । বৈষ্ণব সংবাদ ও মজ্বা ২৯ 


০০ 


ভক্তগণের লিখিত বন্থ পক্তর, তাহার [নজের লিখিত প্রবন্ধ, তাহার জীবনী, 


পুরাতন টৈষ্ণব পত্রিকারি এবং বহু তথ্য তালিকা! প্রভৃতি আছে। 
প্রকাশযোগাগুলি আমর! 'ভক্তিতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব, এবং আগামী 


কাঁণ্তিক মাসের পািহাটীর বৈষ্ণব প্রদর্শনীতে এ সকল দ্রব্য সুসজ্জিভ 
করা ভইবে। প্রভূপাদ শ্ীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থমন্দিরের নিয়ামক পদ গ্রহণে স্বকৃত 
হক্চায়া আমরা বিশেষ ভাবে গৌরবানিত হইযাছি।৮ 

ওঞ্রীছীন্ন ক্ীস্ভি ব্রক্ষা--শিয়লিখিত অমূল্য দ্রব্যগুলি পানিহাটা 
শ্রগৌরাঙগ গ্রন্থ মন্দিরে বিজয় করিয়াছেন ৮ 

(১) হল বীরভদ প্রভূ ৪ শ্রীশ্রীনিভ্যানন্দ প্রভুর ই্রুহস্তাক্ষর। 

(২) শ্রীপ বৃন্দাবন্দাস ঠাকুরের শ্রীহস্তেরলিখিত আীচৈতস্থভাগবতের পৃষ্ঠা । 

(৩) ঠিক এ সমঘের লিখিতই এ শ্রীঠৈতন্তভাগবতের পৃষ্ঠা | 

(৪) শ্রীঞ্জনিভানন্দ প্রভু শ্ুল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে ঘে শ্রীমন্ত(গবত 
গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন তাভ'র পৃষ্টা । 

(৫) শ্রীল ভগবান্‌ দাস বাবাজী মহারাজের নিত্য পাঠ গ্রন্থ প্রভৃতি । 

আগামী কার্তিক মাসের গ্রদর্শনতে ইবুপ আরও নানা অমুলা দ্রব্য 
প্রদর্শিত হইবে । যাহার নিকট যাহ! আছে সন্র প্রেরণ করুন । 

ভক্তবর শ্রীুক্ত অমুল্যধন রায়তট্র মহাশদ্ বিনীত ভাঁবে জানাইঞ্সাছেন-- 
“আরা ভক্ত এবং হ/ভগবানর স্বৃতি বলিয়া যেখানে যে কিছু চিহ্ন দেখিতে 
প1ইতেছি ভাঁহাই মস্তকে বহন করঃ সধতে শ্রীমন্দিরে রক্ষা করিতেছি। 
আমর! গৌড়ীয় বব সম্প্রদায়ের বাহক মাত্র, এজন্ত আদল কি নকল 
চিনিবার আমাদের অবপর নাই আর সে শক্তিও নাই। বাহারের সে শক্তি 
আছে তাহারা বাছাই করিবেন। সে ভার তাহাদের উপর প্রদান 
করতঃ আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি । আমাদের বিশেষ ভয়, নকল বাছিতে, 
পাঁছে আঙসলকেও বর্জন করিয়! বসি ! 


৩০ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 





উম্প্রল্র গুপ্তের জ্ভাম্মী--কবিবর ঈশ্বরচন্ত্র' গুপ্ত বাংলার কাভার 
না পরিচিত ? যদিও আজকাল ২১ জন নামঙ্জাদ! (1) লেখক তাহার 
সম্বদ্ধে যথেষ্ট অবিচার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিশ্েছেন কিন্ধ অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলে কবিবরের লেখার ভঙ্গি বড়ই চমৎকার বলিয়া মনে হয়। আমরা 
'ভিশুবাদী/র উদ্ধৃতাংশ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয় 
ভক্তির পাসকগণকে উপহার দিতেছি । কবিবর এক স্থানে লিখিয়াছেন-_ 

“আমি আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা! করি না, যেন ভোমাকে জানিতে 
পারি। আমিক্সার কোন অভিমানের প্রত্যাশা করি না, ষেন ডোমার 
অভিমানে অভিমানী হই! আমি আর কাঠারও ভরল। করি না, (কবল 
তোমারই ভরসা করি। আমি আর কোন সঙ্গের প্রার্থনা করি না, 
কেবল ডোমার সঙ্গের সঙ্গী হইতে প্রীর্থনা করি। হে ভক্তবৎমল ভগবান্‌ ! 
যে ব্যক্তি দকল ধর্ম ও সকল কম্ম পরিত্যাগ করিয়া একা গ্রচিত্তে তোমার 
ভজনা করে, অন্ত সকল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই 
উপাসনা করে, সকল আশ্রয় পরিচার পূর্বক শুদ্ধ তোমারই শরণাগত হয়, 
তুমি ভাঁগার প্রতি প্রপন্ন হইয়া! বিমলানন্দ প্রনান কর, তাহার সকল 
সম্তাঁপ হরণ কর, ভাহাকে মোভপাশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য সুখে সখী 
কর। »* * * ভোমার সাধন। করিয়া যা্দ সব্বনাশ হয় তাঁভাগ মহা 
মঙ্গলের আধার বূলিয়! স্বীকার করিব, কিন্তু তোমার ভজন ভাজন ন। 
১য় য্দি ইন্দ্রত্‌ পদ প্রাপ্ত হই তাহাকে ও সৌভাগা না বলিয়া ছুর্ভাগ্য কপেই 
গণ্য করিব; করণ তুমিই সর্বন্থধন, নিধনের ধন, সাধনের ধন, পরম 
ধন। যে গনুষ্য একান্তচিত্তে এই পরম ধনের প্রার্থন। করে সে এই 
ব্রেলোক্যের সমস্ত ধনকে তৃণ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ ও তুগ্ছ জ্ঞান করে। 
ষে বাক্তি তক্তি ভরে তোমার নামামূত পান করে ভাঙার কি আর সামান্ত 


স্ুধার ক্ষুধ থাকে ?” 


ভাদ্র, ১৩৩৬) বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য ৩১ 





পাঠকগণ আত্বাদন করুন, কি গ্ুন্দর ভাষা ৪ সরল প্রার্থনা । স্বার্থ 
মানুষকে অন্ধ করে, যাঁহার। নিক্জ স্বার্থ বজায়ের সঙ্গে নিজের জেদ বজায় 
লাথিতে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া এই সকল প্রাচীন মনীধষিগণের উপর 
কটাক্ষ করেন তাহাদিগকে অন্ভার্থনার ভাষা আমরা খুঁজি পাই না। 

লীশ্বজীবী লক্ষ । প্রংপুর দর্পনেগ প্রকাশ $-- 

উক্ত জেলার “বুড়ির হাট আকড়ায়” শ্রীধুক্ত জলধর গোস্বামী নামক 
জনৈক ভন্ত বৈষ্ণব আছেন, উহার বয়/ক্রম ১২৩ বৎসর হইয়াছে । ইনি 
এখনও গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া নাম গান করতঃ ভিক্ষা করিভে পারেন । 
সর্বসাধারণের নিকট এ ভক্ুবর প্হরেকৃঞ্চ” বাবাজী বলিয়া! পরিচিত ।” 


পপ আশ 


গৌডীম্ম ক্র সন্ম্যিনলী--বিগত €ই শ্রাবণ :1১ 
চালনা! বাগান সেকেও লেনে শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে সম্মিলনীর বার্ষিক 
অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । এবার শ্রীল রামানন্দ বঙ্গ বংশোদ্তব শ্রীযুক্ত 
সতোন্দ্র নাথ বন 2, £১, 13,154 ভভি-সদ্ধান্ত-বাচস্পতি ও শ্রীল রামদাস 
বাবাজী মহারাজের বিশেষ ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত পুলীন চন্দ্র দে মহাশয় সম্পাদক 
পর্দে বরিভ হইযাছেন। এই ভক্তযুগলের পরিচধ্যায় এবার জসম্মিলনীর 
আমর। উন্নতির বিশেষ আশা করি । শ্রসম্মিলনীর মুখপত্র শ্রীগৌর্গ সেবকের 
পুনরাবিভাবও বাঞ্চণীয়। 

সঙ্ষন্তুষ্টান্ন বিগত ২৪শে আবাঢ সোমবার রথষাঁঞাপ দিন হাওড়! 
জেঙগার অন্তর্গত মৌড়ী গ্রাম নিবাসী কুঝ্ুবংশাবভংদ শ্ীধুক্ত বাবু কমল কৃষ্ণ 
কুণুঁচৌধুণী মহাশয় তীহার নিজ বাটীতে ঠাকুরের মন্দিরে শ্রশ্রীরাধা গোবিন্দ? 
মুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এডছুপরক্ষে কলিকাঁডা ও উন্রিকটবত্তী স্থান 
সমূহের মহামচ্োপাধায় প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আহ্ত হইয়া 


৩২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখা। 





সটীকাঞ্বাদ শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা, লৌবণাঙ্গুরীয়ক, পিনলের হ্াড়ী প্রভৃতি সহ 
হথাযোগ্য বিদীয় গ্রহণ করতঃ প্রীত ভইয়! আপিফ়াছেন। অনেক লোকের 
রসন। তৃপ্ত হইয়াছে । বনু গরাঁব ছুঃখী বিদায় পাইয়াছে। শ্রীরাধা গোবিন্দের 
মন্দির, সিংহাসন, শয়নাসন, নানাবিধ পোঁধাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং 
পূজার জিন্ষপত্র দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। আজ কাল এভাদৃশ দেঁব- 
দ্বিজ ভক্তি-সম্পন্ন সৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠাতা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া ষায় না। 

ইতিপুর্বব কমল বাবু প্রায় চারিলক্ষ টাকা বায় করিয়া একটা হাস- 
পাতীল করিফ। দিয়াছেন। ভথন হইতে প্রত্য্ বধ বোগী বিনা বাণ 
স্ুচিকিৎসিত হইয়া আরোগা লাভ করিভেছে। শুনিতেছি শীঘ্বই আবার 
সংক্ূত চতুষ্পাঠী ও অন্রছত্র করিঘাদিবেন। তাহা! হইলেই অনেক ছাত্র 
সেখানে থাকিয়া বিন! ব্যয়ে সংঙ্ভ পড়িতে পারিবে । আশা করি কমল 
বাবুর চেষ্টায় আবার ওস্ভান আন্দুলের স্যার দক্ষিণ নবদ্বীপ নাঁমের 
ষোগ্যহইবে। কমল বাবুর হৃাঙ্ি অক্ষয় ও দিগন্ত ব্যাপিনী হউক 
আমরা মঙ্গলমন্দ গ্রভগবানের নিকট কমল বাবুর সর্ধবিধ মঙ্গল ও দীর্ঘ 
জীবন কামনা করি। 

ভক্তির পাঠকবর্ের প্রতি এগ্ুরেধ, শ্রীগৌরাঙ্গ স্ন্দর বা টৈষ্ণব 
ধন্দর ও সম্প্রদায় সন্ধে যে সকল বিবরণ যেকোন মাসিক বা সাপ্তাঠিক 
পত্রিকাঁদিতে প্রকাশিত হইবে তৎসন্বক্ধে সংক্ষিত বিবরণ উদ্ধত করিয়! 
আমাদিগকে গ্রীন করিলে আমর! আনন্দের সভিত উহ! দুদ্দিত করিব । 





শ্রীত্রীরাধারমণো জয়াঁত 
“ভক্তির্ভগবত সেবা তক্তিঃ প্রেম-্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তত্ত জীবনম্‌ ॥৮ 


২৮শ বর্ষ ] ভি আশ্বিন ও কাণ্তিক 


হয় ৩য় সংখ্যা) ধর্ম্ম-সন্বন্ীয় মাসিক পত্রিক' । ১৩৩৬ 








প্রাণের কথ 
| ২] 


সত্যই কি নাহি মোর নাহি রে কেহই? 

সত্যই কি এ হৃদয়ে আর কিছু নাই ? 
নাহি ষদি,-আজও তবে এ ভাবে কে অই, 

হৃদয়ে বাজায় বাঁশী শুনিতে যে পাই! 
এত জ্বালা-যদ্্রণার ভিতরেও তবে,_- 

কেন শুনি, কেন শুনি ওরে সেই ঝাশী? 
কেন রে বাজিয়া ওঠে এ মধুর রবে? 

পাগল করিতে মোরে, করিতে উদাসী! 
আমি যে পাগল হই শুনি সেই ধ্বনি, 

উদ্দাস পরাণ মোর কোথ! ছুটে যায়; 
আত্মভোল!| হয়ে ওরে আমি যে তখনি, 

ভরি” লই চিত্ত মোর নৃতন মাশায়। 

দাব-দগ্ধ বনভূমি এ মম হৃদয়) 

আবার যে ফল-ফুলে স্থশোভিত হয় ! 

শীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্রীঞীরাধারমণ দেবের সহিত 
কথোপকথন | 


| ২ | 

বাবাজী । ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ”__সকলের রুচি একরূপ নহে, তাই 
বিভিন্ন প্রকৃতির লোঁকের জঙন্ত বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন ধাম, বিভিন্ত্ রূপ 
হইয়াছে । মোটকথ! লক্ষ্য স্থির করিয়া ডাঁকিতে পারিলেই লক্ষিত 
ক্মভিষ্টদেব সন্ত্িকটবন্তী হইবেন, সন্দেহ নাই । 

প্রঃ লক্ষ্য স্থির করিবার উপায় কি? 

বাবাজী । একমাত্র প্রেমান্ুপাগ | 

প্রঃ প্রেম জন্মিবার উপায় কি? 

বাবাজী । প্রেম নিত্য সিদ্ধ জিনিষ, সাধনার দ্বারা কথনও সাঁধা নহে । 
তবে, শ্রবণ-বীর্ভনাদির ছার! চিত্ত শুদ্ধি হইলে প্রকাশ পায় মানত । 

(৩) 

বাবাজী । বাবা? যকত কিছু সাধন ভজন, নিয়ম নিষ্ঠা কর না কেন, 
সর্বাশ্ে গুরু-ুপা চাই। গুরু-কপা না হইলে কাহারও কপ! হইতে 
পারে ন। যদি সাধন পথে অগ্রপর হইতে চাও, তবে সর্বাগ্রে জীগুরু- 
দেবের সন্তোষ বিধান কর, অক্ষয় গুরু কৃপা সঞ্চয় কর, শ্রগুরুদ্দেবকে 
অগ্রগামী করিয়া তদামুগত্য অবলম্বন কর, অতি কষ্টসাধ্য কার্ধাও সুগম 
হইবে, অলভ্য বন্বও অনায়াসে লভ্য হইবে। 

প্রঃ। বাব! শ্রীগুরুদেব যদি প্রকট না থাকেন তবে কি করা 
যাইবে? 

কঝুরাদী। বুখারে ! উগুরুদেব নিকটে ন| থাকিলে জীবের এক 
সুহূর্ঠও চলিতে পারে না। গুরু নিত্য, চিন্ময় ও সর্বব্যাপী। তোমায় 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৬ ] শ্রশ্ররাঁধারমণ দেবের সহিতকথোপকথন ৩৫ 
সার 
প্রয়োজন হুইপেই তিনি উপস্থিত হইবেন। য্খন অভাব বোধ করিবে, 


ব্যাকুল প্রাণে ডাকলেই তাহার দর্শন পাইবে। 
(৪) 

প্রঃ বাবা! যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে অক্ষম, শাহার কি কোন 
উপান্ নাহ? 

বাবাজী । কেন থাকিবে না বাবা ! যে ব্যক্তি লেখ! পড়। জানে না ঝ 
[বিষয়ে বোধ নাই, তাহার কি জমিবারী চলে না? দি কোন কার্য 
করিতে অক্ষম হও, বা ভালমন্দ বিচার করিতে ন: পার, তবে অপরকে 
ক্ষমতাপত্র দাঁও, স্থচাক্ুরূপেহ কাধ্য চলিবে। 

প্রঃ। সেকিরূপ বাবা? 

বাবাজী! শোন ভবে বলি) একপন9 ঘর্দি কাযহমনো বাক্যে 
শ্রীগুরুদেবের শচরণে আত্মসমর্পণ কর, সরল প্র:ণে গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা 
কর ,-_প্প্রভো ! আমি আপনার শ্রীচরণে বিক্রিত হইলাম ; আজ হহতে 
আমার স্থন্ধে যাহ! কিছু কর্তব্যাকর্ভবা, সম্পূর্ণ আপনার উপর নিভর কারিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলাম |” বাবা! যেদিন উহা! করিবে, সেপ্দিন হইতেই তোমার 
সম্বন্ধে, তোমার আর কিছু ভাবন! থাকিবে না। 

যদি শ্রীগুরুদেবের আদেশানুযাপী তাহার হইয়া কিছু করিতে পার কর, 
কিন্ত সাবধান ! ফলাফল তীাগার। দিবানিশি মনে ধারণ! করিয়া রাখ,_- 
ভোমার কম্ম করিবারই অধিকার, ফলাফলের আকাঙ্ তুমি করিও ন]। 

গীতা গ্রন্থে আছে--তাহছাতে পাঠ করিয়াছ ;--“তুমি যাহা! কর, যাহা 
থাও, যাহা! হোম কর, যাহ! দান কর-শ্যাহা ভপস্ত। কর, সকলের ফলাফ 
তাহাকে সমর্পণ কর।” ইহারই নাম ক্ষমতা পত্র দান (আম্মোক্তার 
নামা)। তুমি তোমার ঝ্ন্ত ব্যস্ত হইও না,তিনি তোমার জন্ত চেষ্টা করিবেন। 


তুমি কেবল তাহাকে স্মরণ রাখ। 
আমশঃ 


জ্ীহরিদাস নন্দী । 


কেন তবে? 
কেন মোরে তুমি স্থজিলে ছে বিধি! 
ংসারে কেন পাঠালে ? 
দূর এ প্রবাসে একা ফেলে রেখে, 
কেন বা এমন কীদালে ? 
বঞ্চিত কেন করিলে দর়াল, 
ও রা! চরণ হইতে? 
মোহের গর্ভে কেন ফেলে দিলে, 
তোম। তুলে ছুঃখ দইতে ? 
মনে ষদ্দি ছিল এইটে তোমার, 
দিবে না আমারে ভক্তি,__ 
আমার এ প্রাণে রবে না যদি গো, 
তোমাতে সে অন্তুরক্তি ;-- 
তবে বঙ্গ কেন আমার মন্টা, 
আমার প্রাণট! করিলে? 
করিলে ধ্দি গো,--তবে কেন প্রাণে 
কলুষ-গরুল ভ্সিলে ? 
জাননা কি প্রভূ, তুমি ছাড়া মৌর 
নাঁহুক কোনই শকতি? 
জেনে শুনে ভবে পাঠাইলে কেন, 
প্রাণে নাহি দিয়ে তকতি? 
তুমিই পাঠালে ওগো! ইচ্ছাময়, 
তোমারি স্থজিত এ ভবে) 
ভকতি-বিহীন করিয়া! এমন, 
| পাঠাইলে বল কেন ভবে? 


শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ভক্ত-মহিমা ও ভগবছজন। 
অহং ভক্ত পরাধীনে! হাত্বতঙ্ ইব দ্বিজ। 
সাধৃভিগ্র্থ হৃদয়ো! তৈর্ভক্তজন প্রিঘঃ 
কণ্ম জ্ঞান যোগ প্রভৃতি কৃচ্ছ, সাধন ছারা কিন্বা অষ্টসিদ্ধি ও চতুর্বিধা 

মুক্তি লাভ করিয়াও কেহ শ্রীতগবাঁনকে ধরিতে পারে না। পারে শুধু 
তাভার বিভূতি লাভ করিতে । ব্রহ্মা» বিষণ, শঙ্কর ধাহার মায়াঁশক্তি দ্বারা 
পরিচাঁলি হইয়া স্্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্ধা করিতেছেন, তাহার মায়ার 
পার জীব পাইবে কি করিয়া? শ্রীভগবাঁন নিজ প্রিয় সখা অঙ্জুনকে 
বলিয়াছেন__ 

দৈবীহোয। গুণময়ী মম মাচা ছুরত্যয়!। 

মামেব যে প্রপন্ঠন্তে মায়। যে তাং জরস্তিতে ॥ 

শ্রীভগবানের দৈবীশক্তি সম্পন্ন গুণময়ী ছুস্তরা, অঘট ন-ঘটন পটিয়সী মায়া 

হহতে সে-ই ত্রাণ পাইতে পারে যে একান্ত তাবে তাহার আশ্রয় নিতে 
পারে । যিনি একান্ত প্রাণে শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পাঁরিয়ীছেন 
তিনিই ভগবদ্তক্ত বা দাপ। শ্রীভগবান এ ভেন ভক্তের সর্বদাই বশ। 
উ্ভগবচচরণে একা স্ত ভাবে শরণ গ্রহণ করিয়া, ভক্ত পদবী লাভের একমাত্র 
উপায় শ্রীভক্তি ঠাকুরাঁণীর কৃপ!। ভণ্তি দেবীন কৃপা ব্যতীত অন্ত 
রহ্গাগুনাথ অধরটাদকে ধরা যাঁম় না। ভক্তিবলে তাহাকে হদয়াসনে 
বসাইয়া সর্বেল্মিয় দ্বার। তাহার সেবানন্দে, প্রেমেতে ভাসেন ভক্ত । অনন্ত 
ব্রঙ্গীণ্ডের কোন কিছুতেই ভগবান বশ ব! প্রীত নহেন? শুধু তিনি ভক্তের 
কাঙ্গাল ও ভক্তির বশ। ভক্তের হৃদয়ে নিরন্তর বাস করেন ডিনি। 
ভক্ত সর্ব! তাঁহার কৃপা অনুভব করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণে ভগবচ্চরণ ধৌত 


৩৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





করিয়া দেন, বদন ভরিয়া তাভার নাম গান করেন। ভাক্ততে ভগবান 
নিজে ধর! পড়িয়া বিকাইয যাঁন বলিম্কা, আপন অন্তরঙ্গ হলাদিনী শি 
ভক্তিদেবীকে চিরদিন গোঁপন করিয়া রাখিবারই চেষ্টা করেন । যথা 
শ্ীচৈতন্য চরিতামুতে উদ্ধত শ্রোক__ 

জ্ঞানভঃ সুলভা মুকিভূর্জিযজ্কাদি পুণ্যতঃ | 

পেযং সাধন সাহশ্রেহ রভক্কি স্থছুলভি ॥ 

প্র % 
রুষ্ণ যদি ছুটে ভৃক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া । 
কতু ভক্তি না দেন রাখেন লুঙ্াইরা ॥ 
ভক্তিতে ভ্রীকষ্ বাঁধা পরেন বলিহা চিরদিনই ভক্তিকে লুকাইয়! 

রাখিন্তেছেন। ভিনি ভূক্তি মুক্তি ইতাদি ফল দানে সকামী ভক্তগণকে 
ভূলাইয়া রাখেন, আর পিষ্কামী এঁকাঁন্তিক ভক্তগণের নিকট ঠেকিয়া ভক্তির 
বশ হয়েন। শ্রীভক্তি দেবীর কুপাঁজিত ভক্তের ক্রীডার পুতুল হইয়া পড়েন 
শ্রীশ্তামস্তন্দর । ভক্ত ভক্তিবলে শ্রাভগবানকে বিক্রয় করিতে পারেন। 
তাহার দৃষ্টান্ত--দ্বারক1 নিবাসে সতাভামার প্রতীজ্ঞায় নারদের নিকট 
বিক্রিত হইলেন শ্রীকুষ্চ | দ্রৌপদীর ভক্তি বলে তাহার বন্ত্ররূপে বেষ্টিত হইয়া 
লঙ্জ| রক্ষা! করিলেন হছর্বাসার অভিশাপ হইছে রক্ষা করিলেন কামা 
বনে। উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্রদ্ধারা গর্ভগ্ছ শিশু ভক্র 
পরিক্ষিতকে রক্ষা করিলেন অশ্রমার ব্রঙ্গান্ত্র হইতে । তগ্ত' ভীক্সের 
প্রভীজ্ঞ। রক্ষার জন্ত, আপন প্রতীজ্ঞ। নষ্ট করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন 
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে । বিছরের ক্ষুদ নাগিযা খাইলেন হস্তিনীয়। ভগবান 
সর্বদ! ভক্তের রক্ষক, ভাহার সাক্ষী ভক্ত শ্রীগ্হলাদ । অগ্িতে, জলে, বিষে, 
অস্ত্রে, হস্তীপদতলে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইল না; এবং তাহার বাক্য 
রক্ষার জঙ্গ ক্ষটিকন্তন্তে ই্উভগবাঁনের অদ্ভুত আবির্ভাব । ভক্ত বলিরাঁজার 
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ভক্তিংডারে তিনি চিরতরে বাধা পর়িলেন; পাদপদ্ন মগ্তকে দিয়া ঘ্বারী 
হইয়। রহিলেন পাতালে । ভক্ত গুহক চগ্ডালের সঙ্গে মিভাপি করিলেন 
তাহার ভক্তি বলে। চণ্ডাল কন্ত! শবরীর শুক্ক, পর্মাধিত ও উচ্ছিষ্ট ফল 
ভক্ষন করিলেন পরম প্রীতি ভরে শ্ীরামচন্দ্র । তক্ত স্থগ্রীবের জন্ত গোপনে 
বালীকে বধ করিয়। জগতে এই শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তের জন্য আমি সবই 
করিতে পারি । ভক্তের মুখে শ্ীভগবাঁন আহার করেন) যথা 
ব্রহ্ধপুরাঁণে- 

নৈবেগ্তং পুরতোনাস্থ দৃষ্টেব শ্বীকৃতং ময়া 

ভক্তন্ত রসনা গ্রেণ রসমশ্নলামি পদ্মজ ॥ 

শ্রভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন; শক্ত আমার মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ও 
প্রাণ। আমার ভক্ত দাসের সর্বভাবের রক্ষক আমি। মহারাজ ভক্ত 
অন্বরীষকে হুর্বাসাঁর মহাশাপ হইতে রক্ষা করিয়া ভক্তদ্ধেষীয় শিক্ষা দিলেন 
জগতে । তক্ত গজরাঁজকে উদ্ধার করিলেন মহ! বিপদ সাগর হইতে । 
পাঁষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করিলেন পদম্পর্শে । 
পতিত পাবন শ্রীগৌরহ্বন্দর ভক্ত হরিদাসকে রক্ষা করিলেন কালষবনের 

মহা প্রহার হইতে । শ্রীতগবানের ভক্তবাঁৎসঙ্গাতার সীমা নাই! শ্রীমন্মহ! 
প্রভু ভক্ত শ্রীবাস পঙ্ডিতকে বলিয়াছেন-_ 

যেজন চিস্তয়ে মোরে অননা হইয়া । 

তারে টিক্ষা দেও মুগ্জি মীথায় বহিয়।।! 

যে মোরে চিশুয়ে নাফি যায় কার দ্বারে। 

আপনে আসিয়। সর্ধসিদ্ধি মিলে তাবে ॥ 

ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে। 

তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাঁসে॥ 
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মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোঁর দাঁস । 
মতা প্রলয়েতে যার নাতিক বিনাশ ॥ 
যে মোহার দাসেরে৪ করয়ে ম্মরণ | 
তাহারেও করি মুক্ডি পোষণ পালন ॥ 
সেবকের দাঁস সে মোভার প্রিয় বড়। 
অনায়াসে সেই সে মোঁভরে পায় দঢ় ॥ (শ্রচৈঃ ভাঃ) 
শ্রীকষ্ণের সেবকবুন্দ কখনও সংসার দ্ঃখাদি প্রাপ্ত হন না। তাহারা 
নিরস্তর সেবানন্দরসে আত্মহারা হইয়া থাকেন। শ্রচৈতন্য ভাগবজে 
অস্বন্মহা প্রভুর শ্রাযুখেরবাণী-_ 
শুন শুন মাতা, কুষ্ণ ভক্তির প্রভাব । 
সব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ে অন্তুরাগ ॥ 
কৃষ্ণ দেবকের মাতা। কভু নাহ দীশ। 
কাল চক্র ডরাঁয় দেখিয়া কষ্তদাস ॥ 
গর্ভবাসে যত ্ঃখ জন্ম বা মরণে। 
রুষ্ণের সেবক মাভা কিছুই নাজানে ॥ 
সেবক বৎসল শ্রীনন্দনন্দন হরি, নিরস্তর ভক্তির অধীন হইয়। তক্তের 
হৃদয়-মন্দিয়ে বিরাজ করেন। আর ভক্ত প্রেমে গদগদ হইয়া বলেন_- 
তব হযীকেশ হৃদি স্থিঙ্েন। 
যথ! নিযুক্তোহন্মি তথ! করোমি ॥ 
ভগবান ভিন্ন আর কিছু জ্ঞানেন না ভক্ত । সর্বত্রই ইষ্ট দেবের মুষ্টি 
দর্শন করেন আর বিভোর হইয়া তাহার পূজা করেন।। যথা £- 
স্থাবর জঙগম দেখে না দেখে তারমু্তি | 
সব্ধন্রই হয় ভার ইই্দেব ক্ষৃর্তি। ( শ্রীঠৈঃ চঃ মৃঃ) 
আবার শ্রীমন্তাগবতে---শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-_ 
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আঁদরং পরিচর্য্যায়াং সর্বাক্গৈরভি বন্দনং 
মত্তক্ত পৃজাঁভ্যধিকঠ সর্ব ভূতেষু সন্মডিঃ | 
ঞ্ সং ০ ক 
আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। 
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কল দঢ় ॥ ( শ্রীচৈঃ চঃ মুঃ) 
অভএব ভক্তের অপেক্ষা প্রিমুতম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আর কেহ 
নাই। শ্রাশ্রীগৌর-কৃষ্ণ দাস ভক্তগণক্ট সাধু, বৈষ্ণব, মহাস্ত ও শ্রীগুরু 
গৌসাই নামে ভুবন পবিত্র করেন। মহাস্ত স্বভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে 
গিঘ্! পাঁমর জীবকুলের জাণ করেন। ইগুরু স্বরূপে মন্ত্র দীনে, মায়া মুগ্ধ 
জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন পূর্বক পরমার্থ বস্তু দেখাইয়া দেন এবং বৈষ্ণব 
স্বরূপে সদাচার ও ভজন প্রণাল। শিক্ষা প্রদানে, অজ্ঞ গীবকুলের ভক্তি পথের 
ব্ধুহন। বৈষ্ণব-হদয়ে ীগোবিন্দ বাস করেন । যথা £-_ 


ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম । 
গোবিন্দ কহেন মম টবষ্ণব পরাণ ॥ (ঠাকুর নরোত্তম ) 
শঈগোবিন্দদাস বৈষ্ণবগণ জাতি বর্ণ কিন্বা বিধি নিষেধার্দির অতীত। 
কারণ, ভক্ত হৃদয় কোন গুণের মধ্যে নহে । ভাহারা সর্বভাবে শুদ্ধ সত্ব 
ও নিশ্মল। বিষুণভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও মুনি হইতে শ্রেষ্ট, আর বিষুভক্তি 
বিহীন ব্রাহ্মণও শ্বপচাধম। যথা! পদ্ম পুরাণে £--- 


চণ্ডালোহপি মুনি শ্রেষ্ঠ বিষু ভক্তি পরায়ণঃ । 
বিষুক্তি বিহীনস্্ দ্বিজোহুপি শ্বপচাধমঃ ॥ 
শ্রীত্তগবানের নিকট চতুর্ধেদ পরায়ণ দ্বিজও প্রিয় নহে, ভক্তিমান 


চগ্ডালও প্রিয় এবং এহেন প্রিয় ভক্তের পুজাঁদিই তিনি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । যথাঃ পান্সে £_ 
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ন শৃদ্র। ভগবদ্ুক্তান্তে তু ভাগবতামতা। | 
সব্ব বর্ণেষু তে শুদ্রা যে ন ভক্ত! জনার্দিনে ॥ 
শ্রীগোবিন্দ পরায়ণ ভকগণই পরমভ'গবত ও ভক্তিরস পাত্র । এই 
ভাগবত সেবার ফলেই শ্ররুঞ্চ চরণে প্রেষ জাত হয়। ষথা হ্ীচৈতন্ট 
চরিভামুত £ 





এক ভাগবত হয় ভাগবত শান্তর । 
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥ 
ছই ভাগবত দ্বার! দিয়া ভক্তিরস। 
তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ গ্রেমে হন বশ। 
বৎসের পশ্চাতে ধেন্গু যেমন আকুল বাকুল ভাবে ধাবিত হয়, ভক্ের 
পশ্চাতে পশ্চাতে ভগবানও তদ্রুপ গমন করিয়া থাকেন। চতুর্বর্গ, অষট- 
সিদ্ধি, ও চতুর্িধামুক্তি ভক্তের স্্তি গান করিতে করিতে পশ্চাতে চেরী 
স্বপ্ূপ ভ্রমণ করে । যথ! আদি পুরাণে £-- 
মন্তক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব । 
ভক্তানামন্ুু গচ্ছন্তি মুক্তয় স্তুতিভি সহ ॥ 
শ্রীভগবাঁন নারদক বলিগাছেন, আমি বৈকৃণ্ঠে |কম্ব। যোগি হৃদয়ে 
বাস করি না; যেস্থানে আমার ভক্ত ভজন কীর্ডন করেন সেই স্থানে আমি 
আনন্দে বিরাজ করি । যথাঃ 
নাহং ভিষ্টামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হদয়ে ন চ। 
ুগ্তক্ত! মত্র গায়ন্তি তত [ষ্টামি নারদ: | 
অনন্ত শান্ত সিদ্ধান্ত ও সারগ্রাহী সাধু মহাজনগণের আচার প্রচার 
ও স্বয়ং শ্রীভগবানের আচরণ ও উপদেশ বাণী দ্বারা একমাত্র ইহাই বুঝা 
যায় যে, ভক্ত সেবক ভিন্ন ভগবানের অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। এবং ভক্ত 
সেবা ভিন্ল ভক্তি লাভ কখনও হয় না । য্থ। শ্রীচৈতন্ চরিতামুতে £-- 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৬ ]ভক্তির মহিম। ও ভগবদ্তজন ৪ শু 





ভক্ত পদ ধুল আর ভক্ত পদ জল। 

ভক্ত ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল ॥ 

এই তিন সেল ভঠতে কুক প্রাপ্তি ভয়। 

পুনঃ পুনঃ সর্ব শাস্ত্র ফুকারিয়া কয় ॥ 

কলিযুগ পাবনাবতার, "খিল আনন্দঘনযুষ্টি শ্রীগৌরচন্দ্র নীলাচলে 

রথাগ্নে ভক্তগণ সহ প্রেমাবেশে নুতা করিতেছেন আর বপিকেছেন 2 

নাং বিপ্রে! ন চ নরপতিনাপি বৈশ্ে। ন শু, 

নাং বশী ন চ গৃহপতিনেণবনস্থোষতিব। 

কিন্ত প্রোগ্ন্লিখিল পরমানন্দ পুর্ণমুতান্ধে, 

গৌপীভর্ভ,ঃ পদ কমলয়ো?সদাসান্মুদাস ॥ 

সব্বাবতার সার রসরাজ নাগর মদন মোহন শ্রীগৌর গোবিন্দ আপনি 

আচরিয়া জীৰকে সব্বতত্ব সার শিক্ষা দানচ্ছলে বলিজেছেন) আমি বাঙ্গণ 
নহি, নরপতি নৃতি, বৈশা বা শৃদ্বীদি কৌন বর্ণই নহি, আমি গৃহী বা বল- 
বাসী যতি নহি; আমি অখিল রসামুন সার শ্রীগোপীবল্পভ বরাধারমণের 
দাসানদাসের দাস। শ্রীকৃষ্ণের দান উপাধি ভিন শ্রে্ট ৪ মহৎ পদবী 
অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে আর নাই । কৃষ্ণ দাস উপাধি ভিন্ু, অন্ত যাবতীয় উপাধিই 
মায়া মুগ্ধ জীবের মহাঁবাঠধ। অজ, ভব, নারদ, বাপ, শুক, এ্রহলাদ 
প্রভৃতি ভক্তগণ দ্রাস পদ পাইবার জন্য চিরদিন পিপাসিশ 1 সীক্ষাৎ 
রোঠিনী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ, যগ্তপিও পূর্বাপর লীলাম় ক্কঁষেঃর বড় 
ভাই, তপাঁপি সর্বদা দীস অভিমান । এই দাঁন্তরস সর্বভাবের ভক্তগণই 
পোষণ কারেন এবং ইভা হইতে অধিক আনন্দ আর নাই) যথা শচৈতন্ 
চরিতামুভে ১ 

টৈতন্ত গোসাঞ্চিকে আচার্য; করে প্রভুজ্ঞান। 

আপনাকে করে তার পাস অভিমান ॥ 


ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





সেই অভিমান সুখে আপনা পাসে । 
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে ॥ 
কুষ্দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। 
কোটা বহ্গ স্থখ তার নহে এক ব্ল্ফি॥ 
মুঞ্ঞণাস চৈতন্থের আর নিজ্যানন্দ । 
সদ! ভাঁব সম নভে অন্গব্র আনন্দ | 
পপ্পম প্রেছুসী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি । 
ভিহৌ দাশ হ্থখ খাগে করি বিনতী ॥ 
দীশ্ত ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ | 
বিধি ভব নারদ আর সুখ সনাতন ॥ 
নিত্যানন্দ অবধুত সবাঁতে আগল। 
চৈতন্চের দান্ত প্রেমে হইল পাগল ॥ 
»।বাস হরিদাস রামদাস গদাধর 
মুপারি মুকুন্দ চন্রেশেখর বক্রেশ্বর ॥ 


এ সব পগ্ডিত লোক পরম মহত । 
চৈতন্টের দান্ত প্রেমে করিল উন্মত্ত ॥ 


কষ্ণ প্রেমের এই অপূর্ব স্বভায়। 
গুপ্ সম লঘুকে করায় দ্রান্ত ভাব ॥ 
পুমশঃ 
শ্রীযোগেন্্রমোহন রায়। 


“ভক্তি” পত্রিকার কৃতিত্ব * 
( অষ্টাবিংশ বর্ষে উপনীত হওয়ায় - শ্রদ্ধাপ্তলী জ্ঞাপন ) 
বিগত ৫* বৎসরের মধ্যে অস্ুমান প্রায় ৫০1৬* খানি টৈষ্ব পত্রিকার 


আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩৩৬ ] ভক্তি-পত্রিকার কৃতিত্ব ৪৫ 





আবিভাব হইয়াছিল। কিন্তু ২, খানি ব্যতীত আর সব গুলিই 
জলবিষ্বের গায় কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । বর্তমানে যে সকল 
বৈষ্ণব পত্রিকা দেখিতে পাওয়। ষাইতেছে তাহাদের বমঃক্রম ৫1৭ বৎসরের 
বেশী হইবে না। এমত অবস্থায় (এই ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেশে) আজ ২৮ 
বৎমর ধরিয়া “ভক্তি”ষে নিয়মিত প্রকাশ হইয়া আসিতেছেন ইহাতে 
আশ্চর্ধ্য হইতে হয় ও পরিচালকবর্গের কৃতি'ত্বর কথ মনোমধ্যে বিশেষ 
ভাবেই উদ্দয় করে । "ভক্তির”একটি বিশেষত্ব--এই ২৮বৎসপ মধ্যে*ভক্তিতে” 
কোন দিনই কোন ব্যক্তি বা ধন্ম সম্প্রদায়ের নিজ্জাবাদ প্রকার করিতে 
দেখি নাই। শত সহশ্র সাম্প্রদায়িক গোলমালের মধ পড়িয়াও ভক্তি 
পাত্রক1 নীরবে আপনার কর্তব্য পালন করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া আমিতেছেন। এ কৃতিত্ব বড় কম গৌরবের নয়। 

তাই আজ আমর! ভক্তির এই কৃতিত্বে মুগ্ধ হহয়া আনন্দ সহকারে 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব প্রাচীন পত্রিকা “ভক্তিকে” অভিনন্দিত করিতেছি, 
এবং ইহার প্রধান পরিচালক ও দত্বাধিকারী আমাদের পরম পুজ্যপাদ 
শীষুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ব মচোদঘকে আস্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান 
করিডেছি। মনে হইতেছে ভক্তি পত্রিকার দিন দিন যেরূপ, দেশে 
বিদেশে গতিবিধি বাঁদ্ধত হইতেছে, তাহাতে অচিরেই এই শ্রীপত্রিক খানি 
প্রতোক ভক্তের গৃহে বিরাজ করিবেন । ইতি-- 

বিনীত-_শ্রীসত্যকিস্কর শব্ম! (3,১)1)১13)1),) 


পপ ১ শী ১ ৬৯ পিপলস পিসি শিক 


* আমরা নিজের কথা পত্রিকাক় প্রকাশ করিতে কখনই ইচ্ছ্ফ নয়, বৈষ্ণব 
সাহিত্যিক পরম ভাগবত ভক্তি পঞ্জিকায় নিয়মিত লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট 
মহাশয়ের বিশেষ অনুরৌধেই এবার নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম । ( ভ্ভিকার্ধ্যাধাক্ষ ) 


টৈবষ্তব-তীথ-গ্রানি | 


হীননদ্বীপে শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীমন্দিরে ব্রাহ্ষণগণের বিনা ভেটে প্রবেশা- 
ধিকার আছে। শূর্গণকে ভেট দিয়া প্রবেশ করিতে হয় । অঙ্ান্ত 
হমন্দিরেও এই ব্যবস্থা আছে । শদ্র যদ বৈষ্ণব ধন্ম গ্রহণ কক্রিয়া ভজন 
পরধায়ণ হন তাহাকেও শুর নায় ভেট দিতে হয়। সেবাইভগণ যে 
কৈফিয়ৎ দেল ঠাঠ। যুক্তিযুক্ত নহে । শ্রীমন্মহা প্রভুর সেবার জন্। অর্থের 
অপ।টন হহলে আ্রমন্মহা প্রভুর কপাপ্রার্থী সকলেই তছিষয়ে সাচাযা করিতে 
বাধ্য) অথচ কেবস মাত্র শৃদ্রগণের নিকট জিলিয়া করের হ্যায় ভেট আদায় 
করা হয় ও ব্রাহ্মণগণকে জিলিঘা কূপ ডেট দিতে হয় না। মুসলমান রাজ ত্ত 
কালে হিন্দু মুসলমান্রে মধো এইকপ টবষমা থাকায় মুসপসমান রাজত্ব 
ধ্বংসের সুখে গিম্াছিল। মুসলমান ধিন্ুকে কাফের বলে। মুসলমান রাজা; 
সুতরাং শ্েতা মুসঙ্মান বিজেতা হিন্দু অপেক্গ। শ্রষ্ঠ এই যুক্তিতে হিন্দুর 
নিকট ভইতে লিজিয়া কর আদার করিভ। 

ব্রাহ্মণ শুদ্রের মধো যে বৈষমোর সৃষ্টি হইয়াছে ভাহাই ধশ্মপলীনি, এই ধন 
গ্লানি দুর করিবার জন্ত শ্টগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্ষি-মাহাত্যা প্রচার 
করিলেন । তিনি ভক্তকে ব্রাহ্মণের উপর স্থান দিয়াছেন। শ্রীবাস আঙ্গিনায় 
তিনি যখন অন্তরগ লইয়া নৃত্য কীর্তন করিতেন তখন বাহিরের আন্‌ 
লোকের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বরজ্জা বন্ধ করিয়৷ শ্রমন্মহা প্রভূ 
নৃতয-কীওনৃককররিতেন। এক ব্রদ্ধচারী তপস্থী, পরম সাধু বিগ্র উমন্হাগ্রহুর 
ত্য দ্রেখিার আশায় প্রবাসের শরগাগত হইয়া স্োপনে আঙ্গিনার মধ্যে 
সিলেন। অমন্হা প্রভুর নৃত্য কীতুনাননে বাধা, পড়িল) ) তিনি প্রেম 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৬] ঠবঞ্চব-তীথ-গ্লানি ৪৭ 





নন্দ পাইলেন না। শ্রীমন্সহা প্রভূ শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাহিরের 
কোন লোক এথানে আছে কিনা। তারপর যাহা ঘটিল শ্ীটৈতন্ত 
তাগব্ত মূধাধও ২৩শ অধায়ের নিয়ুলিখিত পয়াবেহ এাহা বণিত ভইয়্াছে-- 

ভ॥ পাহ শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন । 

“পাষণ্ডের হথে প্রভু । নাভি আগমন ॥ 

সবে এক ব্রহ্মচারী বড স্থুব্রক্গষণ । 

সন্বক।ল পয়ঃপান শিষ্পাপ জীবন 1 

দেোশাত তোমার নুভা শ্রদ্ধা তার বড । 

নিভৃতে আছে প্রভু! জানিঞ্াছ দঢ় ॥ 

শুনি ক্রোধাবেশে খোলে প্রড়ু বিশ্বস্তর | 

“ঝাট ঝাট বাড়ার বাঠির নিঞএ০া কর ॥ 

মোর নুত্য দোথতে উহার কোন্‌ শক্তি। 

পয়ুইপীন করিল $কি মৌভে তম ভাক্তি 2” 

ছুই ভুজ তুলি প্রভু ক্চুঁলি দেখায়। 

“পয়ঃপানে কভু মোরে কেভো! নাতি পায় ॥ 

চগ্ডালেহে! মোহোর শরণ ঘি লয়। 

সেহো মোর মুখ তার জানি নিশ্চয় ॥ 

সন্গ্যাসও যদি মোর না লয় শরণ । 

সেচো মোর নহে সত বা'লন্ু বচন ॥ 

গজেন্দ বানর গোপ দক জপ করিল 

বোল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল ॥ 

অস্থরেও তপ করে, কি হয় তাচার। 

বিনে মোর শরণ লইপে নাহি পার॥ 


৪৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় সংখা 
সিজার 
প্রভু বোলে “পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই । 


সকল করিব চূর্ণ দ্েখিবা এথাই ॥” 
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির । 

মনে মনে চিন্তে ব্রা্মণ মহাধীর ॥ 
“এই মোর ভাগ্য বড ষে কিছু দেখিল'। 
অপরাধ অন্ররূপ শাস্তিও পাইলু । 
অদ্ভূত দেখিলু' নৃত্য? অদ্ভুভ ক্রন্দন | 
অপক্ষাধ অনুরূপ পাইলু তর্জন ॥। 

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি তয়। 

সেবক সে প্রভুর সকল দও সয় ॥” 

এই মনত চিন্তিগা চলিতে বিপ্রবর । 
জনিলেন অন্তর্ধ্যামী শ্রীগৌর সুন্দর ॥ 
ডাঁকিয়া আনিয়। পুনঃ কর্ণ1সাগর । 
পাদপদ্ম দিল ভার মস্তক উপর ॥ 

প্রভু বোলে “তপ করি না করিহ ছল। 
-বিষণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল 11” 
“ঠরি” বলি সম্তোষে সকল ভক্তগণ । 
দরগ্ডবত হইয়া পড়িল ভতক্ষণ ॥ 





শব্ধ! করি যে জন শুনয়ে এ রচস্তা। 
গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁরে মিলিবে অবশ্য |” 
ব্রাহ্মণ শুর্রের মধো যে জন্মগত পার্থকা আছে তাহ। দূর করিবার উপায় 
একমাত্র শ্ীগৌর।ঙদেব নিজে আচরিযা জীবকে শিক্ষা দিগ্রাছেন। 
শ্রীগীতাতে যেন্ধপ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমন্মহা প্রভুও 
ভক্তকে নিজ জন জ্ঞান করিয়! তাহাকে সকল অধিকার দিয়াছেন। তিনি 
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যবন হরিদান ও শূদ্র রামানন্বকে ভক্ত জ্ঞান করিতেন বলিয়া হরিদাপের 
দ্বার। শ্ীনাথ-মাহাত্মা প্রচার করিলেন ও রামানন্দের মুখে সাধা-সাধন-তত্ 
শুনিলেন। 

হিন্দুজাতি সংখ্যাতে অনেক বেশী, অথচ অনা ধর্াবলক্ীর মুষ্টিমেয় 
লোঁক অপেক্ষা সব্বাংশে 'নম্বস্থানে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ শু্রর মধ্যে 
আকাশ পাতাল পার্থকা এ বৈষম্য থাকায় শুদ্রগণ একেবারে স্বাধীন চিগ্ত। 
শূন্য সংঙ্ষার হীনও গোলাম হইয়। পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অপারিমিত ও 
যথেচ্ছাচার ক্ষমতা ভোগ করিয়া নিজেদিগকেই তূদ্দেব জ্ঞান করিয়া ভগ- 
বছ্ছুক্তি লাজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না। 

যে ভাবে সমাজ ও ধন্ম সংস্কারে চেষ্টা ভইতেছে তাহাতে অচিরে আগুন 
জলিয়া উঠিবে । কিন্তু ধবংসের দ্বারা কোন স্থায়া উপকার ও প্রকূত সংস্কার 
হত না। সংস্কীরকগণ উপরিল্লিথিত পয়ার গুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া 
ইহার মন্মগ্রহণ পুব্বক তক্তিপথের পথিক হইলে শ্রীগীত! ৪1৮ শ্লোকের 
প্রমাণ অনুসারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সারথী ও গুরু € ঞগীভার ১০1১০, ১১) হইয়া 
অসম্ভব সম্তব করিয়া দিবেন। 

শ্বাস আঙ্গিনায় শ্রীমন্মহা প্রভু যে লীলা নিত্য করিতেছেন । ( আন্- 
(লোক যেমন শ্রীবাস আঙ্গনায় প্রবেশাধিকার পায় নাই, বর্তমান সময়ে 
গৌর-ভক্ত ছাড়া অনা) কেহ সেই নিত্য শীল! দেখিতে পান না) অথচ 
ভক্ত যাঁদ শুদ্র হয় তাহা হইলে সে শমন্দিরে বিনা ভেটে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না, এবং ব্রাহ্মণ ( অভক্ত হইলেও) শ্রামন্দিরে বিনা ভেটে প্রবেশ 
করিতে পারিবেন। সেবাইতগণ কাহার সেবা করিতেছেন ও কি সেব! 
করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগত প্রাণ। তাহাকে ভক্তসঙ্গ হইতে 
বঞ্চিত করিয়া রাখার ফলে সেবাইতগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া ও ধশ্ধের 
কুটিনাটি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধাতক্তির জ্যোতি দেখিতে পাইডেছেন না। 

৮ 


৫০ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 
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তাহার! গোস্বামী পাদগণের বংশধর বা শিষ্য প্রশিষ্য ইত্যাদি হইয়া নিজে- 
দ্িগকে গোস্বামী আখ্যায় ভূষিত করিয়া প্রতিষ্টা, উপাধি, অর্থ, ক্ষমতা, যশ 
ইত্যাদি ভক্তি বিরোধী জিনিষ লইয়া মীয়িক সংসারের বদ্ধ জীবের ন্যায় 
কাল কাঁটাইতেছেন। অথচ তাচারা ভবপারের কাগারী সায়া জীব. 
উদ্ধারের জনা ভক্তের মাথায় পদধুলি দিতেছেন ও ভক্তগণকে অনিবেদিত 
বস্তুর উচ্ছিষ্ট দিতেছেন। 

জ্মন্মহা প্রভূর পদাশিত ব্যক্তি মাত্রেই ভক্ত । সাধন ভজন দ্বারা ভক্ত 
ঞ্মে গ্রকাম্তক ভক্ত 5ইভে পারেন । চিহ্ন দেখিয়! যখন জাতি নিংদদিশ তয়, 
তখন শ্রীতিলক কঠি দে!খয়া ভক্ত নির্দেশ হওয়া উচিত । ঘিনি শ্রীতিলক 
কণ্তি ব্যবহার করেন না, তাহাকে শ্রীতিলক কঠিধারী বাক্তির নিম্নে স্কান 
দেওয়া উাচত। আবিষু মন্দিরে ভক্তের অধিকার থাক উচিত, অভক্ত সে 
অধিকার কখনই পাইতে পারেন না; কারণ তিনি হগৌরাগ্গের আদেশ 
অমান্য করিয়। তীহ্াটাোকে অবতাঁরী বলিয়া স্বীকার করেন না| 

পৃথিবীর ইতিহাস দেখিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আভিজা ভ্যাভিমান্ী 
বাক্তিগণকে বাধা হইয়া উচ্চ আসন ছাড়িয়া নিয়ে আসিয়া দাড়াইজে 
তইডেছে | দর্গহারী মধুস্দন কাহারও দর্প রাখেন না। ভক্ত অনেক 
নির্যাতন সহ করিগাছেন। সহ্যের সীমা অতিক্ম করিয়াছে; আর? জহ্া 
করিলে তক্তিযৌগ জগতের, নিকট নিনদনীম্স হইবে। ভক্তিযোগ নিন্দনীয় 
হইলে ঘোর কলির তমসাচ্ছন্্ন জীব রুদ্রদেবের সংহার লীলা হইতে 
অব্যাহতি পাইবে না। জগতের শান্তি-বিধান জন্ত ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ট তম 
স্থান দিরা সকলের চিত্ত ভক্তির বিমল জোতির দিকে আকৃষ্ট করিতে 
হইবে। ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিতে হইলে তক্তকে ভদন্ুযায়ী সকল 
অধিকার দিতে হইবে। 

অনেকে বলিয়! থাকেন “জোর করিয়! কাহাকেও ভক্তি করা যায় না। 
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ভক্তি মনের জিনিষ । মাথা যদি কাহারগ নিকট ভক্তিতে অবনত ন৷ 
হয়, তাহ! হইলে তাহাকে ভক্তি করা যাঁয় না বা উচিতগ নতে 1” ভক্তি 
সাধন ভজন সাপেক্গ। সাধনভজন করিতে হইলে আগ্রে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির 
শুভ ইচ্ছা ও আদেশ পালন করা উচিত । গুরুবর্ণ কখনই প্েেতের পাত্রগণের 
অমঙ্গল কানা করেন না । গুরুবর্গ অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞত! ল।ভ করিয়া 
স্েছের পাত্রগণের জগ ভক্তি পথে ভজন করিবার যে সব বিধি নিষেধ 
দিবেন তাহ! প্রথমাবস্থায় অবিচারে পালন করিতে ভইবে। গুরুবর্গের 
আদেশ পালন করিতে করিতে ঘে পরিমাণে ভক্তি লাভ হইবে তদনুসারে 
শাসন ও দণ্ড শিথিল হইবে । শেষে ভক্ত পদ্বাচা ভইলে গুরুবর্গ স্নেহের 
পাত্রকে নিজ অপেক্ষা শ্ে্তর স্থান দিরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য মাহাত্ম্য 
প্রচার করিবেন । 

ৃষ্টান্তশ্বরূপ বল! যাইতে পারে, কোন সন্ধ বিবাহিতা হিন্দু-রমণী তাহার 
পতিকে আদৌ পছন্দ করিলেন না; গুরুবর্গের শাসনে ও সামাজিক 
নিয়মে বিবাহিতা পত্বী বাধ্য হইঠ1 স্বামীর ঘর সংসার করিতে লাগিল। 
ক্রমে তাহার সম্তানার্দি হইল এবং বয়োঃবুদ্ধির সঙ্গে ভোগ-ল'লসার 
তীব্রতা কমিয়া আদিলে পত্ী পতিভক্তি লাভ কুরিল ও দম্পতি 
স্থথ শাস্তিতে সংসারধম্ম পালন করিতে লাগিলেন । গুরুবর্গের শাসন ন। 
থাকিলে নববিবাহিতা পত্বী কালে পতিকে প্রিয়তম জ্ঞান করিতে পারিঙেন 
না এবং পাতিব্রতধশ্ম পালন হইভ ন1। কোন শিক্ষার্থী বালক বিদ্যালয়ে 
যাইতে অনিচ্ছুক । গুরুবর্গের শাসনে তাহাকে বাধ্য হইয়! বিদ্তালয়ে যাইয়া 
বিগ্ভাভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে বিগ্ভালাভে একটু যত্ব জন্মিলে সে স্বেচ্ছায় 
সাণন্দে বিদ্ার্জন করিবার জন্ত যত্রশীল হয় ও বিগ্যা মাহাত্যে সে ভক্তি 
পরায়ণ ভয়। 


শীমস্মগা প্রভু ভকতি-প্রণালী শিক্ষ! দিবার জন্ত যেসকল লুবাবন্থা রাখি! 


৫২ ভক্তি [২৮শবর্ষ-২য় ও ৩য় সংখ্যা 





গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক হিন্দুকে পালন করা উচিত । শ্রাগৌরাঙ্গদেব হিন্দু 
ধন্মের ্লনি « জাতিগত ধৈষম্য দুর কারিবাপ জন্ত নিজে আচরিয়া যাহা 
শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা জাঁতি-ধম্মানাববশেষে আকজেহ পালন করিতে 
পারেন। তিন জগৎ্বাসীর জঙ্ত ভ্সিপিথ সুগম কারয়। গিয়াছেন। ভক্তি 
পথের পাথক হহলে শেষে ব্রজেন্্রননন আকুষ্চন্দ্রকেই খ্বং ভগবান জ্ঞান 
হইবে। কোন কেন স্ুপ্রতিষ্িত বিষু মন্দিরের পার্বতী স্থানের লোকগণ 
গৌরাঙ্গ সেবকের সংম্পশে আপিয়াও গৌরাঙ্গপদাশুর করেন না গৌরা্গে 
তাহাদের এছ ক্রটি দোবয়াও সেবকগণ তাহাপগকে ভক্তিপথের পথিক 
করিবার কোন চেষ্টা করেন না; বরং শৌরাঙ্গসেবকগণ তীহাদিগের এই ক্র 
সত্বেও তাহাপিগের সত পাঁনভোজনাদি করিয়া তাহাদিগকে আক্কার] দিরা 
চিরতরে তাভাদগের জনা ভাঁঞ্যোগের পথ রুদ্ধ করিণা দেন। এরূপ না 
করিয়া গৌরাঙগসেবকগণ স্ঠাহাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাহদা দিবেন যে, 
ভক্তিপথেরপথিক হইলে তাহাদের শূদ্বত্ব দূর হইবে এবং তাহারা ভক্তের সব 
অধিকার পাইবেন । 

সেবক গণের হস্তে শ্রীরুষ্ণটৈশুনাদেবের দণ্ড ন্যস্ত আছে। কিন্তু তাহার! 
ভক্তিযোগকে শ্রেষ্টভম গান না দেয়ায় ও অভক্ত, গৌরাঙগদ্ধেষা, মগ্তমাংল- 
ভোজী বিপ্রগণের সহিত বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তাহারা নিজে- 
দিগকে নিস্তেজ, শক্তিহীন, ভীরু ও ভক্তিহীন জ্ঞান করেন। লবমাত্র 
সাধুসঙ্গে জীবের কুষ্ণভক্তি লাভের পথ সুলভ হয়। অথচ বংশাহক্রমে 
প্রতিবেশী শুদ্রগণ গৌরাঙ্গসেবকের সংস্পর্শে আপিয়াও কেন গৌরাঙ্গ- 
পদ্দাশ্রয় করিয়! ভক্তপদ্ববাচ্য হইতে পারেন না ইহাই বিবেচনার বিষয়। 

কোন ভক্ত স্ত্রীলোকের মুখে গুনা গেল যে, খানাকুল কৃষ্ণনগরের 
জঞ৬গোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরে উক্ত স্ত্রীলোক মাহিয্য জাতি বিধায় 
৮ মেবাকার্য্যের জল বাটন! দিবার অধিকার পায় না। তিলি জাতী 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৮ ]টষ্ণব-তীর্থগ্ল।নি ৫৩ 


অভভ্ত, সংক্কারীন ও মতস্যাহারী বিধবা স্ত্রীলোক উক্ত ৬সেবাকার্ষ্য জল 
বাটনা পিবার অধিকার পান। এরূপ বিষদৃশ, 'শান্ত্রীয়। ও খুক্তিছীন 
বাবস্থা অচিরে দূর হউক। উক্ত ল্গীলেবকটার বাটনে ছবিগ্রহসেবার 
ব্যবস্থা আছে, সেখানে মধ মধো সাধু) বৈষ্ণব 9 ভক্তের সমাগম কয় ও 
সেবা হয়। তিনি এ শ্রীপাটের গোস্বামীর পদ'শ্রায় করিয়া নিষ্ঠার সহিত 
ভজন করিতেছেন, তিনি গোস্বামীগুরুর ৮'জীষ্টর সেবার “পালাশর 
সময় যাবতীয় দ্বা ও অর্থ সরবরাভ করেন এবং নিজে মাথায় করিয়! 
৬ সেবার দ্রব্যাদি অনুরাগের সহিত বন করিয়া দূর পথ ক্ঙ্িক্রুম পুর্বক 
৬জীউর শ্রীমন্দিরে আনিছা গুরু গোম্বামীর আদেশ মত তাভার অন্থু- 
পশ্থিতিতে ঠাকুর সেবার প্পালার* সব কার্ধা পরিদর্শন করেন। এ হেন 
ভক্ত স্ত্রীলোক মাহিষা জাতিতে জন্মগ্রচণ করিপ্াছ্ছেন বলিয়া নিজের দ্রবা 
দ্বারা নিজের অভীষ্টদেবের দাসী ভইয়া সাধারণ বেতনষ্ভোগী মাহি্যজাতর 
চাঁকরাণীর অধিকারও পাইলেন না । হিন্দুসমাঁকে মাকিষ্জাতভী জল 
আঁচরনীয় ভইম্লাছেন । 'সথচ উক্ত ভক্ত স্ত্রীলৌকটা নিজের গুরুর শ্রাপাটে 
৬ সেব| কার্ধো দাসীবুত্তি করিতে যাইয়া তিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন, আর 
তাহার গুরু গোষ্বামীও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ, কোন প্রতিবাদ করেন না। 
অশাস্ত্রীয়। অযৌক্তিক ও অন্তায় কার্য করার যে দোষ, ভাঙার প্রতিকার 
কলে কোন প্রতিকার পর্যন্ত না করায়ুও সেউ দোষ । উক্ত মানিষ্ স্্রীলোকটা 
যখন দেখিলেন ষে, গুরু-নিদ্দিষ্টপথে ভজন করিয়াও তিনি ছ্তক্ত, সংস্কার- 
হীন তিলি জাতীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা! ভীন, তখন তিনি কিজূপে তক্তি ও 
ভক্ত-মাহাত্ম্য সুচক শান্ত্রবাক্যে আস্থ। রাখিয়া দৃঢ় ভক্তি লাভ করিতে 
পারেন? 

জীবের ম্বতাব, কেহ অধীনস্থ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে চাহে না। 
যাঁহীর যেমণ ক্ষমতা, ভদনুযামী সে অন্তকে কায়দায় রাখিয়া চিরকাল 


৫৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ-_২য় সংখ] 





তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে । বিধি কর্তৃক জীব এই স্বভাব পাঁইয়াছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ বিধির বিধাতা । তিনি ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া জীবকে 
অধিকার অনুযায়ী সাধন ভজনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । 
বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত পরাধীন হওয়াঁয় ভারতবাসী হিন্দুর এক্প 
অভাস হইয়! গিয়াছে যে, তিনি বর্তমান অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক, অশান্্রীয। 
অন্তায় ব্যবস্থাগুলিও দেশাচার, কুলধশ্্ন ইত্যাদি জ্ঞানে ভাহাই আকড়াইফা 
ধরিয়! আছেন। এবং হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর অন্তান্ঠ জাঁতি কিরূপ দ্রুতপদে 
উন্নতির পথে চলিতেছেন তাহা একবার তাবিমা দেখিবার ইচ্ছাও করেন না। 
্ীগৌরাঙ্গদেব প্রদদশিত শ্রন্ধা-ভক্তিপথ আশ্রয় 1ভন্ন বর্তমান ধন্ম কপ্জ, 
জাতি কলহ ও রাজ্য কলহের অবদান হইবে না। ভক্ত কিছু যাক্ঞা 
করেন না, ভক্ত ভয় কাহাকে বলে জানেন না, ভক্ত কেবল ভালব[সিঙে 
জানেন। এইরূপ ভক্তপদবাচ্য হওয়।কি বাঞ্চশীয় নতে? হুরিবোল। 
দীন-_ শ্রসুরেজ্দনাথ নন্দী । 


শ্রীশ্রারাধাকুণ্ড ও শ্রীষ্রীশ্তামকুণ্ডের 
স্কারাথে আবেদন। 
লে আজ প্রায় ৪১৫ বৎসরের কথা, যখন শুমন্মহা প্রভু তীর্থ-পর্ধযটন 
ছলে শ্রীমধুরা মণ্ডলে আরিট গ্রামে (অরিষ্ট নামক অস্থরের নিধন স্থলে ) 


আসিয়া দুই ধান্ত ক্ষেত্রকে গ্রীজ্টরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীকফ্ণকুণ্ড বলিয়া 
প্রকাশ করিয়! লুপ্ত ভীর্থ উদ্ধার করেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর অপ্রকটের 


আশ্বিন ও কার্তিক] গ্রাহইীরাধাকুণ্ড ও শ্তামকুণ্ডের সংস্কারার্থে আবেদন ৫৫ 





পর আন্দাজ ১৫৩৩ খুষ্টাঞ্ষে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপা্দ ২৩৮ ছুইশত 
আটব্রশ সিক1 (টাক1) মূল্যে ছর কিন্ত! জমি খরিদ করিয়া শ্রীবদরী 
নারায়ণের আদিষ্ট কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহাযো কুগদ্বয় খনন করাঁন। 
পরে এ ছয় কিত্তা জমি শ্রীশ্রীজীবগোত্বামীপাদের নামে হেবা নামা ( দান 
পত্র) করিয়াদেন। তৎপরে মাবার ভবিষৎ চিন্তা করিঘা উক্ত জমির 
মালিকগণ বহু সরিক বিধায় তাহাদের নিকট হইতে পৃথক পৃথক কোবালায় 
শ্রীশীজীব গোস্বামী পাদের নামে খরিদ করিয়া লন। এ কোবালা সকল 
বাদশাহ হুমায়ুন ৪ আকবরের শাসন কাল ১৫৩৫ হইতে ১৫৩৮ খুষ্টাবের 
মধ্যে হইয়াছিল। বাদদাহ কমাযুন ও আকবর মন্ত্রী টোডরমঙ্স প্রভৃতি 
শ্রীপাদ গোস্বামীগণকে প্রগাঢ় তক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং পীরের 
ন্যায় তীহাঁদের আদেশ মানস করিতেন। সর্বদাই তাহাদের দোয়া বা কপ! 
প্রার্থনা করিতেন । নাথু নামক জটনক মথুরাবাসী ব্রান্ষণ শ্রীকুপ্ডের কত্তক 
জমি বেদখল করায় এবং বুক্ষাদি ছেদন করায় শ্রীজীব গোস্বামী পাদের 
অনুগভ শ্রগোপী দাপ নামক জনৈক বৈষ্ণবমহাজ্যা, বাদপাহের কাছে 
নালিস করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। 

শ্রীহীরাধাকুণও ও জীত্রীরুষ্ণকুণ্ডে জল আমিবার যে নাল! আছে এ 
নালার সম্মুখভাগের ক্ষেত্রা্দি চাঁষ ছসবাদ করিয়া যাহাতে কুণ্ডে অপবিত্র 
ভুল 'প্রবেশ করিতে না পারে এবং কুগুভীরস্থিত ভূমিতে যে সমস্ত বুক্ষা্দি 
আছে তাহ! ছেদন করিতে ন! পারে এই মর্থে শ্রীল কৃষ্দ্াস কবিরাজ 
গোন্বামীপাদ স্থানীয় জমিদার বারি খ| ও হাঁয়দর কোদ্াদের নিকট হইতে 
এক স্বীকার পন্্র ( একরার নামা ) লিখাইয়া লন। 

এ আরিট গ্রামের ইতর লোকজন শ্রীকুণ্ডের সীমানায় বৃক্ষাদি হেদন 
এবং আন্তান্ত আব! অনি করাতে আীনপদাস গোস্বামী অধযোধ্যার 
গতর্ণর বাহারের দরবায়ে নালিশ করিয়া ছিলেন তাহাতে উদ্ত 





ডি ভন্গি [ ২৮শ শর -হ্য় ও তয় সংখ্যা 





মাহামান্য গভর্ণর বাছাছুর শ্রীবূপদাস গোস্বামী মহাশয়ের অনুকুলে 
এই মন্মে বার প্রদান ক্রেন যে, কেচও গ্রাহীরাধাকুণ্ড ও শ্রীতীকষঃকুও 
এবং সংলগ্র জমির উপর অযথ! অঙ্ঠাচার করিয়া বৃক্ষলতাদি ছেদন করিতে 
পারিবে না। যাহাতে পুনব্বার ্রর্মপ কোনও প্রকার মামলা! মোকর্দমা 
দায়ের লা হয় তাহারও চুড়ান্ত মীমাংসাৎ হুকুম নাম! প্রদান করেন। 
গভর্ণমেপ্টের সরকারি কাগঞ-পত্রে উহার প্রমান পাওয়া গিয়াছে । 
জরপুরের মঞ্ছারাজা যানসিংহ এ্পাদ দাস গোষ্বামীর অনুমাত লহয়! 
কাচ। কুওযছয় পাকা কাঁরয়া দেন। তৎপর শ্যুক্ত লাপ। বাবু জশ্রুরাধ। 
কুণ্ডের ঘাটগু!ল পাথর (দিয়া বাধাই দেন। উ্রাযুক্ত পঙ্গাসগোন্বামী মহা- 
রাজ শ্তামকুণ্ডের পঙ্কোছার করেন ও ঘাটগুপি বাধাহইয়াদেন। রায় বাহাদুর 


বনমাপি রায় তীহ্ছাকে যে ঘর্থ সাহায্য করেন উহাতে উক্ত শ্রীত্রশ্তামবুণ্ডের 
এক পার্খের ঘাটগুলি9 বাধান হয়। 


ইহাই কুণ্ডেরসংক্ষিপ্ত ইতিহাস । কাহারও বিস্তারিত ইতিহাস 
জাশিবার অভিপ্রায় হইলে এখানে আসিয়া অথবা পঞ্জাপি ঘাগা জানিতে 
পারেন | পুরাভন দলিল পত্রাদি সমস্তই আমাদের নিঞ্ট আছে। 

শ্রীমন্মচা প্রভু যেব্ানে প্রেমেবিহবল হুইসা নৃত্য করিয়। ছিলেন, শপাদ 
গোন্বামী চরণগণ ষেস্থানকে সর্ববশ্রে্ই আশ্রয় বলিয়া কীণ্ডন করিয়াছেন, 
যেখানে বাদ করিবার জন্ত জীবমাত্রকেই উচ্চকে আহ্বান করিয়াছেন, 
শুরাধাপদদ্বান্তাতিমানী বৈষ্ণবগণের কল্যাণ কামনায় করুণাময় 
গোগ্বামা পাদ মাত্মাগণ যেস্ান্র নিমিত্ত ৈরাগো জলাঞ্জগি দিয়া অর্থ 
সঞ্চয় পূর্বক জমি খরিদাদি করিয়া, এমন কি বাদসাত দরবারে মামলা! 
মোকর্দিমা পথ্যস্ত করিয়া সুদূর বজদ্ধেশ হইতে একহাজার মাইল দূরস্থিত 
স্থানে অঙ্গয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন আজ আমাদের সেই গৌরবকীন্তি লুপ্ত 
প্রায়। বঁজ প্রা দেড়শত বৎসর যাবৎ গ্রীমের জমিদার ও ব্রজবাসী- 


আশ্বিন কার্তিক ] শ্রীশ্রীতাধাকুণ্ড ও শ্ামকৃণ্ডের সংস্কারার্থে আবেদন ৫৭ 





গণ “বাঙ্গালীরা উড়ে এসে ছুড়ে বসলো ।” এই অপরাধে ভাহাদের তাড়াইবার 
নিমিত বহু যোৌকদ্ধমা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু 
শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপায় এযাবৎ কাল পর্য/স্ত যছ মোকদ্দমা হষ্ইয়াছে সকল 
গুলিভেই বাঙ্গাশী টৈষবগণ জয় লাভ করিয়াছেন । হাইকোটেরি রায়ের 
মধো জজসাঁঞেব একথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
শ্ীকুগুবাপী বৈষ্ণবগণ পাই নিক্ষিঞ্চন । অর্থ বল বা! লৌক বল নাই, 
কি করিয়া তাঁছার! 'এ্ট প্রাচীন কান্তি বক্ষা করিবেন? এক্ষণে এই পঙ্কোঙ্ধার 
ও সংস্কার কার্ধ্ে প্রচুর আর্থর প্রয়োজন । অন্ততঃ ২০০০০২ কুড়ি হাজার 
টাকার কম নভে । ক্মভএব ভিন্দু সাধারণের নিকট বিনীচ প্রার্থনা ভাঁহারা 
যেন এবিবয়ে মুক্ত হশ্ডে সাঞাযা করেন । অর্থের সদ্বায় ইহা অপেক্ষা আর 
হইতে পারে না। যেই কুণ্ড সেই কুপ্ডেশ্বরী। উহার সেবা করিজেই 
শ্রীরাধারাণীর সেবা করা হয়। এই কুওড সম্বন্ধে শান্ত্রে উল্লেখ আছে, 
যথা রাধা প্রিয়! বিক্যোন্তসা। কুশ্তং প্রিয়ং তথ! । 
সর্ব গোপীঘু সৈটবকা বিষ্কোরজ্যন্ত কলপভা ॥ ( পদ্মপুরাণ ) 
দানফেলী কৌমুদীর শেষ কশ্লোকে__পৌর্ণমাপী বলিডেছেন__ 
রাধা কুশ্ুভটি কুটির বসতি স্তক্তাম্ত-কম্মীজনঃ 
সেবামেব সমক্ষমন্্র যুবয়োর্যঃ কর্তূমুৎকঠতে। 
বৃন্দারণা সমুদ্ধি দোহদপদক্রীড়া কটাক্ষছ্যাতে- 
তর্যাখাস্তরুরন্ত মাধব ফণপী তুর্ণং বিধেয়ান্তয়া ॥ 
পৌর্ণমাসীর কথার উত্তরে শ্রকৃষ্চচন্দ্র বলিতেছেন- “ভগবতি ! তথাস্ত 1” 
উপদেশামৃতে আছে-__ 
(১) বৈকুষ্ঠাজ্জনিভো বরা ভত্তাপি রাঁসোৎসবাৎ 
বৃন্দারণা মৃদ্বার পাঁণি রমণাৎ তত্জাপি গোঁবঙ্ধন: | 


৫৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ-_২য় ও ৩য় সংখা 





রাধাকুণ্ড মিছানি গোকুল পশ্ডেঃ প্রেমামূত প্লাবনাৎ 
কুর্যাদস্তবিরাজতো! গিরিতটে সেবাংবিবেকীনঃ ক ॥ 
(২) কন্মশিতযঃ হরে প্রিহতয়া খ্যা্ডিং যযুজ্জ/নিনন্তেত্যো 
জান বমুত্ত ভাঁক্ত পরমাঃ প্রেমৈক নিষ্ঠা যতঃ। 
তেভাত্তাঃ পঞ্ডপালপন্কঞজ দৃশন্তাত্যে।£পি সা রাধিক। 
প্রেষ্ঠা বত দিফং তণ্দীর সরসী তাং নাগ্রয়েৎ কঃ কৃতী। 


(৩) কৃষ্ণম্যোসচচ: গ্রণম বসতি গ্রেয়সীভ্যো*পি 
রাধা কুণ্ঞ্চাহ্য। মুনিজিরভি্ত জ্ঞাদৃগেব ব্যধায়ি। 


প্রেষ্ঠেরপালমস্থলভং কিঃ পুনর্ভক্তি-ভাজাং 
তৎপ্রেম্ণং সক্কদ্পি সরঃ নতুরাবিষ্করোতি ॥ 
ভজনানন্দী নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আমাকে কুপ। করিয়া তৃতাঙ্ানে সেব৷ 
করবার অধিকার দিয়াছেন ক্দামি জ্রীকুণ্ডবাপী টৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে 
এই আবেদন করিলাম । এক্ষণে সকলের কৃপাশীর্বাদ ও সাচাযা 
করযৌকে প্রার্থনা করি। 
এই কুণ্ড সংস্কারাথে যিনি যাক সাঁহাযা করিবেন তাক নিয়লিখিত 
যেকোন ঠিকানায় পাঠাইবেন। আমরা যথাসময়ে সাধারণের গোচরার্থ 
ংবাদ পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করিব। 
১। প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোম্বামী সিদ্ধাত্তরতব। 
বৈষ্বপাড়।, নবীপ, নদীয়া 
২। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী-__ 
শপ্বীরাধারমণবাগ নবদ্বীপ, নদীয়া । 
বিনীভ নিবেদক 
বৈষ্ণবদাসামুপাস 
শ্ীকফচৈতন্য দাস বাবাজী 
মহাত্ত, অরাধাকুণ্ড, মথুর]। 


ভক্তির পরিচয় । 


যোগীন্দ্র-জায়। ষোগমায়া যখন তাহার অতি মপোরমপম বামাকণ্ঠের 
স্থললিত কলগীতে শ্রীহরির শ্রী মঙগ-চিন্ময় শ্রীগঙ্গানীরে পরিণত ক”রে দেশ- 
কালের পরপারে শব্‌ ব্রন্মের জয়ন্তম্ত প্রোথিত কল্েন, সেই শল ভক্তির 
জন্মোৎ্সব এবং ভক্তিদেবীর জাত-কুগুলী । সেই সময় ১ইতেই প্রায় গণনা 
ক'রে আসাযাচ্ছে। হরি যখন হর নারীর সঙ্গে অদ্বৈত ৫প্রথ্রসের মহা- 
ভাবের সমবায়ে সম্মিলিত, সবন্ধ-বন্ধনের সে এক অপুব্ব অনিব্বচনীয় 
অভিনব নিপর্শন। সেই অনন্ত মুহূর্তের! আর্াহত “বামদৃশাং মনোহর” 
ললিত কলধবনি যিনি শ্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই এবং কেধল তিশিই 
একাকী তাহার মহিম। আীর্ভনে সমর্থ -পর্টাদিনের সংবাদ অএগুরু-মুখে 
গুনিয়াছি, সেখানে উদ্ধে উদ্ধে বর্ধমান, এক অবিশ্রান্ত, অব্রান্ত, সম্বন্ধ 
কালের অন্বিত একতান নিত্য বিরাজমান । হরি সেখানে স্ুরধুনী। 
রঙ্গময় তখন রঙ্গময়ী তরঙ্গিনী , শ্রীরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, তন তরঙ্গিনীর 
সঙ্গিনী; শুভক্কর হর আবার সেই বরারোহীকে বরণ করে শিরে তুলে 
নিয়ে যখন তাণ্ডবের সহিত তুমুল শবে রাসস্থলীকে 1ধড়ঘ্িত কর্তে লাগলেন 
সেকি সম্বন্ধের বিস্তার, _ম্থরপুর, গন্ধব্ব প্নর, নাগা-নর, মহা পিদ্ধু তরুলতাঃ 
এক কথায় চরাচর সম্বলিত গ্ভাবাপৃথিবী সে স্থর-তালে সন্মোহিত হ'তে 
লাগল। ভক্ত কখনই অবরুদ্ধ অর্থাৎ পদ্দীনশীল নন, তিনি চিরদিনই 
যৃচ্ছার স্টায় স্বৈরিণী-অভিসারিকা। ভক্তির অবরোধ কোথায় ?-- 

শ্বৈষণব-চুড়ামণি হর-শিরে যখন ভক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার, 
তখন তিনি হ্বতন্ত্রাতখন তার অন্ত অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হবার কোনো কথাই 


৬* ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখা। 





ছিল না । অবরোধ হল আনক পবে। ভর যণ্ধন গীত-নুতোর পরিণতি এবং 
পরিপাকে গঙ্গাকে মাথায় নিয়ে জল-ভর-বিলম্বী অথচ অবৃষ্টি, সংরম্ত মেঘমালার 
হায় ভিমাসয়ের যোগাসনে সমাসান হলেন, তখন স্থযোগ ক্রমে বিধি এসে 
বকু-বিধানে তাঁকে ডেকে ডুকে তাহার পুরাতন কমগ্ডলুতে পুরে ফেললেন । 
এই দেখলাম, ভক্তি-গঙ্গ দেবীকে প্রথম অবরোধে, প্রথম বিধির বন্ধনে । 
এইখানে ই»ল, সন্বন্ধের বন্ধন শিথিল, সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ এবং সত্য বলতে গেলে, 
প্রায় স্থপ্ত লুপ্ত বাগুপ্ত। কোগায বাঞ্খপরাজিতা মে শ্বৈরিতা। কোথায় 
কমগুলুর নিশ্ছিদ্র প্রাচীর গর্ডে নিরস্ত্র অবরোধ। 

একি! বিধির হৃদয় এত শুষ্ক কেন, বিধির হৃদয়ে সে নন স্পন্দন 
উক? বিধি-মুখে সে মাদক-কল-নাদ শুনি নাত? বিধি যোগী, ন্তাসী, 
কম্মী জ্ঞানী, বিধি পৃক্গাপুজক বিধি-ধোর়ধাযী তীহীতে কি। বিধির 
প্রাণ থগমুগ শ্তত্বতণ শ্বশ্-পাকের জন্ত কাদে নাকেন? বিধি এসে স্ববলে 
গিরিধরে ৫ব-ছগ্র্তের দিনে' গোপ গোপী গো গোবৎসের প্রাণ রঙ্গা 
করুন না, দেখে প্রাণ পুলকিত হউক । না, না, বিধির কাছে তরঙ্গিনী 
বন্দিনী। কমগুলুর বাহিরে সেখানে নগেন্দ্র বালার একপদ বাড়িয়া 
খাইবার স্থান নাই। তবে সত্যই কি ভক্তিগঞঙ্গা চিরবন্দিনী/ কখনই 
না_সে গঙ্গাদেবীকে যে ভগীরথ মুক্ত কল্লেন। ভগীরথ যদ্দি বিধির 
যজ্ঞ ষাঁজী অভিশপ্ত সগর বংশের শৌক্র সন্তান হইতেন) অবশ্তই, তা হলে 
ভক্তিদেবীকে সে কমগ্ডলু হইডে মুক্ত কর্তে কখনই সমর্থ হতেন না। তার 
জীবনমুলে ত সে সবিষ-পৌকরুষ দেহধশ্ম লোৌকধন্ম, বেদধশ্্ম জাতিধন্ম্, কুল- 
ধর্মের চণ্মবন্ধন ছিল নাঁ, পক্ষান্তরে খাবার তিনি খধি বরে বলিষ্ঠ--তার 
ক্ষমতায় তাই এই অদাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপারটা যেরূপেই হউক, অবশেষে 
সাধ্য হয়ে দাড়াল। প্রকৃত ভক্ত জানেন ভক্তির মন্ম। গুদীর্ঘকাজের 
অবরুদ্ধ! গঙ্গ! ভক্ত-ভগীরথের মহিমায় আবার মুক্ত হয়ে অন্তে মুক্তি বিতরণের 


আশ্বিন ও কার্তিক) ১৩৩১] ভক্তির পরিচয় ৬১ 





জন্ঠ তাহার উচ্ছল-জল-কল কলনাদ লইয়া! জলধ অভিমুখে অভিসার কল্লেন। 
জয় জয়, তক্তের জয়। ভগীরথের গঙ্গাবতারণের পথ কি একেবারে বাঁধা 
শৃন্ত 7 না তা নয়, বাধাহ ৩ শাক্ত (পয়ে ভক্তকে শক্ততর করে তুলেন। 
বাধার হ্ষ্টি আছে স্থিতি মাছে আবার গ্রলয় ও ক্সাছে। এ সম্বন্ধে নিজ 
নিজ জীবনই যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান কর্তে পারেন। 

ভগীরথের প্রথম বাধা বাধর কমগডলু; *ার পরের বাধা একটা ব্ুহৎ 
বাপার--অবকদ্ধা গঙ্গার রুদ্ধনীরের সে উদ্ধত বেগ ধারণ করে কে? সে 
বাধা থাকল না_সে বেগ ধারণ কর্বার [ষনি ছিলেন তিনিহ ধর্লেন। 
ধূর্জটি এসে হাস্ভে হাস্তে নাচিতে নাচতে মাকে মাথায় করে নিলেন। 
ভঞ্জের সায় ভক্তাবতার, ভকশন্তি, ভক্তরূপ, ভক্তশ্বরূপ এবং ভক্তাধ্য 
জনেরা । ভোলার মিম ক বল্ব, গীতি-গালবাস্ে সরিন্বরাকে বরণ করে, 


ভান কেবল মাথায় ধরেই ক্ষান্ত হলেন নাঁ। তিনি তাগ্তবে উচ্ছৃসিত 
গঙ্গাধারার প্রবল প্রবাভকে ধরার ।দকে প্রবাহিত করে দিলেন । ভক্তি 


গঙ্গা তধন মুজ্প্রাণে মুক্তগানে হিম-বিধুষুজা ধবল অরঙ্গে সাগর অভিমুখে 
শুভযাত্র। কলেন। ভক্তের বন্ধু পঞ্চানন, ভক্তের সহায় পঞ্চতস্্। এরা 
যখন ভংক্তর বান চৌদিকে ছড়াহছা বহাইয়। দেন তখন বাধা বন্ধন থাকে 
কোথায়? অবশ্য শঙ শত বাধ। সম্মুখে পড়ে, 1কন্ত অচিবে স্প্রে তিরো- 
হিত হয়। | 

এ দেখুন, ভগারথের সম্মুখে ভক্তগঙ্গার গতিপথে অচলায়তন |গরি-স্থিত 
প্রাণহীন দেশাচারের তুঙ্গশৃঙগ পর্বতমাঁল।। তাকে ভেদ করে পথকে অবাধ 
করার কি এক হান্তজনক প্রহসন। দেবদপ্ীর কত দর্বানী। তার যে 
মরণের গুষধ গলায়) তা ত সে জান্ত না । দেখুন নাঃ কেমন করে, তক্তি 
মাতা আমার অ5ল-সচল নগ-নাগের নির্বাণ মুক্তি ব্যবস্থা করে প্রস্থান 
কর্সেন। জয় জয় তক্তির জয়। 

তারপরে জহু-শুকষধন্ম্ের শোষণ শক্তিতে তক্তিমাকে উদ্রসাৎ করে 


৬১ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 


নিশ্চন্ত। তা কি হয়? আপস হল, মাও তাকে ধন্ত ক'রে) তাঁর কন্ত। 
হ'য়ে, তবে অভিমানের উরুভেদ করে সাগরের দিকে চল্লেন। ভক্তি যে 

অমানিনী মানদ। | 
আবার এ দেখুন পায়ে পায়ে কত বাধ, ভক্ত সেজে ভাক্ত, ভক্ত ভগীরথ 
ভয়ে অস্থর কেমন শঙ্খধবনি করে ভক্তিমাভার আগে আগে চলেছে। 
কতক্ষণ চলতে পারে । কতক্ষণ জলের তিলক, কতক্ষণ শুন্ধের শিসা শীগ্জই 
সব পররস্কার | গঙ্গাসাগরে সঙ্গমতীর্ঘ-ক্ষেত্রে ভক্তির পরীক্ষা শেষ ভয়ে গেল, 
তক্তিসাধক ভগীথের "কুলং প্বিত্রং জননী কৃতার্থা ।৮ গঙ্গা স্পর্শে অঙ্গারের 
বৈষ্ণবী সেবা লক্ষণ! মুক্তি বহিত €,য়ে গেল। শুরিহরি বলুন। 
শঅবিনাশচন্দ্র কাব্য পুরাণতার্থ। 


কয়েকটা উক্তি 


জীবনপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন এমন ছুই একটী ব্যক্তির 
সহিত স'ক্ষাৎ্থ হয়, ধাহাদের স্বৃতি বা উক্তি চিরদিনের মত চিত্পটে অঞ্গিত 
হইয়া যায়। আমি এইরূপ কয়েকটা মহাআআীর কথা! ক্রমশঃ উল্লেখ করিব। 

প্রায় ত্রিশ বৎসর পুবের এক দিব শ্রীষ্মর্ততুর মধ্যাহ্নকালে আমি স্বগৃহ 
হইতে কিঞ্চিত্দুরে একট বৃদ্ধ দোকানদারের দোকানে উপবিষ্ট ছিলাম। 
বৃদ্ধ আমাকে বড়ই অন্ধ! করিতেন এবং আমার মুখে ধর্মকথ। আবণ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন । আমি অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট যাইয়া 
বসিতান। আমার হস্তে প্রায়ই কোন স্থপাঠ্য ধশ্মপুস্তক থাকিত। তাহার 
নিকট বসিয়া আমি ধর্মালাপ করিভাম, কিন্বা কোন ধর্মপৃস্তক পাঠ 
ককিভাম। বুদ্ধের দোকানে কিছু কিছু গাছগাছড়। বা মশল্প। মাঞ্র ছিল। 
কতগুলি ইাড়িকলসীও ছিল । বৃদ্ধ দোকান খুলিয়! ব্সিয়। রহিতেন মাক্র। 


আর্থিন ও কার্তিক ১৩৩৬] কয়েকটি উক্তি ৬৩ 








খরিদ্দার বড় একট। দেখিতে পাইতাম না । সমস্ত দিবসে বৃদ্ধের 1/৭, 1৮০ 
বিক্রয় হইঠ কিনা সন্দেহ | সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ দোকান বন্ধ 
করিতেন । তাহার দোকান কর! কেবল পুর্ব অভাস বজায় রাখিবার 
জন্য এইরূপই বোধ ভইত। যাহ] হউক আমি মধ্যাহৃকালে কোন পুস্তক 
হস্তে বৃদ্ধের:দোকাঁনে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি বিদেশী ব্রাহ্মণ সহসা 
তথায় উপস্থিত হইলেন । তীহার বয়স অনুমান ৪০ বৎসর সামান্ত 
বেশ। গলদেশে মাত্র একখানি চাদর । তিনি উপস্থিভ হইয়াই কহিলেন 
--দবাবা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দা” বৃদ্ধ কহিলেন,-ঠতোমীকে 
কি ভিক্ষা দিব, আমার সমস্ত দিবসে 1০ আন পম্মসা ও রোজগার হয় না।” 
ব্রাহ্মণ কহিলেন_-“কাহার কি 'দবার আছে, বাবা, তেহ কাহীকেও কিনতু 
দেয় না। যিনি জগতে একমাত্র দাতা (দেনেগয়ালা ) তিনিই দিয়া 
থাকেন । মান্ুষ বৃথ। অভিমান করেমাত্র। আচ্ছা! তুমি কিছু না 
দিতে পার, দিও না।” তাহার পণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 
কহিলেন-_-“কি পুস্তক পড়িভেছে বাবা?” আমি কহিলাম,- ইহা একখানি 
ধন্মপুস্তক 1” তিনি কঠিলেন_-“জগতে পুস্তক কই? তিনখাঁন পুস্তক 
মাত আমি পাঠা দেখিতে পাই ।” মম জিজ্ঞাস। করিলান--“কি কি 
পুস্তক ?* ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন-__শশ্রীম্ভীগবতের একাদশ স্বন্ধ। ভমগ্তগবৎ 
গীতা ভার মার্কগেম চণ্ডী ৮” আমি বুঝিলাম, ব্রাহ্গণ লাধারণ ভিক্ষুক 
নহেন। তাহীকে আরও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি 
আর বধিকক্ষণ রহিলেন না। ক্ষিপ্রপদে অন্ত কোথায় চলিয়া গেলেন। 
আমি ব্রাহ্মণের কথিত পুস্তকত্রয়ের কথা কখনও ভূলিতে পারিব না। এক্ষণে 
আর একমহাত্মার কথা বলি। 

আণার গ্বগ্রমে অপর কোন স্বর্গগত ব্রাহ্মণ আমাকে বড় ভালবাসিতেন। 
তিনি একদ্িখস্‌ কথায় কথায় কহিলেন--“জগতে অধ্যয়ন করা কিংবা! 


৬৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখা। 





ব্যাখ্য! করা ভত কঠিন সহে । কিন্ত ভাগবত-জীবনলাভ কর! বড়ই কঠিন ।” 
পরলো কগত ব্রাহ্মণের এই জ্ঞানগভ উক্তি আমি কখনও বিস্বৃত হইব না। 
আর এক দিবস তিনি কিলেন--«“তোমাকে একটি সংস্কৃভ বচন বলিতেছি। 
মনে রাখিও ।”-_এই বলিচা আবৃত্তি করলেন 


“ভরিৎ হবিতকীঞ্চেব গায়ন্ত্রীং জাহুবী জলং । 

অন্তর্যল (বিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ্ পিবেৎ ॥* 
শ্রোকটি নিতান্ত পরল 1 অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু শ্লোকের 
অস্তনহত গুঢ়তত্বের ব্ষয় অঙ্ুক্ষণ চিস্তনীয়। আমি শ্লোকটা সর্বদাই 
স্মরণ করিয়া থাকি এবং উহার অন্থুকুল যে সমস্ত প্রমাণ আছে সেগুলিও 
স্মরণ কারয়া থাকি । শ্লোকের জথ পাঠকমাত্রে অনুধাবন কারয়াছেন ! 
সংক্ষেপে বাল “অস্তমল বনাশেন 'নযিত্ত শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, হরিভক্ণী 
ভক্ষণ করবে, গায়ত্রী জপ করিবে এবং গঙ্গাজল পান কারবে।” হরিস্মরপ 
মাত্রহ যে জাবের চিত্ত পবিত্র ভর, তদ্বিষধে সন্দেহ মাত্র নাই । বিষ্ণুস্তব 
উপলক্ষে মহাঁকরি কাঁ'লদাস তাহার রঘুবংশে পিখিয়াছেন-- 


কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং ঘতঃ। 

অনেন বৃত্তয়ঃ শেষাঃ পিবেরদি ভকালান্তয়ি ॥৮ 
হে ভগবন্, ভোমাকে স্মরণ করিলেই যখন পেই স্মরণকাঁবীকে সব্ধ প্রকারে 
পবিব্র করিয়া থাক, তখন দর্শনস্পশনাদি বৃত্তিসমূহ তোমাতে প্রয়োগ করিলে 
যে কি ফল হইবে তাঁভ। স্মরণজনিত ফল হইতেই ক্জনুমিত হইতেছে |” 
তাহার পর স্ত্রীশুাদির আচমনমন্ত্রে আছে “ক্মপবিঞ্ঞঃ পবিত্রো বা সব্ধাবস্থাং 
গতোহপি বা, যঃ ম্মরেৎ পুগুরীকাঙ্গং স বাহ্যাত্যস্তরঃ শুচিঃ। নমো বিষুঠ, 
নমো বিঞুঃ, নমো বিষুঃ 1” 

অতএব হরিম্মরণমাত্র যে চিত্ত শুদ্ধি হয় তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম । 
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গারো 
তাহার পর হর1তকীর অন্তর্মল বিনাশের বিশেষ শক্তি আছে । কবিরাজ 


মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছি_ 
হরীতকীং ভূজ্, রাজন্‌ মাতেব হিতকারিণী। 
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতানোদরস্থা হরীতকী ॥ 
হে রাজন্‌ আপনি হরিতকী ভোজন করুন| ইহা গর্ভধারিণী জননীর স্কায় 
হিতকাঁরিণী। জননী কদাচিৎ কুপিতা হয়েন, কিন্ত ভরীতকী উদররস্থ হইয়! 
কখনও অপকার করে না । (অবশ্য হরীতকী তোজনেরও মাত্রা আছে ।) 
তারপর, ব্রাহ্মণের জপ্য গায়ব্রীর সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই । শুনিতে 
পাই গায়ত্রী মন্ত্রের জপকারী ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াই গামুত্রীর 
নাম “গায়ত্রী” হইয়াছে । তারপর, পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর স্পক্ত্র 
বারির কথ! আর কি ববি? ভগবান শঙ্করাচার্ধ সভা 
বলিয়া ছেন-- 
“ভগবাগীভা কিঞ্দিধীত| গঙ্গা-জল-লব কণিক1 পীভা। 
সকুদূপি যস্য মুরারি সমচ্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাঃ 11৮ 
যিনি ভগবদগীত। কিঞ্চিৎমাত্রও অধ্যয়ন করেন এবং গঞঙ্গাজল কণিকামাত্রও 
পান করেন, যিনি একবারমাত্র শ্রীহরির পুঞ্গা করেন, তাহার সম্বঞ্ধে যমর 
আর কি অধিকার আছে? আজ এই পর্যন্ত, সময়ান্তরে অন্তান্ত উক্তি 
লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল । 
বিশ্বেশ্বর দাস 


পপ লাস 


| চঝন্ 
হঙ্গীত্তিল উপক্কাব্লিত৭1-বিলাতের এক ডাক্তার প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, সঙ্গীতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে । বাহার ক্ষুধা, 


চিএ 
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মন্দাগ্রি প্রভৃতি রোগে পীড়িত তাহাদের পক্ষে সঙ্গীত উত্তম 
ওধধ। 

বিলাতের ডাক্তার সাঁইরিল হরসফোর্ড রয়াল হাসপাতালের একজন 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক | উনি ষক্ারোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদরশী । ইনি 
বলেন, যক্সারোগের পক্ষে সঙ্গীতের তুলা মহোপকারী শুঁষধধ আর নাই । 
যঙ্ারোগের স্মত্রপাত মাই ষদি রোগী সঙ্গীতাভাস করে, তব শ্রী রোগ 
অন্গুরেই বিনষ্ট হয়। গাঁষকেরা নাসিক দ্বারাই নিশ্বাস গ্রহণ করিমা থ'কে, 
মুখ ববর দ্বার! শ্বাস গ্রহণের অবকাশ ভয় না। এইরপ গ্রহণে শরীরাভান্তরত্ 
দাষত জীবাণু সকল শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। জুতরাং যক্ষারোগ 
বদ্ধিত হইতে পারে না। 

নাঁসিকা ছারা শ্বাস গ্রহণ বাতীত গারকগণ আর একটি উপকারী প্রণালী 
অবলম্বন করিম থাকেন । উত1 গভীর শ্বাস াশ্বাস। এউ প্রক্িয়া দ্বারা বঙ্গ 
বিস্ফাঁরিত হয়। 'এইক্প কংযোও ফ্াকোগের ভীশাণুর বঙ্গ মধ অবস্থান 
কষ্টকরাভইয়া থাকে । সঙ্গীতে গলনলীর অগ্রভাগের বিশেষ পরিচালনা ত%, 
চিকিৎসকেরা! বলেন, প্রথমতঃ গলনলীর অগ্রভাগেই যঙ্গার স্বত্রপাত ভয়। 
স্থতরাং সঙ্গীতে ইভার প্রতিষেধক কার্ধা করিয়া গাকে | সাপারণ স্বাস্থোর 
উন্নতি সাধনে সঙ্গীতের ক্ষমতা অতুলনীয় । ডাক্তার হবসফোঁর্ড বলেন 
গির্জার গায়ক বাঁলকগণ যে প্রায়ই সবল ও দৃঢকায় হয়, সগীতই উঠার 
একমান্র কারণ । (ঢাক! প্রকাশ) 


হী চঙ্গ্য--বিলাতী ছাপমার! ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ নাই । এমন 
কি আমাদের উপবাসগুলি পর্যান্ত বিলাঁভী সাঁটিফিকেট লয়! আমাদের ঘরে 
পুনঃ গ্রবেশ করিতেছে । তুলসী বিল্াঞঙ্ডের হুকুমে জল্চল হইবার পথে 
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আসিতেছে! নিরামিষ তরীতরকারী বিলাতের ও আমেরিকার পণ্তিত- 
গণের প্রসাদী হইয়। আখাদের উপন্ছোগা হইতেছে । অর্থাৎ আমাদের 
সেকেলে মগ্ষিগণ যে বিজ্ঞানের ছিট! ফোট! জানিছেন, তাঁত তাভারের 
সন্তানেরা এখন একটু আধটু বিশ্বাস করেন। “কন্য পাশ্চভয প্রদেশের 
পণ্ডিতের! ভাভাদের জ্ঞানগরিমার গভারত। দেখের! বিস্মত হইতেছেন। 
আমর) ভতদুর যাইবার অধিকারী নভি । সম্প্রতি গোর্ড গাছীর আবিষ্র্তা 
মিঃ হেন্রী কোড বলিয়াছেন, খাছ্াদ্রুবা মীনবের মনের উপর, শররের উপর 
9 চরিত্রের উপর অসীম প্রভার বিস্তার করিঘা থাকে! উচোর মে খাসা, 
বিচার ও খাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভি করা ধশ্মের অঙ্গ হওয়া উচিত | ধন্ুযাজক 
গণেবও এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য । কুখাদা খা9মামু মানুন কুকম্মাশ্থিত 
লি মান্তম যখন টনিক 

ব,পাপকার্ষো আমাক 
হাস পাইবে। মানুষ প্রকৃত খান গ্রহণে অভাস্থ হইলে, চিকিত্সার 
প্রয়োজন গ।কিবে না, তখন দেশের লাঃকর চরির প্রবৃত্তি প্রা থাকিতে 
না। শ্তরাং জেলখানার ৭ বিশেষ আবশ্যকতা রহিবে না । ধন্ম্যাজকেবা 
লোক শিক্ষায় খাগ্ঠ বিচার ভার গ্রণ করিগা সর্ধবর প্রচার করুন, তাহাতে 
দেশবাসীর সমধিক উপকার হইবে । এহভাবে সমগ্র দেশময় খাঞ্ঠ 


ভয়] মিঃ ফোড মারো বলেন,থাছ্যি সম্বন্ধে বিচাপ্র 
নিদ্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইবে, তখন বাধ দুর 


সম্তার সমাধান হইঘ্বা গেলে, দেশে ব্যাধি, অজাল ঘৃত্যু, শোক তাপ কিছু 
থাকিবে লা । মিঃ ফোর্ড আশা রাখেন, এই কার্ধা করিলে দেশ স্বর্গে 
পরিণত হইবে ।” আমরাও বলি, ফিরে এসো-ইতে। পন্থ/ তিন্নু মহধি- 
গণের । 1 ঢাকা প্রকাশ) 

বিম্বজিস্থোৌতনজ্র_মহীমনস্বী আফুক্ত পণ্ডিত এদনমোহন মালবীব 
মহাশয়ের অক্ষয় কীর্তিন্তস্ত কাঁশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২টী বিষয়ে শিক্ষাদান কর 
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হয়। অধ্যাপক ১৫০ জন। ছাত্র সংখ্য। ২৬ শত । প্রায় সকল অধ্যাপক 
৪ অদ্ধেকের বেশী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাড়ীতেহ বাস করেন। ১৭৩টা 
পাঁকা বাড়ী হহয়াছে। লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্য। ৬০ হাজীর । পবীক্ষাগার 
১২টা। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার যন্ত্র। সম্প্রতি যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহার অদ্ধেক ফুরাইয়া পরিয়াছে। বাকা অর্ধেক ধনভ।গারে 
আছে। আরো ১ কোটা টাকার জন্ত মাঁলবীয্পঙ্সী দেশবাসীর নিকট হঠাত 
পাতিয়াছেন। দেশবাসী মালবীমুজীর ভাগ্ার অক্ষর করিয়। দিবেন, এই 
তরুসা আমাদের আছে । (ঢাক! প্রকাশ) 


__ আপাট পাণিহাটাতে 
শ্রীশ্রীগৌরা ঙ্গসুন্দরের শুভাগমন 
মহোৎসব ও বিরাট বৈষুব-পদর্শনী। 


কূপাসিন্ধু ভক্তগণ্চরণ সরোজে দৃণ্ডবৎ প্রণাম পুব্বক নিবেদন । _ 

আগামী ১৭ই কার্তিক রবিবার (ইংরাজী ওরা নবেম্বর) শ্রীপাট 
পাণিভাটীতে শ্রীহীতগৌরাঙ সুন্দরের ৬পুরীধাম হইতে শুভাগমন ম্মরণ 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে । এজন পতিত পাবন গৌর-ভভ্তবুন্দের প্রতি 
আমাদের সান্ুনয় নিব্দেন »-উপরিউক্ত পুণ্য দিবসে আপনার সবান্ধবে, 
ও শ্ব-সন্প্রদায়ে, _শ্শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের আনন্দ লীলা নিকেতন,_চির- 
আবির্ভাব ক্ষেত্র, শ্রীপাট পাশিহাটীতে শুভাগমন পূর্বক শ্রশ্র/নতাই-গৌরাঙ্গ 
মহিম। শ্রবণ কীর্ভনে, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন, আমাদের উদ্ধার 
করিবেন। এই পরমোৎ্সবে যৌগদান করিবার অন্ত আমরা অধমতারণ 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৬] জ্্রীপাট পাঁণিহাটিতে বৈষ্ণব প্রদর্শনী ৬৯ 
নি 09828 রি ডিিজিরী ঠ2৯িউিউ ডি ইিভিএির 
ভাঁগবগগণের প্রত্যেককে করজোড়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 


বাঞ্খাকল্পতঞ্চ ভাঁগবতগণ আমাদের বাসন! পূর্ণ করিবেন। নবেদন ইতি- 
বিনীত বৈষুব্পদ্রজ-প্রার্থ 
দঁল--শ্রীব্রজেন্জ্রকুমাণ গোস্বামী (ভাগবহরজ ) 
( শ্রীশ্রীরাঘণ বংশাবতংশ ) 
কাঁঙডাল-_শ্রারামধাস বাবাজী ( প্রভৃতি ) 
বৈষ্ণব-প্রদশনী সংবাদ 
এবারে উৎ্সবঙ্গেত্রে বিপুলভাবে বৈষ্ব-প্রদশনার ( ৩1001602 ) 
আয়োজন হইতেছে । ইতি মধোহ বৈষ্ঞব-ধন্ম-সন্ঘধীয় নানাবিধ গুলাবাশ 
তিহাসিক দ্রব্য সংগ্রত হইয়াছে € হইতেছে) এক প্রদর্শনী নৃতন, 
ইহ! দর্শন না করিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না। 
শ্রীশ্বীগৌরাঙগ মহাপ্রভুর ও শ্রশ্রীনিতানন্দ প্রভুর আীহস্তাক্ষর, ব্যাসাঁব- 
তাঁর শ্রাল বুন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীহস্ত পিখিত মূল শ্রটৈতন্ত মঙ্গল 
( ভাগবত ), শ্ীগৌরহরিরশ্রীমঙ্গের শ্রীবন্ত্র, এবং সিদ্ধভক্তগণের স্মৃতি চি 
ও বহু অপরূপ ও ছম্প্রাপ্য দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হইবে। 
্বদেশপ্রাণ মহাত্সীগণের প্রত্যেকের নিকট আমাদের নিবেদন £-- 
রূপা করিয়া এই অভিনব ও মভানন্দজনক প্রদর্শনী (বিনা দর্শনীতে ) 
সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করুন, তাহা হইলেই আমাদের সকল 
পরিশ্রম সফল হইবে, আমরা ধণ্ঠ---কৃতীর্থ হইব | 


পরিশেষে প্রার্থন৷ 
প্রদর্শনী ব! গৌরা-গ্রছ-মন্দিরের জন্ত নিয্রলিখিত দ্রব্যরাজির মধ্যে 
যাহার যাহা আছে বা! প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কৃপা করিয়া 
উৎসবের পূর্বে শ্রীগ্রস্থ মন্দিরে প্রেরণ করুন| বিক্ষিপ্ত দ্রবযসমূহ একস্থানে 


৭৬ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ২য়'9 ৩য় সংখা! 





স্থায়ীভাবে পরম তরে রক্ষিত ভহবার পক্ষে সকলকেই যত্রবান হইবার জঙ্ত 
বিনীত অন্দুরোধ করিজেছি। 


প্রার্থিত দ্রব্য 
হস্তলিখিভ পুথি । চিত্রিত পুথর পাটা বা কাঠ, যে কোন শাঘায় 
দ্রভ ঠবক৭ গ্রন্থ, শান্তওস্থ, সদগ্রন্থ । পুরাতন টবষ্ব পত্রিকা (ছিন্্রব! 
যেকোন সংখ্যা) বর্তমানের সব্বপ্রকার মাসিক পত্রিকাঁদি, বটতলার ছাপা 
বৈষ্ণব গ্রন্থ, বিভিন্ন সংস্করণের শ্রীচৈতনা চরিতামুত, শ্রীঠৈতন্য ভাগবত, 
শ্রীমগ্াগবত প্রভৃতি । শ্রাগৌরাঁঙ্গ লীলাচিত্র €প্রাচীনকালের চিত্রিত বা 
বর্তমান কালের মুদ্রিত) বিগ্রহ, শ্রীমন্দির প্রভৃতির ফাটা । আপাটের 
ব| বৈষ্বভীথে র ফটো, নকৃসা, মানচিত্র, এবং পুরাতন তষ্টক প্রভৃতি। 
গৌড়-মগণ্ডল, ব্রজ-মগ্ুল, পুরীমণ্ডল € বিষ্ণুমন্দিরের ফটো, প্রাচীন এবং 
বর্তমান যুগের শর এগৌরভক্তগণের ফটো । 
“প্রভূ কতে যার মুখে শুনিএকবার- 
কষ্ণনাম, পুজা সেই শ্রেষ্ট সবাকার 1)” 
ভাঁগবতগণের তন্ত!ঙ্ষয়। রচিত পদ, গীত, গস্থ, €পাতুলিপি ) সিদ্ধ- 
মহাআ্মাগণের ফটো, পাদুকা প্রভৃতি স্বৃতিচিছু । শ্রীগৌর পাব্িষদবর্গের 
ংশভাালিক1' প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পয়সা কড়ি, হরিসভা ও ভাগবত সভ!- 
সমূহের মুদ্রিত পত্র (পুরাতন হলে) প্রভৃতি দ্রব্য আমরা প্রাথন! 
করিতেছি । মোট কথ।__টধঞ্ণবধশ্মসন্বন্ধীয় একথানি ক্ষুদ্র ব ছিন্ন বিজ্ঞাপন 
পত্রও আমরা প্রাপ্ত হইলে পরম যত্বের সহিত রক্ষা করিতেছি। 


৮2৭ 


সর্বশেষে নিবেদন । 
এবিষয়ে আমরা আপনাদের নিকট সর্বববিষয়েই কৃপা প্রাথী। অর্থ 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৬ ] ভপাট পানিহাটিতে বৈষ্ণব প্রদর্শনী ৭১ 





সামর্থ, দ্ধ ও শুভাশীব্বাদ এই চারিটাহ আমরা প্রতে)ক্যের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি । প্রাত্দীন সামান্য হইলেও আমর! মন্তকে করিয়া 
গ্রহণ করিব। যাহারা অসমর্থ, তাহার] দীন স্বেকগণের প্রতি কেবল মাত্র 
ওভাশীর্ববাদ জ্ঞাপন করিলেই কামরা পরম লাভ মনে করিব। 


অভিমত 


শ্রী'গীরাঙ্ গ্রন্থমন্ৰির সশ্বন্ধে বু অভিমতের মধ্যে ২1১ খানি এখানে 
উদ্ধৃত করিলাঁম। 

(১) বৈষ্ণব জগতের উত্জলবুতু শ্রুথণ্ডের শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর 
মহাশয়ের অভিমত ১- 

"উট্রগৌরাঙগ গ্রন্থ মন্দির অচিরেই পূর্ণভ| লাভ করিস্মা বৈষ্ণব জগতের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে । ইহা আমি মানসচক্ষুন্ডে দর্শন করিতেছি ॥৮ 

(২) বিশ্ববিগ্ঠ/লগের ভাইস চেন্সেলার শ্রদ্ধেদ রেভারেও্ড ডক্টার 
ডব্র,৬, এস, আর কোহাট ৯]. £১, 1). 100] সাহেব মহোদয়ের কথা 
“বাংলা দেশ বিশেষতঃ কলিকাতার এত নিকটে এমন একটা জিনিষ আচ্গে 
( গ্রস্থমন্দির ) তাহ! আমি জাশিতাম নাঃ বড়হ শ্রীত হইলাম ।% 

(৩) পরম ভাগ্বত শ্রীযুক্ত কালীহর বন্থ ভক্তিসীগর মহোদয় ১ 
“ইইগৌরাজ মন্দির বৈষ্ণব জগতে এপিয়াটিক সোসাঁইটার মত একটা 
প্রতিষ্ঠান দাড়াইবে। ইহার সাধু উদ্দেশ্য ;_ বৈষ্ণব গ্রস্থ ও অন্তান্ত গ্রন্থ- 
সংগ্রহীত্তর বিপুল গ্রন্থাগার (8০01101 [11)705:% ) প্রতিষ্ঠা, অথাৎ 
বৈষ্ণব বিগ্যার একস্থ সৌন্দধ্য পিরামিড় (20090 ) ভাগবত ধন্মের 
সচিত্র মন্দির প্রস্থত কর]। এই অমুলধন সঞ্চয় মানসে * * * ইনি 
বেশ অগ্রসর হইয়াছেন ও লিদ্ধির পথে ্লাড়াইয়াছেন। 

শ্ধন্ম ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই সার্ধজনীন মঙদলময়ী কীর্তিমঠ 


৭২ ভক্তি (২৮শ বর্ষ-- ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





নি্দাণের ইষ্টক স্বরূপ নিজস্ব পুঁথি, পত্র, সম্পদ্দ, ধনদৌলত আস্তরিক সভানু- 
ভূতি সহকারে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের আনন্দ লীপাঁনিকেতন শ্রীপাট পাঁণি- 
হাঁটাতে সম্পাদক সমীপে প্রেরণ পুর্ব এই বিশাল শিশ্মণ বিষয় সহায় 
হইবেন, ইহাই খন্তরোধ |” 

বিশেষ ডষ্টব্য 

(ক) পথ পরিচয়-12. 13, তি সোদপুর £ 12, 1, 1২ কোননগর ষ্টেশন 
হইতে ১ মাইল ব্যবধানে পাণিভাটী গ্রাম । 

(খ) প্রদর্শনী ১৭ই কার্তিক হইতে ৪ দিবস খোল থাকিবে । 

(গ) পুব্বে সংবাদ পাইলে বিদেশী তক্তগণের জন্ত বাসার বন্দোবস্ত 
করা হয়। (রিপ্লাইকড প্রার্থনীয় ) 

(ঘ) পত্র, বুকপোষ্ট, পাশেল মনিজ্্ডার নিয় ঠিকানার (টেলিগ্রাম, 
রেল পাশেল প্রভৃতি নিকটেই 12, 173,7২ সোদপুর ষ্টেশন মারফতে ) (প্রেরণ 
করিবেন। ইতি 
| ঠিকানা ,--সম্পাদক শ্গৌরাঙ্গ-গ্রশ্থমন্দির 

পাঁণিহ1টা পোঃ (২৪পরগণা ) 
নিবেধক-_-টৈষ্ব-দাসানুদী সাভিলাধী-_ 
শ্বঅমুল্যধন রায় ভট্র। 


বৈষ্কব। সংবাদ ও মন্তব্য 


ভভিিন্নিক্েভনে উউশু হজ্ব ।- ভক্তিকার্যযাঁলয়ে কয়েক 
বৎসর শরজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তগণের সাঠচর্ষ্যে একটা আনন্দ উৎসব হুইয়! 
আসিতেছে । এবারে সম্পাদক মহাশয়ের পারিবারিক নানাপ্রকার অসুস্থতার 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৬) বৈষ্ণব-সংবাদ "ও মন্তব্য ৭৩ 
৩চওররররর৩ারররএ 
জন্ত ও প্রধান উদ্যোগী ভক্ত শ্রীবুক্ত কৃষ্ণপদ আঅপিকারী কঠি রোগে 


শযাগত থাকায় উত্সব বন্ধ গাঁকিবারই প্রস্ত/ব হয়, কিন্তু লীলামম শ্ীগৌরাঙ্গ 
সুন্দরের কি যে লীলাভঙ্গি অনাহৃত ভাবে বিদেশস্থ কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত 
হইয়। বেশ আনন্দ করিয়া গিয়াছেন । ১ দিন ভক্তগণ সঙ্গে খুবই আনন্দে 
কাটিয়াছে। আমরা উৎস:ব উৎপাত দাতা ভক্তগণকে আমাদের আন্তরিক 
কৃতজ্ঞত! জানাঁইতেছি | ভগবান শ্রীকষ্ণচল্জ্র উহাদের মঙ্গল করুন। 
শু/হ্মশ আ্াহ্মঙ্গী আালাজী মহাশয় গত জন্মাষ্টমী 
উপলক্ষে হেতমপুর গিয়াছিলেন সেখান হইতে কলিকাতায় আফিয়া 
নীলাচলে গিযাঁছেন এখনও অ।সেন নাই ৬হ্র্গাপূজার পূর্বেই কলিকাতার 
ফিরিবেন। অনেকে তীহার »হিত সাক্ষাৎ করিতে এবং পত্রাদি বাবহাঁর 





করিতে টাছেন, সকলকে পৃথকভাবে উত্তর দে9য়। কষ্টকর, তাই সব্বসাধা- 
রণের অবগতির জন্ত জানাইতেছি যে১১৯০হ ক্ষেন্পাভাউসউ্রীউ, 
হবগভিল শ5বতি। এই সিকানায় পত্রাদি লিখিজেউ তীাভার »ংবদ 
পাইবেন । 

ন্েস্তাগিপ্ি । সেদিন বঙ্গবাসীতে দেখিক্গম একজন নেত। মার্দক- 
দ্রব্য সেবন নিষেধ বলিয়া খুব বক্তৃতা করিঘা বেডাইতেছেন, ষখন তখন 
যাকে তাঁকে ধরিফাই কথার তৃবড়ি ছুটাইয়া থাকেন, তিনি আবার মদরক- 
দ্রব্য নিবারণী সভার সভাপতি । দেশের ছেলেদের কেমন তাহার কথায় 
সন্দেহ হয়, একদিন তাহারা দল বীধিয়া গিয়া চুপি চুপি নেভার বাড়ীতে 
উপস্থিত ; দেখে নেতা মভাশয় সুরাদেবীর আরাধনায় নিষুক্ত, সবে মাত্র এক 
প্লান ঢালিয়াছেন অমনি ছেলেরা গিয়া! বলিল 'আঁপনি না মদ খাখার বিরুদ্ধে 
বন্তৃভী করেন ? এযে আপনি নিজেই মদ থাইতেছেন ? তখন নেতা মহাশয় 
বলিলেন “গঁষধের জনা মদ খাওয়! ব্যবস্থাত আছেই ।” ছেলের! নাছোর 
বান্দা, তাহারা বলিল আপনার কি অস্থথ ? কর্তা উত্তর করিলেন_ “তা, 
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অন্থথ, বুঝেছ, সেটা, জান, এই যে মনে কর, একটু না খেলেই 
অসুথ করে|” শুনিয়া ছেলের দল হো হো! করিয়া হাসয়! উঠিল । 

আজকাল একটু অন্ুপদ্ধান করিয়া দেখিলে অনেকের ভিতরেই এই 
রোগট দেখা যায়। মুখে উপদেঞ্শের আ্রোত বহাইয়। লোৌককে তাক্‌ 
লাগাইয়া দেয় কিন্ত কাজের বেলা কিছুই করেনা । এই হে অপরকে 
উপদেশ করা আজকান এক রোঁগ হইদ দাড়াইয়াছে, এমন কি কোন সৎ 
বেছ্চ নাই, ঘিন এ রোগের উষধ বাৎভাইয়া দিতে পারেন? আমন্মহী প্রভু 
বলিয়াছেন আপনি না লে ধন্ম শিখান না ষায়।” কিন্তু আজ কাল এ 
সকল হইতে চলিল কি? 

ভিউ 1--ভক্তিতে অনেকদিন হইতেই নবদ্ধীপের তেট সমন্ধে 

মালোচন! চলিতেছে । ভক্কির নিয়মিত লেখক স্ুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক তুলুয়। 
বাঁব 'সনেকবার এসম্বন্ধে আলোচনা করিঘ্াছেন ! শযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী 
উ্চিল ম5।শয় এবিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমর! 
সকল বিষদ্ু তাহার সহিত এক মত ন। হইলেও স্থানান্তরে তাহার প্রবদ্ধ 
গ্রকাশ করিলাম, দেশের মঙ্গলাকাঙ্থা যুবকগ্ণকে আমর! এ বিষয় অবহিত 
হইতে আহ্বান ক'র। 

ভআাফশী স্মুসতলম্মীন্ন 1 আমরা শুধু দলাদলি মারানা'র 
লইয়াহ মত্ত, নিজের নিজের ধশ্মশান্্ী অগবা মহাপুরুষগণের উপদেশ যদি 
যথার্থভাবে গ্রঠণ করি এবং তাহার বিষয় যদি একটু অনুধাবন করিয়া দৌঁধ 
তাহ1 হইলে কোন জাতিবা কোন সম্প্রদায়ের সহিতই বিরোধভাব 
আসিতে পীরে না। বিগত ১১ শেভাদ্রের হিতবাদিতভে দেখিলাম__. 
“গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ছাঁপরায় একটী জনসভ। হইঘাছিল, এ সভার 
উদ্ভোগীগণের মধ্যে অধিকাংশই নাকি মুসলমান ছিলেন। অনেক বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট মুনলমান এ দভায্ যোগদান করিয়াছিলেন। জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট 
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আহম্মদ আলি থ1 কোরাণ ও নী তার অংশ 1বশেষ উদ্ধত করিয়া সভায় 
বলেন যে, উভয় গ্রস্থেরই নির্দেশ এক । তিনি শ্ীকুষ্চকে অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন।” আল্কাঁল মূলে সতা থাকুক বান। "কুক আপনার 
জিন বজাধয় রাখিতে গিরা প্রাচীন মতকে ভাস্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে তথী- 
কথিত বাবুর দল যেরুপ বন্ধ পরিকর এরূপ সময় এরূপ মহন্িভবতার পরিচর 
যথার্থ ই প্রশংসা । 

ব্রে৩০স্ন আীক-মাুস্মী ভউ্তত নব ।--এবার দূর রেসুষে 
প্রবাঁপী বাঙ্গালীগণের উৎ্সাতে নানা স্থানে আজন্মাষ্টমী উৎসব মহ 
সমারোহে সম্পন্ন হইঘাছে । আমরা সংবাদ পাইলাম ইঈশ্রীূর্গ। মন্দির 
হইঠে অগ্ঠান্ত বারের ভ্টায় সকল হিন্দু সম্্রাদাদ মিলিত হইয়া এক বিরাট 
মিছিল বাছির করি্গাছিলেন অন্তবার অপেঙ্গণ এবার লোক সংখ্যা আনক 
বেশী হইয়াছিল এবং নাম গানের আনন্দ হিলোলে দশদিক মুখরিত হয়া 
ছিল। করুন হাইকোটে র উকীল শ্রীযুক্ত অটসবহারী বন্দোপাধ্যাৎ 
তাহার রেসুনস্থ নিজ ভবনে শ্রীরুষ্ণ-জন্মোৎ্সব শি সমারোঠে সম্পর 
করিয়াছেন। বাংলা হইতে শ্রীশ্রীমুরলীধরের শ্রীমতি নিছা বন্দোপাধ্যায় 
মহাশন নানাবিধ উপহাঁরে সাক্জাইয়া ছিলেন । বিশেষতঃ ইহার পরিবারস্থ 
তক্তিমযী মহিলাগণের সেবার পারিপাটো শ্রীমুত্তি অপুর্বব শ্রীধারণ করিয়া 
ছিলেন। সংবাদদ।ত| লিখিগ্াছেন যে “ভক্তিমগ্ী মহিলাগণের ভক্তি ও 
গুণের বর্ণনা অসম্ভব । উৎসব ক্ষেত্রে শ্রীশ্রবুন্দাবন লীলা কার্তন সময় 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবন যেন আরীবন্দীবনের স্মৃতি দর্শকগণেক্ সম্মুখে 
প্রকট করিস দিয়াছিল । অটল বিহারী আমাদের অটল থাকুন, যেখানে 
অটলা শক্তি সেখানে অটল প্রেমতক্তি থাকিখেই |” রেস্ুন হাই কোর্টের 
বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত জে, আর, দাস মহাঁশয়ও সপরিবারে এই 
উৎ্সবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন । শ্তরীধুক্ত 
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বন্দ্যোপাধায় মহা শয়কে আজ হরিনামোন্মন্ত দেখিয়। রে্ুন প্রবাসী বাঙ্গালী- 
গণ যথার্থ ই যেন এক মহা গিরীর শীতল ছাঠায় আশ্রয় পাইয়াছেন। মুর্তি 
দর্শনে বহুলোক লালায়িত হইয়া আসিয়াছিলেন। হুশ বন্দ্যোপাধায় 
মহাশয়ের ভাগীনের খাছ্বাবুঞ তাভার রেন্ুনপ্ত বাঁপীবাঁড়ীতে এই জন্মাষ্টমী 
উৎসব করিয়! ছিলেন । ছেলেরা মনের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাইয় দর্শক- 
গণের আনন্দ বদ্ধন করিলুছিল । কারাগার নিম্মীণে যেরূপ নিপুণতা 
দেখাইয়াছে তাহাতে ভাব ময় প্রাণেরই পরিচনু পাওয়া হাঁয়। 

সংবাদ দাতা জানাইয়াছেন, যে,_রেস্কুনে খোল করতাল সহযোগে হবি 
নাম সঙ্গীর্ভন প্রথম ই্যুক্ত লুললিত কুমার ঘোষ মভাঁশয়ই আনিয়াছিলেন, 
প্রথম প্রথম খুব আনন্দ হইত পরে বহুতর বিপদ উপস্থিত হইলেও তিনি 
কিছুতেই নাম ছাড়েন নাই । সুুললিভ বাঁবুব যত্বেই আজ এখানে এই 
হিল্লোল উঠিয়া'ছ, বে্ছুন প্রবাসী বাঙ্গালী এজন তার নিকট চিরখণী 1” 
রেঙ্গুনে হরি নামের প্রচার দেবিয়া এবং এবার আগন্মাষ্টমীর আনন্দ 
উৎসব দর্শনে আমাদের বন্ধুবর শচীন্দ্র বাব লিখিমাছেন__ 


“হরিনাম স্থলগিত গায়রে সদর । 

মদদ করতাল বাজে মধুরে মধুরে । 
এহেন সাগর পারে নন্দের নন্দনে। 

ঘরে ঘরে পুজে আজ তুলসী চন্দনে | 
রেঙ্ুনে নামের হিল্লোল বাড়ে দিন দিন। 
ওরে ভাই! দেখ চাহি এবড় স্তু্দিন 11” 


রা ক 


উ্ীগ্রন্থ »াাডি 1- কলিকাতায় মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন 
কবিরাজ মহাশয়ের “কল্পঙ্তরু প্রাসাদে*__অনেকদ্দিন হইতেই প্রৃপাদ শ্রীল 
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রাধাবিনোদ গোস্বামী ম্োদয় শমভ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন, মধ্যে একদিন 
জ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের বীর্ভনও হইয়া গিলছে। 

ভিন্ন 1-্টার রঙ্গমঞ্জে_শাস্তি সভার? উদ্যোগ “শ্রীল 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর” লীল! অভিনঘ ১০ই ভাদ্র হইয়াছিল । দুঃখের বিষ 
স্থানে স্থানে বৈষ্ঞব-শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভাব প্রচারিত হইয়াছে। 

“ছমাক্াপুপ” পোস্ট এসপি নাম লইয়া কুষ্চনগরের 
আদালতের হাকিমের উপর মীমাংসার ভার পড়িকাছে। বিচারকের রার 
আমরা যথা সময়ে প্রকাশ করিব। 

এগহপ চিত্র ।-প্প্রবর্তক” পত্রিকায় গত সংখ্যায় শ। হবিকুপ্রিয়া 
ও গৌর তরির একথানি সুন্দর চিত্ত প্রকাঁশিভ হইয়াছে । 

গৌড্রাক্স-টবক্ষ্ু সম্দ্মিলনীব সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদক ্রধুক্ত পুলিন বিহারী দে ও শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী যুগলে মিলিয়। 
সম্মিলনীর খণ পরিশোধ ও সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধন জন্ত বিশেষ ভাবে 
চেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়! আমরা সুখী হইলাম। সম্মিলনীর মাঠে পিং 
ব্যাঘ্ব লুকাইয়! থাকিতে পারে এরূপ জঙ্গল হইয়াছিল এইবার সব 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে। 

পুলীল্বান্ে শ্রীশ্রী জগজ্াধথের বন্দিকে বিহ্যৎ 
আলোকের বন্দোবন্ত হইয়াছে । পূর্বেও একবার চেষ্ট। হইয়াছিল কিন্তু 
সেবারে পাগ্ডাগণ নানা প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন, শুদ্লাম এবার 
পাণ্ডাগণ কোন আপত্তি করেন নাই । 

আীস্দানবন্নের কানন ল চ্গাজান্ন সম্বন্ধে এখন পর্যন্তও 
কোন মীমাংস। হয় নাই। কিছু দিন পুর্বে কসাইখান। সন্বদ্ধে আলোচন! 
হইয়াছিল এখন আবার বানর চালান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে? 
শ্ীবৃ্দীবসে এসব কি হইতেছে? 


ন৮ ভক্ত [ ২৮শ বর ২য় ও ৩য় সংখ্যা 
ররর 


সংবাদ পত্রে শুধু আলোচনা করিয়া কতদূর ফল হইবে তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না? সম্প্রদায়ের মধা ভইতে প্রীণ আছে এমন জন কয়েক 
কাধাশেত্রে নামিয়। পাড়লে বোধইয় সহজেই এসব গ্লানি দূর হয়| কিন্ত 
পরস্পর দূলাদল লইছাই বাস্ত কখন আর এসব কার্যে ভাত দিবেন । 


প্রশ্নোত্তর বিশ 
পরম পুজশীর সম্পীদক মভাশছের মী 
আপনার ১৩৩৬ ভাদ্র সংখ্যার মাংসক পত্রিকা “ভাক্তীপর ২৭ পৃষ্ঠা 
প্রশ্নোত্তর খিভাঁগে হনং প্রশ্নের আংশিক উত্তর আপনার পাঠক-পাঠিকাদের 
জ্ঞাতাথে নিয়ে জুপত্ত ইল 25 
১ গ্রশ্নকর্তা বাঙ্গালা বাহিরে ভারতবধের মধ্যে বেখালে শ্ীশ্ীশৌরাছ 
মহাপ্রভুর বিগ্রচ সেবিত তয়, ভাহার'স*বাদ জানিতে চাঠিঘ়াছেন, মত 


অনেকের নিকট হইতেই উত্তর পাহয়া থাদকব্নে। পরিভ্রমণ গ্াসঙ্গে 
ভারতবর্ষের বাহিরে আপিয়া যে কদস্থানে উক্ত মহাপ্রভুর বিগ্র পুজিত 
হইতেছেন দেখিয়াছি ভন্মধ্যে ব্রহ্মদেশের মধো আফিগাব সহরের € রেল 

ীনাবস্তির জম গৌরনিত্য নন্দ বিগাহ মুষ্ভিই (বশেষ উল্লেখষোগ্য ) যন্তদুর 
জানিতে পারিয়াছি এবং যেরূপ সেবার ব্যবস্থ! দেখিলাম, তাভাতে 
আকিয়াবের বিগ্রমৃত্ির সেবার কোনরূপ ঞুটী নাই এবং যাহাতে স্থায়ীভাবে 
দে কার্য চলিতে পারে ভাভার মুচারু ব্যবস্থাও তাহার স্থাপটতাই 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রেছগুন পৌনাবস্তিস্থি 5 যে বিগ্রহ আছেন তাার 
সেবার ক্রটী দেখিলে ভিন্দু মাত্রেরই বিশেষ দুঃখের কারণ হয়। উক্ত 
বিগ্রহের সেবাইত যে পৌনারা ( কনৌজী ব্রাহ্মণ কিন্তু গৌড়ীয়ট্ফব 
ইদানীং ব্রহ্মভাঁবাপক্প ) আছেন, অর্থাভাব বশতঃই সেবার স্ুব্যবস্থ 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৬] শোঁকসংবাদ ৭ 





করিয়| উঠিতে পারিতেছেন না মন্দিরটী বড় ও প্রাচীন, প্রা ০৫০। 
৩০০ বৎসরের, ইদানীং সংস্কার অভাবে বিশেষ জার্ণ। রেঙুন প্রবাসী 
বাঙ্গ।লীদেরও বিশেষ কোন সহানুভূতি ইহাতে নাই । 

২। এতড়িন ১6816 8০661600606 ভ্রমণকালে (10205) পিনাং 
সহরে যে শ্রীতীরাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিমা আসিলাম পে সম্বন্ধে গুটিকদেক 
বথা লিখিতেছি, আশাকরি ভাপনার পত্রিকা স্থান দান করিবেন । 

ইক মন্দিরে যে বিগ্রহমৃত্তি আছেন, তাভার নাম শ্রীইকুঙ্জবিহারী। এই 
বিগত প্রায় দেখত বপন পুর্বে কোন বাঙ্গালী বাংল! ভইন্ডে লইয়া গিছা 
সেবা প্রকাশ করেন। বর্তমানে ইহার সেবাইত জিলা চট্ুগ্রামাস্থৃত 
মোহরা গ্রাম শিবাসী আযুক্ত সাপদাচরণ ভটাচার্যা মভাশয় | উপঘুক্ত পুত্র 
না থাকার এ বাদ্ধকানিবঙ্গন বিশেষ ভাঙবে উক্ত সেবার কাবা যে 
আর বেশীদিব্স টলিবে বা বালসালীর গৌরব সে? মন্দিকটী বাঙ্গালীর হাতে 
থাকিবে ভাঁভীর ভরমা না! অতএব মামার বিনীত প্রার্থনা এই যে, 
যেকোন উপারে সদুরস্থিত এ মন্দিরটী শালালীর তস্ভীবধানে সুন্দররূপে 
চালিত হইবার বাবস্থা! হউক, তাত! হইলে আমি নঙ্গকে ধন্ত জ্ঞান করিব। 

এই মন্দির ও বিএছের ইতিভাঁস কাহারও জানা খাকিলে আপনার 
পাত্রকার মধা দিয় প্রকাশ করলে সাধারণের উপকার হইতে পাবে। 
টৈষ্বদাসানুদীম---প্পরিব্র'জক বাবাল্গী” 


শোক সংবাদ 


আজ স্বদূর ব্রহ্মদশে এসে আমাদের পুজনীয় মাষ্টার মহাশয় 
৬কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘৃত্া সংবাদ শুনে এই আত্মীয় 
স্বজন পরিত্যাক্ত বাংলার সন্তান যে কতদূর মন্াহত হন্ছে, »1 এক 
তগবান ছাড়া কেহ জানেন না। 


৮০ ভি [২৮শবর্ষ২য়ও ৩য় সংখ্যা 





গত বৎসর শারদীয় পূজার সময় আমি দেশে ছিলুম* আমাদের মাষ্টার 
মহাঁশয়.আমাদের নিয়ে কত আনন্দ করেছিলেন । সামার বেশ মনে পড়ে 
যে,তিনি একবার আমাঘু বলেছিলেন, “খুব পরিশ্রমী ভবে, ছুর্বলত। বলে 
জিন্ষ্টাকে অস্ত্রে স্বান দি€না । ক্টার সেই শিক্ষা যেকোন কাজে 
পিছু হেট না। যখন তিনি আমাদের ট্রফ ও স্কাউট পরিদর্শন করতে 
আসতেন, নিজেই আমাদের লাইনে দ্ঁড়ায়ে আমাদের কত উংস্টুৃহিত 
করতেন। একবার আমাদের নিমতায় ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল, সেই 
ভোর বেলায় উঠে আমাদের নিয়ে কন্ড আমোদ করতে করডে গিয়ে- 
ছিলেন, ভা আজ প আমার বেশ মনে আছে । তিনি বালকের কাছে 
বালক হতেন, যুবার কাছে যুবক হতেন, ছাত্রের কাছে শিক্ষক হতেন। 
আবার দব্রিদের কাছে ধনী হতেন। তিনি আমাদের পাঁনিহাঁটি গ্রামে 
£কে। অপারিটিফ এন্টম্যালেরিয়া সোসাফিটি স্থাপন করেন,আবার পানিহাটি 
নিমত। পাণাগড় প্রসৃতি স্থানে “ম্যালেরিয়া নিবারণা' সভা স্থাপন করেন। 
তার সেই নিঃস্বাথ পবিত্র পরোৌপকার তাঁর ভীবনের ত্রত ছিল। তিনি 
দরদ্রের পিতা মাতা! হয়ে মর জগতে এসেছিলেন, মুত্াকালেও তার ব্রত ভঙ্গ 
করেননি । ধন্ত মহাপুরুষ আজ তোমার পদচিহৃ লক্ষা ক'রে জগতে ভোমার 
অন্ুশরণ করবার চেষ্টা বোধ ভয় পানিহাটাবাপী ও আর অনেকে করবায় 
চেষ্ট। করবে । ভাইর্থাছু! তুম শুধু একা পিতৃহীন হগুনাই, আজ সারা 
পানিচাটিবাসী পিতৃহীন, আশাকরি তীর স্বরণাথে আমাদের পাঁনিহাটি 
ইংরেজী বিগ্তালয়ে একখানি অয়েল পেন্টিং ফটে। থাকিবে, কেন না বালক- 
গণ এই পাবিত্র মহা পুক্ষষের প্রতিমুন্তি দেখে তাঁর মতন হবার চেষ্টা করিবে। 

আঁমি আজ তাঁর বালকবালিক। ও পরিবারের গভীর শোকে আমার 
আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি । 


শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ধুপে ), 
রেনগুন। 


আশীরাধারমণো জয়তি । 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেম-স্বর্ূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিতস্ুন্য জীবনম্‌ ॥৮ 





২৮শ বর্ষ 1. রর অ হায়ণ 


৪র্থ সংখ্যা ) ধর্মম-সন্বদ্ধীয় মাসিক পত্রিক।। 


৯৮*---িশিতি ০০৮ ০পিশিসপী পি ১০টি লিপ ৯ মহন পি ০০ সপ 


৯৩৩৬ 





শশশীশশি 





পাণের কথ 


(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 
(৩) 
পুড়ে ছাই ভয়ে যাওয়া হৃদয়ে আমার 
ভাবের কুম্ম কত নানা বরণে ফোটে ) 
কিন্তু রে জীবনটুক বার্থ আজি যাঁর, 
তার এ হৃদয়-ভাঁব বিড়ন্বনা বটে ! 
তার এ হৃদয়-ভাব বুঝিতে €ক চায় 
কে করে আগ্রহ তার কথা শুনিবারে ? 
হুদয়ের তাঁব তার হৃদয়ে মিলায়; 
মে কেবল পায় মাধ হেলা এ সংসারে! 
ঘুণা অবহেলা লয়ে আছে যে দাড়ায়ে 
| নিজের অনৃষ্ট ফল লইয়া! নীরবে 
শক্তি নাই যেতে যার এ দশ! এড়া?য়ে, 
শুনিতে যাহার কথ কেহ নাই ভবে; 
হায় লে হুর্ভাগ! শুধু বিড়ম্বন! কলে, 
আগর আদ়-তাবে মত কুতৃহলে! 


শসা লা পল 


মর্যাদা লঙ্ঘনের পরিণাম 
পরিব্রাজক ভূলুয়। বাবার সন্তাব-তরঙিনী হইতে ) 
শচৈতন্ত চরিতামূতে লিখিত আছে, বেঙগাপোল পরিতণগ করিয়! 
দাস ঠাকুর চান্দপুরে বলরাঁম আচার্যের গৃহে আসিলেন। 
“হরিঙীস ঠাকুর চলি আইল! চান্দপুরে । 
পিয়া রহিল] বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥* 
সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণা ও গোবদ্ধন বলরাম আচার্যের শিবা ছিলেন। 
বলরাম আচার্ধ্য হরিদাস ঠাঁকুরের ভক্ত । ঠাকুর বলরাম আচার্য্যের গৃতে 
উপস্থিত হইলে, গোবদ্ধন মজুমদার তাহার জন্ পৃথক ভজনযোগ্য পর্ণশাল! 
নির্মাণ করাইয়া দিলেন । বলরাম আচার্ধ্যের গৃহে তিনি ভিক্ষা, ( সন্যাঁসীর 
ভোজনকে ভিক্ষ। বলে) গ্রহণ করিতেন। 
গোবদ্ধন মভুম্দারের পুত্র রথুনাথের তখন বাল্যকাল । বলরাম 
আচার্য্ের গৃছে তখন রঘুনাথ অধ্যয়ন করিকেন। সাধুঙার জীবন্তযুক্ঠি 
পবিক্রভা ও প্রতিভার সমুদ্র হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ভিনি তাহার 
সেব। করিতে লাগিলেন। হুরিদীস ঠাকুরও তীার প্রতি লেতপূর্ণ ছিলেন । 
হরিদাস ঠাকুরের এই কৃপাই রথুনাথের ভবিষ্যৎ বৈরাগ্যের প্রধান 
ছেতু,-বাল্যকীলে নাম-প্রেমময় পরমভাগবন্ত ভরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ- 
লাভই তাহার শ্রীচৈভন্ প্রাপ্তির প্রধান হেতু । ইনিই পরিশজ বয়সে বৈষুব- 
জগতের ন্ুপ্রস্দ্ধি মহাজন শ্রীল রঘুনাথ দাস। শ্রীচৈতন্ভচরিতাম্বতে আছে__ 
“হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে । 
সেই কৃপ। কারণ হইল চৈভন্ক পাইবারে ॥* 
হিরণ্য ও গোবর্ধন ছুই ভাই । তীহার! একদিকে যেমন প্রধান জমিদার, 
জন্াদিকে নবাব সরকারেও সেইরূপ উচ্চপঞগস্থ কর্পমচারীছিলেন। সমগ্র 
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রাজস্থের তত্বাবধানের ভার তীহাদের হন্ডে অর্পিত ছিল। নবাব সরকার 
হইতে এই কার্যোর জন্ত তাহাদিগকে সম্মান স্থচক "মন্জুমদদার” এই উপাধি 
প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধারণ লোক তীহাদ্দিগকে বাজ। বলিত। রাজার 
মত তাভাদেরও সত। ও সভাসদ্‌ ছিল। 

একদিন বলরাম আচাধ্যের অনুরোধে হরিদাস ঠাকুর হিরপ্য মজুমদারের 
সভায় গমন করিলেন । হিরণ্য ও গোবদ্ধন দুই ভাই অত্যন্ত সম্মানের 
সহিতই তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাসদ্গণের মধ্যে কেছ তাহার 
সাধুতার প্রশংস! করিতে লাগিলেন, কেহ বা হরিনামের প্রভাব কর্তন 
করিতে লাগিলেন । | 

কেহ বলিলেন, নাষ ₹ইতে পাপ ক্ষয় হয়) কে বলিলেন, নাম হইতে 
মোক্ষ হয়। নামের মহিমা কীর্তন গুনিয়। নামময় হরিদাস ঠাকুর আনন্দে 
বিভোর হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদের আলোচনায় যোগদান করিয়। 
নামের অপার মিম! বর্ণন করিতে লাগিলেন । তিনি বঙ্গিলেন, আপনারা 
যে মোক্ষের কথা বলিতেছেন, তাঁহ! হরিনীমের আভাসেই প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। মোক্ষ লাভ নামের প্রধান মহিমা নহে, নামের বলে ভগবান 
শীগোবিনের জ্রচরণকমলে প্রেম-ভক্কির উদয় হয়, ইহাই নামের প্রধান 
মহিমা । নামের ফলে মৌক্ষলাভ হয় বলিলে নামের মহিম। খর্বব কর! হয় । 

“হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নছে। 
নামের ফলে কৃঞ্ণ-প্দে প্রেম উ্পজয়ে ॥* 
এই কথ বলিয়া শ্রীমন্তাগবতের এক স্কৌকের ব্যাখ্যা আরস্ত করিজেন__ 
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কার্ত্যা জাতান্ুরাগে! জ্রুত চিত্ত উদ্ভৈঃ ) 
হসত্যথো৷ রোদিতি রৌঙি গায়ত্যুন্সাদবন্ুতযতি লোক বাহ্‌ঃ ॥ 

ুক্তি নামের প্রধান ফল নহে । ভাই ভাগবত বলিতেছেন, ভগবানের 

নাম লাধন! যাহার ব্রত ভগবানের নামই তাহার প্রিয় । ভিনি নাম 
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কীর্তন করিতে করিতে অনুরাগ প্রাপ্ত হন। প্রেমের উদ্‌গমনে তাহার 
চিত্ত অধিকতর দ্রবীভূত হয়। তজ্জন্ত তান গ্রহগৃহীত ব্যক্তির মত বিবশ 
হইয়া কখন হাস্ত, কখন রোদন, কখন চীৎকার, কখন নৃতা করিয়া থাকেন। 
বলিতে বলিতে হুরিধাস ঠাকুর শ্ীধর স্বামী কৃত পদাবলীর শ্লোক আবৃত্তি 
করিলেন। 
অংহনংহরদখিলং সক্কহুদয়াদেব সকললোকস্থা। 
তরণীরিবতিমির জলধিজিত জগন্মঙগলং হরেন্নাম ॥ 

এই ৪ঞ্ন।কের আবৃত্তি করিয়া আবেগ ভবে সভার পণ্ডিতগণকে ইহার 
বাথা। করিতে অনুরোধ করিলেন পণ্ডিতগণ তাহার আসুখের ব্যাখ্য। 
নিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তিনি ব্যাখ্য। আরস্ত করিলেন। 
(«হরেঃ জগচ্দঙ্গলং নাম সৎ উদয়াৎ তিমির জলধেঃ তরণীইব নকল লোঁকস্ত 
জখিল অংহঃ সংহরৎ জয়তি 1) সুর্য উদিত হইয়াই যেমন জগতের অন্ধকার 
রাঁশিকে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেইবপ ষে শ্রীহরির জগন্মঙ্গল নাঁম উচ্চারিত 
হওয়া মীত্রই ভীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস ভইয়া যায়, সেই নাম জয়যুক্ত হউক । 

এই বলিয়াই পুনরায় গ্রীমদ্তভাগবতের আর এক শ্লোক বলিলেন-_. 

“হ্রিযমাণো হরেন্পামগৃণন্‌ পুজ্রোপচারিতং | 
অজামিলোহপাগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্‌ ॥ 

( * জিয়মানঃ অজামিলঃ অপি পুত্রোপগারিভং হবেঃ নাম গৃশন্‌ ধাম 
অগাৎ কিং উত শ্রদ্ধয়। গৃণন্‌ ॥*) 

শ্রদ্ধ! বিহীন অজামিল মরণ সময়ে পুভ্রের নামে শ্রীভরির নাম গ্রহণ 
করিয়! যখন টৈকু ধামে গমন করিয়াছেন, তখন শ্রদ্ধ পুর্ববক তাঁহ। গ্রহণ 
করিলে যে অশেষ কঙ্গাণ সাধিত হইবে তাহাতে আর সনদে কি ?* 

হরি নামের আভাঁসেই মুক্তি হইয়া থাঁকে, কিন্তু ভক্তগণ সেই মুস্কি ও 
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প্রীর্ঘন। করেন নাঁ। এই বলিয়! পুনরায় ভাগবত হইতেই ভগবানের উক্তি 
বলিলেন-__ | 

সালোক্য সাস্টিসারূপ্য সামীপ্োকত্বমপ্রাত | 

দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনামতসেবনং জনাঃ ॥* 

(*্মপ্তক্তাঃ জনাঁঃ মৎসেবনং বিনা উদীয়মানঃ উত দালোক্য, সাঠি, 
সারূপ্য, সামিপ্য, একত্বমপি ন গৃহৃত্তি ৮) ভগবান বলিতেছেন _আম'র 
ভক্তগণ কেবল মাত্র আমার সেবাই প্রার্থন! করে, চতুব্বিধা মুক্তি ভাহা- 
দিগকে দিলেও ভাহারা গ্রহণ করে না। আমার গঙ্গে একলোকে বাস, 
আমার সমান উশ্বর্যা, আমার সমান জপ এবং আমার সমীপে অবস্থান 
অথব! আমাতে লীন হওয়া এ সকল কিছুই তাহার! প্রার্থনা করে ন1। 

এই ভাবে প্রেমব্ছ্বল চিত্তে হরিদাস ঠাকুর হরিনামের হিম! কীর্ডন 
করিতে ছিলেন, আর তাহার অনুতময় ব্যাখ্যা সকলে একা গ্রমনে পরমানন্দে 
শ্রবণ করিতেছিলেন। সহসা গোপাল চক্রবর্তী নামক একজন আরিন্দা 
( রাজন্ব বাহকগণের জমাদার ) সতা'র মধ্যে উত্থিত হইয়। হরিদাস ঠাকুরের 
কথার প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। সেকিছুশান্ত্র জ্ঞান সম্পন্নও ছিল) 
বয়সে যুবক এবং রূপবান ভাই ষেন স্বভাব একটু ধৃষ্ট ও চঞ্চল ছিল। 
শচরিতামুতে আছে-- 

“ক্ষুদূহঞ)1 বলে সেই সরোষ বচন। 
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥ 

সে ভাবুকের বাখ্যা আরস্ত করিল, “কোটী জন্ম তপন্তা! করিয়া, বহু 
তপঙ্ঠায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাধকগণ যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন 
না, এই টবরাগীটা নামাভাসেই সকলকে তাহ! দান করিয়। বেড়াইতেছে। 

হরিদাস ঠাকুর তাহার এই ধৃষ্ট বনে চঞ্চল হইলেন না। নম্র ভাবে 
নেংপুর্ণ বাক্যে. বলিতে লাগিগেন_তুমি আমার সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিও 
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না। আমার লিক্তের কোন কথা ইহাতে নাই, শান্ত্রেই ঘোষণ। আছে 
নামাতাসে মুক্তি হয়| তক্তিরসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আমার কথার 
সভা সত্য বুঝিতে পারিবে | 
“ত্ৎ সাক্ষাৎ করগণাহপ।দ (বিশুদ্ধা ব্িস্থিভহ/মে | 
সুখানি গোষ্পদ।মুস্তে ব্রহ্মান্যপি জগদ্গুরো ॥৮ 
হে ভগবন্‌! সাগর সংস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গোক্ষুর খনিত গর্ত মধ্যস্থ্‌ 
জল যেমন অত্যাল্প বোধহয়, তদ্রাপ আপনার দর্শনে প্রাকৃত মুখ-সমুদ্র 
সংস্কিত আমার পক্ষে নির্বিশেষ ব্রঙ্গাজ্ঞ।ন স্থথ বা ব্রহ্মানন্দও অত্যন্প বোধ 
হইতেছে । আভএব ভক্তযানন্দের নিকট ব্রক্ম।নন্দ ক্ছিই নহে । সেই ভক্ি 
নামেরই ফল। আম শাস্ত্রের ঘোষণা অন্ুলারে পুনরায় বলিভেছি যে, 
তক্তির নিকট মুত কিছুই নহে, নামের আভাসেই মুক্তি ঘটিয়া থাকে । 
হরিদাস ঠাকুরের ব্যাৰ।া শেষ হহলে গোপাল চক্রবর্তী ধৃষ্টের মত 
বলিয়া! উঠিল স্যদি নামাভাপে মুক্ত না হয় তা হইলে তোমার নাঁক কাটা 
যাইবে। এহ কথা তুমি সভামধ্যে স্বীকার কর।” হারদাস ঠাকুর মু 
হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন “মাচ্ছা, তাহাই হইবে, যদি নামাভাসে মুক্তি 
ন| হয় ভাহ। হইপে আমীর নাক কাটিও।” 
গোপাল চক্রবত্তীর ধুষ্ট বচন শুনিয়া সভার সমস্ত লোক হাহাকার করিয়। 
উঠ্ভিল। মজুমদার তাহাকে ধিক্‌ দিয়া বলিতে লীগিলেন, “ভোমার মত 
ধুষ্ট নাই।” বলরাম আচার্ধ তাহাকে ভঙ্খসনা করিয়া! বলিলেন__ 
প্ঘট পটিয়া মুর্খ তুমি ভাক্ত কাহ। জান। 
হরিদাস ঠাকুরে তুই কেলি অপমান ॥ 
সর্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ । (ঠ৮: চঃ) 
গোপাল চক্রবর্তী কথ বলিয়! প্রকারান্তরে সভার সমস্ত লোকেরই অভি- 
সম্পাতের তলে পতিত হইল। মঞ্জুমদার তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ ] মর্য্যাদ! লঙ্ঘনের পরিণাম ৮৭ 


[১০১১2১১১১১১ 


সভার সমস্ত লোক হরিদাস ঠাকুরের চরণশুলে পতিত হইয়। ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে লাগিল । 

পর্বঞ্জের মত সহিষ্ণু, প্রসাস্ত মহাসাগরের স্তায় উদ্দার হৃদয় হরিদাস 
ঠাকুর প্রসন্ন চিত্তে বঙ্িলেন_-তোমাদের কোন দোষ নাই, ্র ব্রাহ্মণ কুমার 
গোপালেরও কোন দোষ নাহ, ডহার তক নিষ্ঠ মন। হরিনাম মাহা 
তর্কের গোচর নছে, [ফন ভক্তি যুক্ত হইয়া নাম আশ্রয় করেন নাম মাহাজ্যয 
কেবল 1তনিই জানিতে পারেন। ভগবান গোবিন্দের নিকট আমি 
গোপালের এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করি । ভোমরা আপন আপন 
গৃছে গমন কর” ধন্ত ক্ষমা, ধণ্ উদ্দা?ভা, এত সম্যগুণ না থাকলে ওক্প 
দৃঢ় ভাবে নামের মহিমা ঘোষণ! করিতে পারে কে? 

নানাজনে নানাভাবে গোপালের সব্বন্ধে আলোচনা আরস্ত করিল। 
এধিকে তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবত্তী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইল। তাহার 
সুন্বর শরীর ধ্বংশের মুখে গমন করল) উন্নত নাসকা গলিয়া খসিয়। 
পড়িল। সে সভামধ্যে হরিদাস ঠাঝুরের নাক কাটিতে চাহিয়৷ ছিল, 
ঘটনাচক্রে তাহার নিজের নাকই কাটা পড়িল। হৃহ1 সেই তক্তজন-বঙ্সভ 
শ্ীগোবিন্দেরই বিধান । ভক্ত ক্ষম। কারলেও তিনি ক্ষমা করেন না। 

“ভক্ষের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে। 
কৃষ্জের স্বতাব ভক্তানন্দ। সাতে ন। পারে ॥ ( চৈঃ চঃ) 

তাই করুপামন্প হারদাস ঠাকুর গোপাল চক্রবন্তীকে ক্ষমা করিলেও 
ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। হজ্জে আ্খ্র্যাক্ছা 
ভনঙ্ঘন্সেক্স স্পাজ্তি শে এড়াহতে পালে ন।॥ হরিঙগাস 
ঠাকুরকে অলম্মান করিয়। গোপালের শান্তি হইল, ইছ। দর্শন করিয়া 
জনসাধারণ সন্ত হইল কিন্তু হরিদাস ঠাকুর বড়ই হুঃখিভ হইলেন। তিনি 
ষেন দার সেখানে থাকিতে পারিলেন না। 


৮৮ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য 





জীবে দয়! ধার ধম্ম, বি্প্রিতনয় গোপাপের হুঃখে তিনি ষে মন্াহত 

হইবেন সে আর আশ্চর্য্য কি? ভান বলর!ম আচার্য্ের নিকট অনেক 
করিয়া বলিয়! বিদায় লইয় শা্তপুরর আ শমুপে গমন করিলেন) শ্রচৈতন্ত 
5রিতামৃতে শাস্তিপুর আগমন গ্রাসঙ্গে জ্গিথ 5 মাছে 

“বিপ্রের ছুঃথ দেখি শ'রদাস মনে ছুঃৰা হইলা। 

বলাই পুরোহিঙে কহি শাস্তিপুরে আইলা! ॥ 

আচার্ষো মাছ ৫কল দণ্ড৫ৎ প্রণাম । 

অদ্বৈত আলিঞ্ন করি কারণ সম্মান ॥* 


রি ৩৯৮ সস... কল্প 


ভক্ত মাহমা ও ভগবত্ডজন 
( শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় লিখিত ) 
(২) 
দাহ, সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিভ চতুর্বিধ ভক্তগণই, শ্রীককষচরণে 
াস্ত ভক্তি প্রার্থনা! করেন । কারণ জীবের স্বভাবই নিত কৃষদাঁস। ঘথ| £-- 
একে ঈীশ্বর কৃষঃ আর সব ভৃত্য । 
ঘারে ধৈছে নাঁচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ 
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস ভাছ! ভুলি গেল । 
তে কারণে মায় তার গলায় বাদ্ধিল,॥ (চৈ চঃ) 
শীতসদ্গুরু বৈষ্ণব গোল্বামীর পাদপক্সাশ্রয়ে দীক্ষা শিক্ষা! লাঞ্ড করিয়! 
ভক্তি ধন্ম হিনি যাজন করেন, তিনিই হইতে পারেন এহেন ভক্ত, কষ্দাস । 


এই উশ্ীগৌরককফ ভক্তগণ £-_ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ ] তল্ত মহিমা ও ভগবদ্তুঙজন ৮৯ 
(জরুরী 
খন্গাণ্ড ভারিতে শান্ত ধরে নে জলে । 


এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা গ্নে। 
তাই ভক্ত কাঁব বন্দনা করিতেছেন £__ 
5হয়াছেন হইবেন প্রভুর যত পাস। 
সবার চরণ বন্দি দস্তে ধরি ঘান॥ 
অখিল ব্রহ্মা'গুর জীবশিক্ষাগ্চর এমন্মহা প্রভু সমুখনিংস্থত মনা 
প্রেমময় শ্লোক দ্বা9 আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষ! দিতেছেন ১ 
ন ধনং »॥ জনং ন স্ুন্দরীং কবিভাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মান গন্মনীশ্বরে ভবভাগ্তক্তিরঠৈতুী ত্বয়ি॥ 
ধন জন নাচি মাগে! কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধ ভাত" দেহ মোরে কৃষ্ণ রুপা করি ॥ 
অতি 06৭9 পুনঃ মাগো দাস্ক ভক্তি দান! 
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান ॥ 
জীব সর্বদ| সংসারী জীব অভিমানে জকুষেের দাস্ত ভক্তি প্রার্থনা 
করিবে এবং তাহার পদধুলি হইয়া থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর 
আর্তনাদ করিবে । শ্রীমন্মহাপ্রতুর ই্মুখোচ্চারিত অমূল্য শ্লোক :-_ 
অগ্নি নন্দ*সুজ ! কিন্করং পতিভং মাং বিষমে ভম্বাম্থুধৌ | 
কৃপয়। তব পাদপদ্কজ স্থিত ধুলি সদৃশং বিচিন্তয় ॥ 
তোমার নিত্যদাস মুঞ্ি তোমা পাসরিয়া। 
পড়িয়াছে ভবার্ণবে মায়াবন্ধ তঞ ॥ 
কূপ করি কর মোরে পদধূলি সম। 
ভোমার সেবক করো ভোমার সেরন ॥ ( ঠ£ চঃ) 
তিনিই একাধারে সাধু, টৈষ্ণব, ভক্ত, মহাস্ত, ব্রাহ্মণ, দাস ও শ্রীগৌর- 
কৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাঁশ শ্রীগুর গোস ই, যিনি কায়মনে। বাঁকো ক্ীগৌর- 


৯০ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 





কষ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। অখিল ব্রহ্মাগ্ডপতি, জীববল্লভ 
উশ্রীনবন্ধীপ শশধর শ্রাগৌরকিশোর সব্ধ শাস্ত্রবেদ পুরাণের মীমাংসা সার 
মহাবানী শাল রায় রামানন্দকে বলিলেন । যথা শ্রীচৈতন্জ চরিভামৃতে £ 





কিবা বিপ্র কিবা গ্াসী শুদ্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণ তত্বুবত্ত! সেই গুরু হয়। 
ইহার উপর আর কি কথা আছে? শ্রীমন্মহা প্রভুর পরমভক্ত ব্রহ্ম 
হরিদাদ ঠাকুর যন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে অতি 
" জাতি ইত্যাদি বলিমা দৈন্ত করিতেছেন। তাই ভক্তবৎসল শ্রী গৌর 
ভগবান, ঠাকুর হবিদদীসকে বলিয়াছিলেন £- 
এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়। 
তোমার যেঙ্গাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥ (৫5: চঃ) 
ভক্তবৎদল নিজ প্রিয় ভক্তকে এই মহীসত্য বাণী বলিয়!, জগতের 
জীবকে শিক্ষা! দিলেন যে, ভগবানের ছিতীদ় দেহ ভক্ত । তক্তের ফেজাতি। 
কুল তগবানেরও তাই | তাই তক্ত মহাজন ব্যাপাবতার, নারায়ণীন্ৃত 
শীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছ্ডেন £-_ 
জলম্ত অনল প্রতু ভক্ত লাগি খাঁর | 
তক্তের কিন্কর হুম আপন ইচ্ছায় | 
তক্ক বই কৃষ্ণ আর কিছুহ না জানে। 
তক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥ ( 5ঃ ভাঃ) 
তক্ত হরিদাস ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রেমতরে আলিঙ্গন করিয়া দীন- 
দয়াল, পতিত পাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্ীকঞ্চৈভন্ত মহা প্রভু বলিতেছেন-_ 


প্রভু কহে তোমা স্পশি পবিত্র হইতে। 
তোমার পবিভ্র ধর্দ নাহিক আনাতে ॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ ] ভক্তমহিম। ও ভগবদ্ভজন ৯১ 





ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ববতীর্থে সান । 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ ভপ দান। 
মহাবেদজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তক্ততাপস শ্রীশঙ্কর সদ্দাশিবাবতার ; অছৈত প্রতু, 
পিতৃশ্রাদ্ধান্্ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ভোঁজন করাইতেন আর 
বলিতেন £-- 
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাঙ্মণ ভোজন । 
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইঙ্গ ভোজন ॥ (€ চৈঃ চঃ) 
ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীমন্মহা প্রভুর মগক্পার লীলা! কাহিনী, 
যিনি শ্রীচৈ ভন চরিতামুত গ্রস্থের অন্ত্যৎণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে আম্বাদান 
করিয়াছেন; তিশি শ্রীচৈতন্ত দেবের ভক্তবৎসলতায়, প্রেমে আত্মহার! 
ইয়াছেন এবং শ্ুগৌরাঙ্গপদ্ধে মন প্রাণ বিকাইয়া দিয়াছেন । আরমন্সহা- 
প্রভুর রাতুল চরণযুগল বক্ষে ধারণ করি], নয়নে মধুর রূপন্থধা পান 
করিয়া, মুখে শ্রীকৃষ্+-ঠভন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, প্রেমিক ভক্তবুন্দের প্রেম 
কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভক্ত ঠাকুর হরিদাস ভীক্ষের স্ভায় মহা প্রয়ান 
কাঁরপেন। তক্ত দেহ কোলে লইয়া! প্রভু প্রেমনৃত্যে আত্মহারা হইলেন; 
তক্তবৎ্সল গৌর বিশ্বস্তর হরিদাসের দেহ সমুদ্রে নান করাইয়া, সমুদ্রকে 
মহাতীর্থ করিলেন, আর হরিদাসের গুণ শতমুখে ভক্তগণের নিকট গাহিতে 
লাগিলেন। নিজ হস্তে সমাধি দিয়া পিগ্ডা বাধাইলেন আর স্বয়ং ভিক্ষা 
করিয়া মহামহোথসব করিলেন। যথ! হচৈতন্ত চরিভামতে 
আপনি শ্রহস্তে কৃপায় বালু তারে দিল। 
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎ্নব কৈল।। 
আর দিবা নিশি কাদিয় কাদিয়। ভক্তগণকে বলিতেন-_- 
| কূপ। করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ । 
_ সতন্ত্র ₹ষেের ইচ্ছ। কৈল সঙ্গ তঙ্গ ॥ 


৯২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ধ ৪র্থ সংখ্যা 





রিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে | 

আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ 

₹রিদীস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি । 

তাত। বিনা রত্ব শৃন্ত হইল মেদেনী ॥ ( চৈঃ চ:) 


প্রেম্গাতা শ্রীল নিত্যাঁনন* প্রভুর সাক্ষাৎ কুপাপান্র ঠাকুর বৃন্দাবন 
দাস, স্বীর প্রভুর আদেশে ও শ্রীমন্মচা গ্রভুর প্রেরণায় লিখিয়াছেন-_ 


জাতিকুল সব নিরর্থক বঝাইতে। 
জন্মিলেন শীচকুলে প্রভৃব আজ্ঞাতে ॥ 
অধম কুলেতে য'দ বিষণ তক্ত হয়। 
তগাপি সেই সে পুজা সর্ব শাস্ত্রে ক ॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীরু্চ না ভজে । 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 
এই সব বেদ বাঁক সাক্ষী দেখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে | 
প্রহ্লাদ যে হেন ঠদভ্য কপি তন্ুমান। 
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম। 
হরিদাস ম্পশ বাঞ্থ। করে দেবগণ। 
গজ1ও বাঞ্ছেন হরিদীসের মার্জন । (চৈঃ ভাঃ) 


বর্ষ হরিদাস ঠাকুর আজীবন তিন লক্ষ ( যোগ নাম বান্রশ অক্ষর) 
নাম, জপ ও কীর্তন করতঃ প্রত্যহ মহা প্রসাদান্ন গ্রহণ করিতেন। 
বেনাপোলের জঙ্গলে ভজন-নিষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরের ভজন নষ্টের জন্ত সেট 
দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র থান একটী পরমা হুন্দরী বেশ প্রেরণ পুর্বক, তাঁহার 
মভাব্রতের পরীক্ষা করিয়াছিল, বৈরাগী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ গুণে বেশ্যার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬] ভক্ত মন্কিমা 'ও ভগব্গুজন ৯৩ 





পুনজন্ম হইল ॥ মহৎ সঙ্গের ও মহৎ কপার ষে কি ফল ভাহার জলন্ত 
দৃষ্টান্ত সেই বেশ্যা । তিনি হরিদাস ঠাকুরের চরণে মস্তক বিক্রিত 
করিলেন । জার হরিদাস ঠাকুর তাহাকে উপদেশ করিলেন ৫ 

ঠাকুর কে ঘরের দ্রব্য ব্রাঙ্মণে কর দান। 

এই ঘরে আদি তুমি কর5 বিশ্রাম ॥ 

নিরস্তর নাম লহ, তুললী সেবন। 

অচিরাতে পাবে ভবে কৃষের চরণ ॥ (65 চঃ) 

গুরুর আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া দীনাতিদীনভীন। সাজি! তিন লক্ষ 

নাম, (হরে কষ, ভরে কষ কৃষ্ণ কষ, হরে হরে ॥ হরে রাম, হরে 
রাম, রাম রাম, হবে হরে, 0৮) গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন :_ 


তুলসী সেবন করে চর্ববন উপবাস । 
ইঞ্জ্রিয দমন হইল, প্রেমের প্রকাশ ॥ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ুবী হৈল পরম মহাস্তী । 
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যাত্তি ॥ € চৈঃ চ:) 
অনস্ত ভুবন মোহিনী মায়াদেবী, বৈরাগী হরিদাসকে মোহিভ করিতে 
গিয়া, ঠাকুরের দর্শনে ও ভন কীর্তন শ্রবণে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইল এবং 
হরিদাস ঠাকুরের চরণে মস্তক লোটাইয়া বলিল £-_ 


পূর্বে আমি রাম নাম পাঁঞাছি শিব হৈতে। 
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণ নাম নিতে ॥ 
মুক্তি হেতু তারক? হয়েন রাম নাম। 

কষ নাম 'পারক' করেন প্রেম দান ॥ 

ক্ষণ লাম দেহ তুমি, মোরে কর ধন্তা । 
আমাকে ভাসাও দিয়া এই প্রেম বন্ধ 





নি ভক্তি [ ২৮শর্ব্ধ রি সংখা। 


৮ পাপিপশাাটিশশীাীশশীপাশিশ লা পাটা টি পিপিপি পা পপির ৮০-২৮-৮৮৭7 





এত বলি বনি হরিদাসের চবণ । 
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ সংকীত্ন ॥ 
উপদেশ ৈঞা মাঘ চলিল পাঞ্া! প্রীতি । ( ৫5: চ£) 
হরিদাস ঠাকুরের ভঙ্গন কীর্তন ছিল যোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ 

এবং কৃপা করিয়া জীবকে তাহাই উপদেশ দিতেন। কিভাবে? না, 
দক্মণীপনি আচরিয়। করিতেন প্রচারের কার্ধা ৮ শ্রীল সনীতন গোস্বামী পাঁদ, 
ঠাকুর হ্িদীসকে বলিয়াছিলেন £- 

হানাভন কহে ভোমা সম কেবা আছে আন। 

মহা প্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান ॥ 

অবতার কারা প্রভুর নাম প্রচারে। 

সেই নিজ কাঁধা প্রভু করেন ভৌমা দ্বারে । 

প্রতাহ করত ভিন লক্ষ নাম সন্ীর্থন | 

সবার আগে কহ নামের মহিমা! কথন ॥ 

আপনে আঢরে কেহ না করে প্রচার । 

প্রচার করেন কেহ না করেন আচার ॥ 

আচার প্রচার নামের করছ ছুই কার্য । 

তুমি সর্ধ গুরু তৃমি জগঙ্ডের আর্য ॥ ( চৈঃ চঃ) 

জীমন্মহা প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, সর্ব-বৈষ্ণব-শান্্রজ্জাতা ও প্রণয়ন কর্তা 

চি িস্রপ ্ীল সনাতন গোস্বামীর সর্বশাঙ্জ মীমাংসার বাণী 
"তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্য” । অতএব ধিনি কুষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব, তিনি 
জাতি কুলাদির অতীত নি্য শুদ্ধ চিরসত্য, অপ্রারুত, চিন্ময় বস্ত। তিনি 
ষে কুলই পবিত্র করেন না কেন, তিনি সর্বজগতের গুরু ও আধ্য। 
শ্ীপ্রীগুর-বৈষণব নিরাঁকরণের ইহাই একমাত্র মগাজন নির্ধারিত সু সিদ্ধান্ত 
ও সুযুক্তিপূর্ণ বিমল পন্থা । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬] তক্তমহ্িম! ও ভগবস্তুজন ৯৫ 





নবকিশোর নটবর শ্রীগৌরনুন্দর বিদ্যারবিলাসে পূর্ববঙ্গ হইয়া বখন 
পিত-জন্মভূমি শ্রীছটে গিমাছিলেন 7) তখন ভাগাবান তপনদিশ্র স্বপ্পাদেশে 
শনিমাই পণ্ডিতের নিকট আগমন পূর্বক, সাধ্যসাধন-তত্ব জানিতে রুপা. 


£1থী হইলেন। 


রলসিকশেখর, রঙ্গিয়। নিমাইাদ উপদেশ দিলেন £-- 
কলিষুগে ধন্মর হয় নাম সংকীর্ভন। 
চারিযুগে চারি ধন্ম জীবের কারণ ॥ 
অতএব কলিষুগে নাম যজ্ঞ সার । 
আর কোন ধন্ম কৈলে নাভি হয় পার ॥ 
রাত্রি দিনে নাম লয় খাইতে শুইতে। 
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 
শুন মিশ্র কলিযুগে নাতি তপ যজ্জ। 
যেছজন ভতজে কৃষ্ণ ভার মহাতাগা ॥ 
অভএব গৃহে তুমি কৃষ ভজ গিছ। 
কুটিনাটি পারহরি একাস্ত হহয়া ॥ 
সাধ্য সাধন তত্ব যত কিছু বল। 
হরিনাম সংকীর্ভনে মিলিবৰে সকল ॥ 
হরেনণম হরেনণম হরেন্ীমৈব কেবলম্‌। 
কে নান্টেব নান্তোেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ! ॥ 
তরেকৃষণ হরেকুষ্ণ রুষ্ণকুষ্ণ হরে হবে। 
হরেরাম হরেরাম রাম পাম হরে হরে।॥ 
এই শ্লোক নামাবলী হয় মহামন্ত্র। 
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥ ( চৈঃ ভাঃ) 


প্রেমের বস্তায় যখন *শাস্তিপুর ডুবু ড.বু এবং নদে ভেসে যায়”, তখন 
বিশ্বপাবন বিশ্বস্ত ভগৌরচত্ত্র অনন্ত বিশ্ববাসীকে উপদেশ দিতেছেল £- 


৯৬ ত্ক্তি ( ২৮শ বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্য 





আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে । 
কষ নাম মহাযন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ 
ইরে কষ হরে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ তরে হবে। 
হবে রাম হরেরামরামপ্াম হরে হরে॥ 
প্রভু কে কহিলাম এই মহামন্ত্র ৷ 
ইহ জপ গিয়া সবে কাগ্গয়া৷ নির্ববন্ধ ॥ 
ইহা হই্টে সব্ব সিদ্ধি হইবে সবার । 
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাতি আর ॥ ( চৈঃ তাঃ) 
শ্রীমন্সহা প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ সবব ভক্গবুন্দকে কৃপাঁদেশ 
পূর্বক এবং প্রিয়তম ভক্তগণের দ্বারা যাঁভা আঁচার ও প্রচাঁর করি 
গিয়াছেন, ভাঞঙ্জাই সর্বজীবের একমাক্জ অবলম্বন সার ভজন প্রণালী । 
ইভার উপর আর কোন কথ! নাই । আজীবন তিন লক্ষ হরিনাস ( মহাসন্্র ) 
প্রভাভ গ্রহণ করিয়া অস্তিমে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নাম জিতে জপিতে শ্রীগৌর- 
চন্দ্রের রূপ-সুধা পান করিতে করিতে শ্ীগোলোক ধাম প্রাঙ্ধ হইলেন, 
ঠাকুর ব্রক্গ হরিদাস। 
অভএব রাসরস মহামন্ত্র জপ ও কীর্তনের চরম ফল হইল্স রাসরস সার 
রাইকানুর মিলিত তক্গু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি । তখন গোলোকাধ্যা নবদ্বীপ 
যোগপীঠে তাহাকে বসাইয়। ধ্যান করেন ভক্ত £-- 
্বধন্তাশ্চারুন্ঠীরে স্ছরিতমতি বৃহৎ কৃণ্পৃষ্ঠাভগাং, 
রমারামাবৃতং সন্মথিকনক মহাসম্মনংঘৈঃপরীতম্‌। 
নিতং প্রত্যালছেসৎ প্রণয়তরলসৎ কৃষ্ণ নংকীর্তনাঢাং 
গ্রকৃ্াটধ্য ভঙ্গং ভ্রিজগদনুপমং জ্ীনবন্থীপ মীড়ে ॥ 
ঈমন্টৌক্তিক দমবন্ধ চিকুরং নুস্মের চজ্জাননং, 
 জীথগ্ডাগুরু চারুচিজ বপং অগদিব)ভূষাঞ্চিতম্‌। 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩১) ভক্তমহিম। ও ভগবস্তুজন ৯৭ 








নৃতাবেশ রসান্থুমোদ মধুরং কন্দর্প বেশোজ্জলং, 
চৈতনাং কনঞ্ছ্যতিং নজ জনৈঃ সংসেবামানং ভজে ॥ 
ধ্যানান্তে প্রেমে গপ গর ঠহয়া ভক্ত প্রনাম করেন হি 
আনন্দলীলাময় বিগ্রহাধ, তেমাতদিবা ছবিল্ুন্দর।য় | 
তন্মৈ মাপ্রেমরস প্রায়, ঠৈতনা চন্ত্রায় নমোনমন্তে | 
যন্তৈব পাদী্জ ভ্ভিলভ্যঃ, প্রেমাভিধানঃ পরম পুমর্থ? । 
তশ্যৈ জগন্মঞ্ল যঙ্গলায় ঠৈ৪না চক্জ্রা, নযোলমন্তে ॥ 
ন্মন্ত্রিকাল সঙ্যায় জগন্নাথ সভায় চ। 
স্ভৃড্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়ন্তে নমঃ ॥ 
আর প্রাণ তরি ভক্ত প্রেমে জগ ধনী করেন £ 
জয় জয় গৌরাঙ্গ বিষুঃ(প্রযশ্নাথ । 
জীবগণ প্রতিকর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ( চৈঃ ভাঃ) 
ভক্ত তখন গৌর নাম প্রেম, লাল ও সেবনশন্দে আত্মহার! ইইয়া যান। 
গৌর-হরি নামের এতই মাধুম। যে, গিহ্বাগ্রে উচ্চারণ মাত্রেই ভক্তের অন, 
কম্প পুলকাঁদি অষ্ট সাত্বিক ভাঁবের উদয় হয়। 
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি ভরি বলিতে নয়নে ঝবে পীর ॥ 





৪ সু রা 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার 5য় প্লেমোদয়, 
তারে মুঞ্জি ফাই বপিছারি। 
গৃহে বা বনেতে থাকে, 5 গৌরাঙ্গ বলে ডাকে 
নয়োত্তম মাগে তার সঙ্গ । 


রঃ রং সা 


৯ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখা 





গৌরুশবদ গৌর সম্পঙ্গ, যাহার হছিদ্রায় জাগে । 
নরঞরি দাস, অন্রগত ভ।ম চরুণে শরণ মাগে ॥ 


চি ঞ ক 


প্রেমানন্দ কতে যন, রাঁধারুষ্ণ বুন্দাবন, এক ঠাই গৌরাজ সুন্দর | 
গৌরতক্ত মীজনগণ প্রেম ভরে সর্বদা! কীর্তন করেন £-- 


জয় শচীনন্দন কয় গৌরভি | 
বিষুপ্রিয়ার প্রাণ্নাথ নদ্বীয়াবিহারী ॥ 
সর্ব অবতার সার করুণা নিধান। 

পরম উদার প্রভ মেরে কর হাণ ॥ 
অনন্ত প্রত্ভুর- নাম অনস্ত মকিম। 
অনভ্তাদি দেবে ফার দিজে নারে সীমা ॥ 
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার। 

যাহা বিনা কলিষুগে গতি নাতি কআআর ॥ 
যেই নাম সেই গোরা জানিস নিশ্চয় । 
নামের সহিত প্রভু সতত আয় ॥ 
গৌরনাম হরিনীম একই ষে ভয়। 
তাগবত বাক্য এই কতু মিথ্যা লয় ॥ 
কর কর ওরে মন নাম সংকীর্তন। 
পাঁপ ভাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ [ শ্রীগৌর শভনাম ) 


শ্ীতগবানের অন্ধ নামাদিতে অপরাধের বিচার আছে । নাম গ্রহণ 
করিলেও প্রেম হবে মনা অপরাধী জীবের | কিন্তু ২ 
গৌর নিভানন্দে নাহি এ সব বিচার। 
নাম নিলে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার | 


অগ্রভায়ণ, ১৩৩৬ ] ভক্রমঠিমা ও ভগবন্তুজন ৯৯ 





হেন প্রেম শ্রীম্চতন্ দিলা যা তথা । 
জগাই মাঁধাই পর্যযজ অন্তের কা কথ! & 
আভএব পুনঃ কহি উদ্ধবানধ চৈয়া। 
চৈতন্ত নিতানন্দ ভজ কৃতর্ক ছাড়িয়।॥ ( চৈ চ:) 
প্রেমদাতা শ্রীশ্রীনিতা নন্দ রায় অভিন্র গৌরাঙ্গ অর্থাৎ বিলাস দেহ । 
যথ1-_ শ্রীচৈতন্ত মঙ্গলে ঠাকুর পোচন দাসের বাণী__ 


অভিয্ন চৈতন্গ বন্দো ঠাকুর অবধূত। 
শ্ীনিভ্যানন্দ বন্দো রোহিণীর পুঠ ॥ 
নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপনে কত মন্দ্ব কথা কতিয় শ্রীনিতানন্দক্ে 

গৌড দেশে পাঠাইলেন এবং অবিচারে আচগ্াঁলে প্রেম'ভক্তি দান করিবার 
আদেশ করিলেন। আর বলিলেন, “আমা হইতে না হবে যাহা, ভোমা 
ভইতে হবে ভাভা, গ্রোমদাতা পরম দয়াল।” ছুই ভ্রাতার গুপ্ত পরামর্শের 
অভিপ্রায়, নিতানন্দের প্রচার কার্ধা দেখিয়া তক্তগণ ধরিয়া ফেলিলেন। 
ষথা! উ/চতন্ত চরিভাঁমৃতে-_- 

একদিন মহা প্রভু নিত্যানন্দ লঞ]। 

দুই ভাই যুক্তি ৫কল নিভৃতে বসিয়া ॥ 

কিবা যুক্তি কৈল ছুহে কেহ নাহি জানে। 

ফলে অনুমান পাচ্ছে কৈল ভক্তগণে ॥ 


গা ক ক 


নিত্যানন্দে আজ্ঞ। দিল যাহ গৌড়দেশে । 
অনর্গল প্রেম ভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ 
সর্ধবযুগ সাঁর ধন্ত কলিষুগ, কারণ এচছেন যুগে ভব-পারের কাণ্ডারী 
হইলেন, পরম দয়াল প্রেমদাতা নিভাইচীদ। প্রেমের ভাক্খারী নিতাই, 


১০৪ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখা 





গোৌড়দেশ প্রেমের বস্তায় তাসাইয়! দিলেন, আর যাকে তাকে ব্রজের প্রেষ 
বিলাইতে লাগিলেন । ষণা প্রাচীন পদে 


“ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। 
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় গবু না ফুরায় ॥ 
প্রেমে, শার্তিপুর ডুব ডুব নাঙ্দে ভেসে যায়। 
গেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরা টীদ্দের পায় ॥ 
সেই গুপ্ত পরামশের ফল শ্রীশ্রীগৌর নাম্‌ প্রেম ও ভজন প্রচার করিতে 
লাগিলেন নিত্য নন্দ, প্রেমময় ভক্তবুন্দ সঙ্গে। ভাই হ্চৈতন্ত ভাগবত- 
কার লিখিয়াছেন-- 
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃফটৈতন্ত | 
শ্বপ্রেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে আন্ত ॥ 
রামচজো যেন লক্ষণের রতি মতি । 
সেই মত নিত্যানন্দ শ্চৈতন্গ-ল্লীতি | 
শিভ্াানন গ্রপাদে সে সকল সংসার । 
অগ্ঠাপি৪ গায় শ্রীচৈতন্ত অবভার ॥ 
শ্ীঅনস্ত, বলরাম) সক্ষর্ষণ, লক্ষণ শেষশায়ী নারাঁয়ণাদ্দির সম্মিলিত প্রেম- 
ময় বিগ্রহ শ্রীণেরাঙ্াগ্রজ বিশ্বরূপ আানতানন্দচক্ক্রের মহিম! বেদ পুরাণ, 
শ্বৃতি, আগম, নিগম, দর্শন ও বিজ্ঞানদির অতীত । শ্রীল নরোত্তম দাস 
ঠাকুর মহ|শষ বলেন__ 
নিতাই পদক মল, কোটী চঙ্জা স্ুশীতল, 
সে ছায়ায় জগত জুভায়। 
হেন নিতাঁই বিনে ভাই রাঁধাক পাইতে নাই, 
দু করি ধর নিতাইর পায় ॥ 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩৬ |] ভক্তমহি মা ও জগবস্তঞ্গন ১৬ ১ 








নিতাইপ্রেযে আঙ্মার! গোরারায় কি কর্রতেছেন গ বথা আচৈতপ্ত 
ভাগবন্তে-_ 


শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ-মহিমা বণিয়া । 
প্রদক্ষিপ করে প্রভু প্রেমপুর্ণ হৈয়া ॥ 
শ্রমুখের শ্লোক শুন নিভানন্দ স্বতি | 
ষেঙ্জোক শুনিলে ভয় নিতানন্দে মতি ॥ 
গৃন্ঠীয়াৎ ষবনী পাণিং বিশেছাশৌতিকালফম্‌। 
থাপি ব্রহ্মণে! বন্দাং নিত্যানন্দপদা ম্ব,জম্‌ ॥ 
মদিরা ববনী বদি ধরে নিশা নন্দ । 

তথাপি ব্রহ্মার বন্দা বলে গৌরচন্জ্র ॥ 


শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ প্রিয়তম, অভিন্নদেহ, ্ানিত]ানন্দ রায়, গৌরনাষ 
রম ও ভজন প্রচারের তইলেন গুরু | শ্রীগীরভক্ত মহাজন পর্কর্ত।গণ 
'নত্যাননের ম্মাচার ও প্রচার কাহিনী সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন । যঘ1_- 


ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাজ, লহ গৌরাঙ্গের নাঁম। 
ষেজন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ ॥ 

ফেনা লর, তারে কয় দত্তে তৃণ ধরি । 

আমারে কিনিয়া লও তত গৌরহরি ॥ (প্রাচীন পদ) 


অস্ঠব্র--- অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যাণন্দ রায়। 
অভিযান শন্ত নিভাই নগরে বেড়ায় ॥ 
চণ্ডাল পঠিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা। 
হরিলাম মহা মন্ত্র দিছেন বিলাইয়। ॥ 


১৪২ ভক্ত [ ২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 





যারে দেখে তারে কে দত্তে তৃপ ধার। 
আমারে 'কনিয়া লহ ভঙ্গ গৌরহরি ॥ 
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। 
সোশার পর্বত যেন ধুলাম লোটায় ॥ 
কেন অবজারে যার রতি না জন্মিল। 
লোচন বলে সে-ই তবে এল আর গেল ॥ 


মন্কামন্ত্র হরিনাম সহ গৌর নাম, প্রেম ও তজন দানকারী নিত্যানন্দ 
সঙ্গে, গৌরচরণে মন প্রাণ সমর্পণ কপিজা, যেন জন্মে জন্মে মহাজনের 
ভাষায় গাহিভে পারি-_- 


নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জ।তি। 

নিশা বিনে মোর আর নাহি গতি ॥ 

অসার সংসার সুখে দিয়া মেনে ছ্বাই। 

নগরে মাঁগয়া বাব গাহদা শিভাই ॥ 

যে দেশে শিভাই নাই সেদেশে নাযাব। 

নিভাই-বিমৃখ জনার মুখ পা দেখিব ॥ 

গঙ্জ৷ যার পদজল ভরশরে ধরে। 

হেন নিতাই না ভয়! ছঃখ পাঞা মরে | 

লোন বলে আমার নিতাই (প্রেমের কল্পতরু। 

কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু ॥ 

অবশেষে শান্ত্রণ্শাী মঙারসিক শ্রাল কৃষ্দ্াস কবিরাজ গোস্বামী পুনঃ 

পুনঃ বলিভেছেন-_- 


অতএব পুন কহে] উর্ধবাত হঞ1। 
ঠৈতন্ত নিত্যানন্দ ভজ কুনর্ক জাঁড়িয] ॥ 
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স্বতস্্র ঈশ্বর প্রতু অত্যান্ত উপাপ । 
তারে না তজিলে কভু না হয় পিস্তার | 


১ জজ ক 
আভএব ভজ লোক চৈতক্ধ নিত্যানজ্দ। 


খর্জবে সংসার থঃথ পাবে প্রেমাননা ॥ 
জয় গৌর নিশ্যানন্দ, প্রাণ গৌর শিজ্যানন্দ, হ। গৌরাঙ্গ নিতানন্ন ) 


শান 
কোঁথ। তুমি ওহ পরমেশ 
বুধগণ বলে তুমি 
[বরাঞ্জিত সব ঠাই-- 
সে জ্ঞানের নাই মম লেশ ॥ 
গভে অন্তরযামা 
তুমি ষে জগভন্বামী 
এস ধার নটবর বেশ 1-- 
জোথা তুমি ওহে পরষেশ ! 
দেখা যদি নাচি দাও 
হেসে কথ নাহি কও 
ছখের ত হবে নাকে! শেষ । 
কোথা তুমি ওহে পরমেশ ! 
সেবক 
শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্ররবস্তী । 


শ্রীল বেদগর্ভ আ'চার্য। ঠাকুর শ্রীপাট 


«কৈয়ড গ্রামেতে বেদগর্ড পরকাশ ।” 
( অভিরাম দাঁসর পাট পর্যাটন ) 


জেলা বদ্ধমীনের অজ্ঞর্গ 5 রায়না থানার অধীনে হল বেদগর্ভ ঠাকুরের 
শ্রীপাট কেয়ড গ্রাম । ইহা বদ্ধমান সর ৬ইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে 
অবশ্থিভ । 73. 7). চু, লাইট রোদে কৈছুড ছেশন শীছে, ষ্টেশন তইডে 
শ্রীপাঁট বা সরল শ্রামন্দির ৩:৪ মিনিটের পথ । কলিকাভা তইডে দর্শনে 
যাইতে তইলে 5.1. 2. বর্ধমান স্টেশনে নাঁমিয়া বড় নদী বা দামোদর 
পার হইয়া মোটর সার্ভিসে 8.7. 1২. সেভারা বালান স্টেসন, উ সেভারা 
বাজারের পরই কৈএড ষ্টেশন । 

জ্রীল বেদগর্ভ ঠাকুর, শ্রীপ্রীঅভিরাম গোস্বামীর য ২০॥* জন মক্কী 
তক্ত ছিলেন, গুন্মধো একতম ছিজেন। ইনি ঠবঞ্চব সন্ম প্রচারের জন্ 
কৈযুড গ্রামকেই মনৌনিত করিয়া এ স্টানেই শ্রীপাট করেন। এবং 
শীবুন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রচ আনয়ন করতঃ বন্দাবনের অন্কুরূপে সেবা 
গ্রকাশ করেন) ইহার বংশধর গোম্বামী প্রভুগণ অস্তাপিতভ এ গ্রামে 
অবস্থান করিতেছেন । ইছাঁদের শিষ্য শাখাও বিস্তর । 

গত ১৩৩৫ শ্রাবণ মাসে শ্রীঝুলণ যাত্রা সময়ে পুথি অস্বেষগে বাতির 
তইয়! ভ্রমণ করিতে করিভে এ অধমের শ্রীপাট দরশনের সৌভাগ্য ভয়। 
অধিকন্ত ঝুলনপর্বই শ্রাপাটের ।প্রধান পবব বা বার্ষিক উৎসব । এ জনা 
বহু দুরাগত ভণ্ডের দর্শন ও /চরণ-রজপ্রাপ্তির মহা মহা সৌভাগাও 
লাভ হহয়াছিল। 
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এ 





ন্ভমান শ্রীমান্দবে অতি নিকটে নাতিদার্থ একটা ভগ্ন মন্ধির দেখিলাম, 
উভ্ভাই প্রাীন মন্দির । বর্তমানের মন্দিরটাও প্রাচীন । সংস্কীরাভাবে 
ভগ্ন হা যাহতেছে ।  মর্দিরশীর্ষে একখানি প্রস্তর ফলক আছে শুনিতে 
পাচা বংশ পরান সংযোগে এ স্থুলবপুকে ও বন্থ ক্টে উপরে তুলিয়া ছিলাম। 
উক্ত প্রস্তর ₹,৮* সন তারিখ (কিছুই 515555 
বংসরের প্রাঃ”৭ বঙ্গাক্ষরে এইরূপ লিখি * আছ চল 


ভি ৬ ৮০টি এটি এটি এটিটি এট গিরি 
শীহীবুন্দাবন চকল্জৰ 


টি 
লতি। »ইঃবাধিকে চ ড্‌ 

শ্রীমদন মোহন ৮ শ্রীক্য়ুতি 
%্‌ শ্রী মভিরাঁম মালিনী জয়তি। ং 
€ ভ্ীমদন মোভন 5 জয়ার ২ 
ছি 


মংন্দর .ভাম্তবে সিংভাসন মাধা দক্ষিণে এ শম্দনগোপল জীউ, 5 
বামেই ইইাবজযগোপাল জীউ নামক শীশ্রাগোবিন্দ পিগ্রাচদ্ধয বিরাজ 
করিতেছেন তৎভিম়্ শ্শ্রীলঙ্গমী জনাদ্দন প্রভৃতি শশীলা ও ধাতুময় 
জী ।বাধাগে।বিন্দ শ্রীমর্তিও আছেন । শ্শ্রীএদনগোপালের ব1 শ্রী খবিজয় 
গোপালের বামে ছ্ুমতী নাত এইকপ ভাবেই পুর্বপির সেবা চলিয়! 
আসিতেছে , শ্রাবিগ্রচের সেব! এরশ্বর্যা ভাবে নাঁ হয়া মাধুর্ধা বা আপ্তবৎ 
ভাঁবে হয় দে'খয়! কাডাঁজের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল] পল্লীগ্রামে 
আমাদের সাপারণ থাগ্য মুড়ি, দৌঁথখলাম মুড ও মুড়াক দিয়া প্রভুর 
বালাভোগ ভঠয়াছে। 


১৯৬ ভক্তি [২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখা! 





মানারের সন্মুখেই একটী আটচালা,উভাঁতে পাট-মন্দিরের কার্ধা 
সমাধা তয়। আপাটের শুনৈক শিদা শীপ্রহ এই আটচালাটাকে সংস্কার 
করিয়া দিবেন বলিয়া বাসনা করিস্াছেন। আটচটালার নিকটেহ একটী 
প্রাচীন বকুলবুক্ষ রাশি রাশি কুন্ধমভারে জ্রীমন্দিরের চতুর্গিক সৌএভা ন্লিত 
করিয়া রাখিয়াছে। এই বৃক্ষটীতে কিছুদিন পুব্দে একটী অলৌকিক 
ঘটল! ঘটিয়াছিল বদিয়া শুনিলাম। রাধাকুণ্ড প্রভৃ'ত নামে ২।১টা 
পুষ্কারিণীও আছে? 

ইহা ব্যাতরেকে এই গোস্ব।মী প্রভূদ্দের আরও খটী শ্ীখন্দির স্মাছে ; 
উহ] শ্রী", বলদেবের বাটী বলিয়া খাত 1 শুশিল![ম বেদগর্ ঠাকুরের বংশধর 
দিগের মপো বিষয় বণ্টনের সময় ২টা ভাগ ভয়, একদিকে কেবগ মাত্র 
শ্রীবিগ্রহ ও অন্ভ্দিকে সমুদয় সম্পত্তি । থাহারা সম্পত্তি গ্রহণ করেন, ভীাহাী- 
দের এ শ্রীবলদেব জীউ । উঠা প্রাচীন মন্দি্ । শ্রীঝুপনে বাক উৎসব 
হয়। বলদেব মন্দিরের গোস্বামী শ্রীপাদ করুণাময় কার্যতীর্থ ও সেবায়েত 
শীয়ুক্ত বসঞ্জকুমার চট্টোপাধ্যায় মঙাশয়ের সিত পর্রিচয় হওয়ায় 
তাহারা শ্রীপাটের ও বেদগর্ভ প্রভুর বিস্তৃত বিণ, বংশ তালিক1 
প্রস্ততি আমাকে প্রদান করিবেন বলিলেন। (এখনও প্রাপ্ত হই 
নাই |) 

শ্রগোপাল মন্দিরের গোস্বামীগণের মধ্যে শ্রীপা্দ তিনকড়ি গোস্বামী 
প্রনুই বদ্ধিষ্ট বাকি, ভীহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগা হয় নাই। শ্রীপাদ 
জ্যোতিশ্য় গোস্বামী প্রভুর সহিত প্রচ করিয়া জানিতে পারিলাম 
তাহার গৃকে বত বৈষ্ণব পুথি রক্ষিত আছে । তিনি অন্ত এক সময়ে 
আমাকে এ সকল পুথি দর্শন করাইবেন বলিলেন । *অভিরাম পটল” নামক 
একখানি অপ্রকাশিত পুথি ভিনি তাহার শিষা হিতবাদীর প্রিন্টার শ্ীুক্ত 
নটবর দাস দ্বারা মুদ্রিত করিবার ঠিক করিয়াছেন বলিলেন। এ ছ্ধেশে 
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অনেক স্থানেই পুথি আছে, এবং পুগণির প্রতি মতা শান্ত নিশাত ফুল 
্রল চাপাইয়। পু''থত্ব লোপ হইঞ। পিগুত্ব প্রাপ্ত হহতেছে দেখিলাম । 

এই গ্রামে হারপদ চট্টোপাধ্যায় বা মাষ্টার মহাশয় নামে এক পরম 
ভাগব্ড ছিলেন । বৎসরাধিক কাল হুইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। 
সাধারণে তাহ।র সাত্বিক ভাবাবলী বুঝিতে না পারি; তাভাকে উন্মাদ- 
গ্রন্থ বলিয়।ই আঁতহিত করিতেন গ্রামকাসী ২১টা শিক্ষিত তের 
মুখে তাহার 'অপরূপ কাঠিনা শ্রবণ করতঃ পরিতৃপ্ত হইলাম। প্রকৃতই 
তিনি মহাপুরুষ ছলেন। তাহার রুচিন্ত কয়েকটা গী সংগ্রহ ক'রনাছি। 
আগামীবাণে প্রকাশ কারব। এ£ গ্রামে আর - কদেকটা মহা কর 
সাক্ষাৎ ও পদরেণু প্রাপ্তির মহ! মৌভাগা হইয়াছিল । 

ঝুলন উৎসবাজ্জে শেষরাত্রে গোপাল মন্দিরে একটা দৃশ্য দেয়া 
মোহিত ভইয়াছিলাম । ধাহারা বিষয় না লইয়া কেবল ক্তীশ্রীগোপালকেই 
পইয়াছিলেন, সেই প্রভুপাদের বংশধরগণ সকলে একত্রিত ভইয়া নাট- 
মন্দিরে শী» মদনগোপালকে বক্ষে করিয়া পরযাশন্দে নৃত্য করিঙেছেন-- 
আর গাহিতেছেন--প্ধন আমাদের ম্ধনগোপাল, প্র।ণ আমাদের মন 
গোপাল” ইত্যাদি 

পরিশেষে একটা বিসদৃশ আচার দর্শনে প্রাণে বড়ই বেদনা ভইল। 
শ্শ্ীগোপাল জীউর মহাপ্রসাদ ভোজন সমগ্সে প্রভুপাদ্দগণ তৎসঙ্গে মৎস্ঠ 
তোজন করবেন! শুনিলাম ষাহার পালা পড়িবে ত্ান্ভাকে মত্স্ত সংগ্রহ 
করিতেই হইবে। নতুবা ব্রাঙ্গণ ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । এই 
বৈষ্ণব ধন্ধ্ের জয়জয়কার দিনে এই আঁচরণটাকে সমূলে উৎপাঁটিত করিয়া 
দিবার জন্ত আমরা কৈয়ড়ের ভক্তিভাজন গোত্বামী প্রতুর্দের শ্রীচরণে 
অনুনয় জ্ঞাপন করিতোছ । ছোট মুখে বাধ্য হইয়! বড় কথা বলিতে 
হইল, প্রেকুপাদদগণ ক্ষম। করিবেন। ইতি 


শ্ীঅমূল্যধন রায় তট্র। 


চন 


র "চি ব্রহ্মচর্যয নিগ্ালয়ের স্থযোগ্য অধা।পক, কম্্রী ও ভক্ত শ্রীযুও 
ক্ষিভীশচন্দ্র বস্তু বি-এ, “সাধনা” পত্রিকার ধাম নবদ্বীপ দর্শন নামে 
কটা পবদ্ধ জনসহ প্রকাশ করিতেছেন, উক্ত প্রবন্ধ তিলি 
জ্রীঞ্ী। 7 বজক্মঞ্প লাগ সম্বন্ধে যে মম্তব। দিছেন ভাক্তর পাঁঠক- 
গণকে আমরা ছাতা উপহার দিলাম । উই মন্দিরের সংশ্লিঈ শ্রীশীরাধারমণ 
চরণ দাস দেবের প্রিয় শিষ্ঠ স্বধীমগঙ্ড সাধু নিতা'নন্দ দাসর অঙ্গ 
কান্তি লৌহ শু সত-্মন্দিল অতি সুন্দর ভাবে কাধ 
করিতোছন। বারাস্তরে আমরা সে সম্বক্দ আলোচনার চেষ্টা করিব । 
শ্ীধুক্ত ক্ষিতীশবাবু লিখিয়াগেন_-*ভারপর নৃঙন প্রাতষ্টিত ঠাকুববাডী 
গুলির মধো নিতাধামগত শ্রীরাধারমণ চরণদাঁস বাবাঁজী প্রতিষ্ঠিত আশ্রম । 
এ সন্বন্থো কিছু লিখিতে গেলে বিশেষ কগবে লেখা দর্চ।র ; কাবণ, এ 
আশ্রমটির মন্দো যে বৈশিষ্টা আছে, অন্তান্ত নৃতন প্রাতিষ্িত আশ্রমের 
কোনটিভেই ভাঙা নাই | ধীরে ধারে তাহা বজ্তেছি । 

এই আশ্রম সেবাশ্রম বা ঝাগানবাড়ী ঝলে প্রপিদ্ধ। প্রীনিষ্যানন্দ 
প্রভুর ভাবে যিনি অনেক সময় আবি থাকৃতেন, গেই চরণদাসবাবাজী 
মহাশয় বা উত্ভিষ্যায় ধিনি বড বাবাজা-মভাশয় বলিয়। পরিচিত তার সুশিক্ষিত 
ও সুপরীক্ষিত তিন শিষ্যের মুখে, বুকে ও বৈরাঁগো নিজেকে রেখে যেদিন 
তিনি নিষ্যধামে চলে গেলেন, সে দিনের সেই দায়ত্ের বোঝ! ঘাড়ে 
নিয়ে তিন দিকৃপাল এই আশ্রম গঠনে মনোনিবেশ করিলেন । 
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পুব্বহ আলোচনা ক'রেছি-ব্ূপের সঙ্গে ভাবের একটা নিশ্য-সব্ঘন্ধ 
আছে। নানীর মৃত্তি সেবার মু্তি--ন্ে বাৎসলা তার বসন ৭ আভরণ, 
ভক্তি বা সেবা তার প্রাণ। বড় বাবাজী-মহাশ* এই অদ্ভুত শক্তি 
সঞ্চার ক'রে এক অপরূপ বাৎললময়ী মুর্তি ক'রে এই সলিতাঁসথীকে গড়ে 
আশ্রমের ভিত্তি গেড়ে গেছেন, আর অবিরাম নয়নের জলে ভাসা, 
'নরভিমাণ বাকুল আর্তিভর। প্রেমিক পুরুষ, কণ্ঠে ধার সুধা ক্ষরে, করুণ 
কার্তনে ধীর ক্রুর সরল হয়, অহঙ্কারী আঁভমান ভোলে, সেই রামদাস 
বাবাজীকে এর দেবক-সংগাভে পোষণ, পালনের ভার পিদে গেছেন, আর 
এ ধৈরাগোর পরম উজ্জ্বল গুরুভক্তির পণমকাষ্ট/ বৃদ্ধ কোমল গোবন্দ 
দাদাকে এর প্রবেশছ্বারে ভোঁগবিলাসের পথরোধ কগরে প্রহরায় রেখে 
গেছেন। ৃ্‌ 

এ আশ্রম পণাশালা নয, প্রেম এখানে বিকায় না, এখানে বিলীদ্-_ 
বিতরিত ভয় ) 

এখানের আদশ অভিমানশুন্গ নিতাইটাপ্দের প্রেম বিতরণ । ঠাকুর 
তারই পাশে, আচগালে প্রেম দেওয়ায় শচীর নিমাই । "কৃষ্ণের রপিক- 
শেধরতা এখানে ধানের আম্বাদনের বসত, আর তার পরম কাক্ণ্য 
শী'নভাহাদ্দের ভাগার থেকে সর্বসাধারণকে বিতরণ করাই ইহাদের 
কাধ্য। গৌড়ের হৃদয়দেবতা আ্ীনিত্যানন্দপ্রতৃর কাজ এরা নিয়েছেন 
বলে ষে, শ্রীবৃন্দীবনের গোস্বামীপ্রভূদ্ের সংবাদ রাখেন না তা নয়। সার্দ 
চারিশত বৎসর পরে, প্রেমের ভরে "ব্রাহ্মণে ৮গ্ডালে করে কোলাকুলি” 
তাঁর পুনরতিনয় দেখবার যদ্দি কারও সাধ থাকে, জাতি আর বংশের 
দারুণ আভিজাত্য মানুষ কেমন করিয়! ভুলিতে পারে, ভক্ঞনের ও বিষয় 
তাগর কঠোর অভন্কাবের গ্রন্থি কি করিয়া খুলিয়া মানুষ দৈন্ভসম্পদে 
স্ন্মর মধুর হয়, তা যঙ্দি কেউ দেখতে চান, তাহ”লে চরণদ্াস বাবাজীর 


১১৪ ভক্ত [ ১৮শ বর্ষ___৪র্থ সংখা 


গঠিত ও প্রবর্ভিত, বামদাস বাবাঁজীর চোখের জলে সিঞ্চিত ও বদ্ধিত, 
ললিতাঁসখীর প্রেম-সেবায় পৃষ্ট ও গোবিনদাস বাঁবাজীর বৈরা'গযর আদশে 
রক্ষিত এই “ভজ নিভা গৌর বাধেশ্টাম, জপ ভরে রুষ্ণ হবে রাম 
নাম প্রচাঁরকারী বাঙ্গালীর চিরটবশিষ্টা মভ্দী উদারভাসম্পন্ন নবদীপের 
এই আশ্রমে বড় বাঁবাজীর স্বতিপূজ! উৎসবে একবার যোগদান করিবেন। 
এখাঁনে বড বাবাভীক দীর্ঘ বিগ্রত ও পট বর্তমীন, বলাগড়ের গোস্বামী 
প্রতিষ্ঠিত প্রাগিন গৌবনিতাই গ্রহ এবং বুন্দাবনকুণ্ডের * রাধাকৃষ্ণ 
আছেন। সবই শ্ন্দর দর্শন | বলাগড় হইতে এ বিগ্রহদ্ধয় কিরুপে 
এখানে আসিযাছেন দে এক বিস্তুভ অধ্যায়। সেখানে নিয়মিভ সেবা 
হইতৈছিল না । সে সেবককে সামি বিশেষ্রূপে বনুদিন ভইতেই জানি 
এবং সেখানকাঁব শ্রীযুক্ত. রাখাল সরকার নামক ভছলোক্র মুখে অকম্মাৎ 
এক দীর্ঘ নৌকা কোথা হইতে আনিয়! বিগ্রাচ নবদ্ধীপের ঘাটে পৌছাইয়। 
দিয়া যাম-সে সমস্ত শুলিয়াছি। বাস্তবিক কথ! এই যে, হৃদয় শুদ্ধ তলে 
ভার আকর্ষণে ঠাকুষ যেখাই ফেল থাকুন না, না এসে থাকৃতে পাঁরেল 
না। আশ্রম-মন্দিরের পবিত্রতা, সেবকেরই আহি দেখে ঠাকুর নিজেই 
এসে হাজির হ। চাই কেবল তাকে পাবার জন্তু পবিভ্রত', সাধন৷ 








ও ব্যাকুলত।। 

এঁরা বৈষ্ণব, সকল টৈষ্বের ঠায় আমার প্রাণের বন্ধ, এ ছাড়া এদের 
সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক ব সংশ্রব নাই । কিন্তু এদের সজ্বগঠনের 
ষে নীরব সাধনা লক্ষা কবির্তেছি, বাঙ্গাল! ব! বাঙ্গালার বাহিরে বিজ্ঞাপন 
বাহির করিয়া, পত্রিকা ছাপায়া আরপরপক্ষফে গালাগালি দিয়া বাভারা 
দল্গবুদ্ধি করিছ্ছেন, এ ছয়ের মধো একট প্রকাণ্ড বাবধান রহিয়াছে। 
ইহাদের সাধনা ভারসীয় প্রচারের পন্থা, গৌরনিতাই-নিদ্দিক্ট প্রেমে হাদয় 
জয়; আর অপরস্থানের সাধন! পাশ্চাত্য, ৪.৫্6:1501750 দিয়া এবং 
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দৃপ্ত জ্চানাভিযাঁনের নি্টর অস্ত্রে পরের দোষ-দর্শনরূপ ভীনতা ভাগাইর। 
দেওয়া । ইহা'দর পথ--নিজে কাদিয। পথের কাঙ্গাল সাজিয়। কাদাইয়। 
বানর আলিঙ্গনে প্রাণ-মন কাড়িয়া শ্রীগৌত্চল্ণে নিবেদন করা, অপরের 
পণ দাভ্তিকত! মাখ| মুখ লইয়া রঙ্গীন বেশভুষাঁর পাঁরিপাটা লইয়! সফলের 
ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়। এং রম্য, তম্ধ্য, তাড়িত পাখা, মোটর গাজী প্রভৃতি 
আধুনিক গালের বড় বড় ভোগাসামগ্রীর প্রলোভন দেখাইয়া দে৪ঘ। | 
ছিতীয়ের স্তায় প্রথমের মধ্যে তেমন জাকজমক নাই সতা, কিন্ত দ্বিতীয় 
বৈধমার্গের শ্তায় কেবল বাহা আচরণ, স্বার্থপাধনা ৪ বড জোর শুধু কর্তব্য 
বুদ্ধিযুক্ত কিন্ত প্রথম রাগমার্গের গাধ প্রেম অন্থুরাগের ম্ধু গন্ধে ভরা, 
বিধিনিষেধের তীব্র কোলাহল সেখানে জালার স্যষ্টি কারে না। 

শ্নীচৈতন্তের দিথ্বিজয়ের ধারা * শ্রীনিতাইটাদের প্রেম প্রচারের পস্থা 
ধারা লক্ষ্য কপ্রেছেন, তারা দেখেছেন-_অহঙ্কারআভমান, জ্ঞানগরিম। 





০ 


সেখান থেকে চির-নির্বাসিত। তাই বলে কি সাব্বভৌম বিজয়কাঁরীর 


জ্ঞান ছিল' না, প্রকাশানন্দের প্রবোধদাতার কি ধৈর্যাসম্তাবরের কোন চাতি 
ত”য়ছিপ--কোন নিন্দা করার প্রয়োজন হয়েছিল কি? জ্দয়জয়ের পন্থ! 
প্রেম আর অশ্র গালাগালি নয় লাঠি নয়। লাঠি দিয়ে শাঁদনে রাখ! 
যায়, কিন্ত বাগে পেলেই আবার ফে!স ক'রে উঠকে। 

আর এককথা--ঈবুন্দাবনের গোস্বামী প্রভৃদ্ের . ঢারের পন্থ]। 
হা গৌরাঙগ-গ্রচারিত ধন্মের পত্যগুপি লিপিবদ্ধ ক'রে, ধারা এই সম্প্রদায়ের 
স্তস্ত গেড়ে গেলেন, তীর্দের জীবনেও দেখুন, জ্ঞানভক্র পবিত্র সঙ্গমে কি 
মধুর, কি স্ন্দর। গ্আছেকি সেখানে অভিমান-অহঙ্ক(রের দস্তভর কট্র- 
বাণী বাকশাঘাত? আছে কি সেধানে পরবরণ-মন্বেষণ-রূপ মক্ষিকাবুত্তি? 

কিন্তু হায়! আজ সে আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্য ও শিক্ষায় পুষ্ট দেশ 
বাসীর হৃদয় থেকে মুছে যাচ্ছে। ভাদের অন্ধ অন্ুকরপ ক'রে ধশ্জিগতেগ 


১৯২ তক্তি । ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখা! 





ধন্মের লামে ভোগ-প্লাসের ভাগুব নৃত্য দেখা দিয়া ছ-অবস্ত রাজনৈতিক 
পরাধীনতা যে এর মুল কাঁরণ--সে বিষয়ে সন্দেত নাই ॥ পরাধীন-জাতির 
দাঁসম্থুলভ মনৌবুত্বি স্মস্থবৃদ্ধির উদয় হগয়া কঠিন । হিংসা, দ্বেষ দলাদলি 
প্রভৃতি সমস্তই পরাধীনতার সন্তান-সন্ততি । 

যাঁক্‌, নবদ্ধীপের এই আশ্রমে বিশিষ্ট জ্ঞানী ওক্তও আছেন, তাদের 
মুখে টষ্ণবদর্শন ও অন্টান্ত দর্শনের মীমা*সা সিদ্ধান্ত শুন্বার সৌভাগ্য 
ধাদের হয়েছে, তারা এ কথা ভাল ক'রেই জানেন। 


পারল ৬০০ 


ভক্তি-সম্প।দক মহাশয়ের প্রাণের কথ” নামক শ্রন্থৎখানির ১) 
মূলা কত ও ছাপ হইছে কি না জানবার জন্য অনেকে পত্র 7 


রঃ ও দ্িতেছেন, প্রত্যেককে প্রথক পক্জর না দিয়া আমরা 







জানাইতেছি বে, গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, মূলা মাত্র ।* আনা! ভিঃ 
ডি ১ খানি পাঠাইলে তিঃ পিঃ খরচাদিতে প্রায় //* আন! 
1 ইইয়া পড়ে । তাই নিব্দেন বাভারা গ্রন্থ পাইতে ইচ্ছা করেন 
তাহার 1/, আনীর ডাক টিকিট পাঠাই] দিবেন। ” খানির 


টনি ভিঃ পিতে পাঠান হয় না) (ভক্তি কাধ্যধ্যক্ষ ) 





শ্রীশ্রীরাধারমণে! জয়তি 
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আমি ষে সময়ের কথ বলিতেছি, সে আজ প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বের 
কথা__তখন বৈশাখ মাস, মধ্যাহন কাল, দৌদদিগপ্রতাপ-প্রথর মার্শ 
আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া জীবকুলকে উত্তপ্ত করিতে উদ্যুক্ত। 
যদ্দিও মধ্যে মধ্যে মৃছ্মন্দ গতিতে বাধু প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে 
জীবের শাস্তি হইতেছে না, বরং সুরধ্য-কিরণ-জনিত অসহ্য উত্তাপ জানাইয়! 
জীবগণকে অধিকতররূপে কষ্টই প্রদান করিতেছে । রুগ্ন ভগ্ন ছূর্ববল 
ব্যক্কিএ ন্তায় ইতঃস্তত বিচরণাক্ষম পক্ষিকুল অপেক্ষাকৃত স্থশীতল বৃক্ষশাখায় 
পত্রাস্তরালে বসিয়া ধীরে ধীরে কাতরক্ণ্ঠে আপন আপন অসহা বেদন! 
জাঁনাইয়া যেন সেই সর্বছুঃখহাঁরী শ্রীহঞির নিকট শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে । 
বিরাটকায় বৃক্ষর।জি সাধু পুরুষের স্যাম নিজে প্রথর উত্তাপে উত্তাপিত 
হইছাও ধারতাঁবে আশ্রিতজনের কথঞ্চিৎ শাস্তি সাধনে তৎপর । কামন।- 
সক্ত মান্বনি5য় এই নিদারুণ উত্তাপে উত্তাপিত হইয়াঁও নিজ্ত নিজ কাঁমন! 
পুরণের জন্য আপনাপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে ছুটিতেছে, অত্যন্ত পিপাসা 
কাতর ব্যক্তির স্তার হিতাহিত জ্ঞানশুন্ঠ হইয়া ভোগপিপান্থ নরনারী আকুল 
প্রাণে ব্যাকুল হই॥া ভোগের আশায় ছুটিতেছে। দারুণ শ্রীন্ম-তাপে 
ঘন্মাক্ত-কঙ্গেবর, অবসন্ন দেহ তথাপি আশা পূরণের জন্য পাগল হইয়। 
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ছুটিযাছে। সঞশেই উত্তপ্ত, সকলেই ব্যস্ত, সকলেই হতশ্বাস কাঁহার৪ 
মুখে শাস্তির স্ানিশ্থিলি চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। পরস্পর পরুম্পরকে 
আপন আপন দুঃখের ব্িম জানাইয়া যদিও কথঞ্চিৎ শাস্তি উপভোগ 
করিতেছে, কিন্তু সেও গণস্থাজী ; পরক্ষণেই আবার শভভ গুণ ছুঃখ আলিয়। 
তাতাকে ব্যাকুল করিয়া দিতেছে । কেহ বা বুক্ষতলায় বসিয়া, কেহ ব। 
ভগ্ন অট্টালিকার ছাগ্রায় বাঁসঘা আবার কেহ বা দারুণ শ্রীক্ম-ভাপে তাপিত 
হইয়া পথ ঢলিভে চলিছে কোথায় যাইব, কৌখাঘ গেলে অভাব দূর 
হইবে, যদ্্ণার অবসান হইবে, চিরশাস্তি লাভে জীবন দগ্ধ করিতে পারিব, 
এইরূপ নান। ভাবনীয় অধীর । কি গৃহে, কি প্রীস্তরে, কি স্বদেশে, কি 
বিদেশে, কি আশ্রয়ে, কি নিরাশ্রয়ে, সকলেই প্রধর মার্তওু-তাপে 
উত্তপ্র- বাথিত-__ক্রি্ | 
প্রকৃতিদেবী যধন এইরূপ ভাবে জীবগণকে লইয়! নান! ভাবের খেলা 
খেলিতেছেন,সেই সময় জনৈক ততুদশী সাধু পুরুষ ওন্‌ গুন শ্বরে আপন মনে 
নিয়লিখিত গানটা গাঁহিতে গাহিতে একটি বটবুক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন । 
ভেবে ত দেখে না কেউ, কত ষে ঢেউ 
উঠেছে এই দিল্.দরিয়ায়। 
কখন ভণয়ে রাজা, মারে মজা 
মনে মনে যন-কল। খায় ৮ 
কখন পাস উদ্জির, কোটাল নাজির, 
কখনও ফাকর হয়ে বেড়ায় ॥ 
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখনও কাঙ্গাল, 
কথন অট্রালিক] গাছের তলায় 7 
ওরে তোর মনের মাঝে হাসি-কানা 
ঘরকয়া এই সমুদায় ॥ 
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প্ররে ভাত! মনের কণা, যথা তথা, 
বললে পরে লোকে ক্ষেশায় 3 
এ ক্ষেপা কে শর রে ভাহ মনের কথা 
ঝলে পরে সব জানা বযু॥ 
পাগল কয় যে জন মোরে, পাগল ক'রে 
মনের কপাট ভেঙে ফেলায়, 
যদ্দ সেই পাগল করা পড়ে ধর! 
(তবে) পাগল হওয়া সফল যেহয়॥ 
মহাপুরুষ আপন মনে এই গানটা গাহিয়া কিছু সময় নীরব রাহলেন, 
পরে আবার প্রাণের আবেগে অস্পষ্ট স্বরে বলতে লাগিলেন, “শ্হায় হায়! 
সংলারে সকলেরই হাহাকার, সকলেরই অভাব, সকলেই [ক যেন এক 
বুমূলা রত্ব হার্ডাইয়া 1দবানিশি তাহার অগ্ুপন্ধানে ব্স্ত।” আবার 
কিছু সময় পরে বলিতে লাগিলেন,-“হ্হারা কেন ব্যস্ত 2 1কসের অশাৰে 
ইঠার্দের এত যন্ত্রণা? যে বস্ত্র পাভ করিলে, বাহার দয়া হইলে জগতের 
যাখতীয় জীব সব্বণ সদানন্দে থাকিতে পারে, সকল অভাব দূর করিতে 
সমথ হয, ইহারা নিশ্চয়হ তাহার সগ্ধান জানে না, থা জানিতে টাহে না) 
নতুণ। কি আশ্চধধা যে, যাহার কিছু নাই, সে ব্শু, আবার যাহার 
অতুলনীর বৈভব, সেও বান্ত; যাহার আপন বালতে কেউ নাহ, সেও 
আশ্ুর, আবার যাগাপ পুত্র পৌত্রাদদ বহু পরিজন-পরিবুত সংসার সেও 
আশ্কর। অনন্ত লীলাময়। ধন) তোমার লাল ৷” 
মাামর সংসারের এহ নকল বিষয় ভাবিতে ভাবতে সরল দ্রাপ্রচিত্ত 
মহ1পুরুষের প্রাণ ব্যাকুল হইল । তিনি প্রাণের আবেগে সর্বসন্তাপহারী 
শ্রীহারর চরণযুগলে প্রণাম করিয়া বলিতে লা[গপেনহে করুণাময় 
দীনবন্ধু! এহ সন্তগু জীবগণের প্রাণে শাপ্তি দাও। নতুবা হহারা বহু 
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জন্ম ঘুরিয়া, এমন সাধন-ভজনোপযোগী সুলভ মানব-দেহ পাইয়াও শাস্তি 
পাইতেছে না, ব! শাস্তি লাভের জন্ত যত্বু করিতেছে না। ইহাদের প্রাণে 
তীব্র বৈরাঁগ্য দাও, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়! দাও; সেই স্থুপবিজ্র আলোকে 
তোমার সর্বব্যাপী ভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া জীবন ধন্ত করুক। 
দয়াময়! ইহাঁদিগকে তোমার অমুভোপম ভালবাসা বিশেষ ভাবে অনুভব 
করাইয়া দ্াও। কলিকবলিত ছূর্বল ইন্দ্রিয্কিস্কর মুতপ্রাঁয় জীবের প্রতি 
একবার রুপাদৃষ্টিপাত কর!” 

এই ভাবে প্রাণবল্পভ শ্রীতরির নিকট জীবহিতৈষী সমাগত মহাপুরুষ 
প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় স্থমধুর “হরিবোল হবিবোল” ধ্বনি করিতে 
করিতে ঘন্ম্ান্তকালেবরে পাগলবেশী এক যুব পুরুষ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইল। জীবের চিস্তায় বাহাজ্ঞান-হার1 মহাপুরুষ প্রাণারীম সুমধুর “হরি- 
বোন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সচকিতে নয়ন উন্মীলন করিয়। দেখিলেন, 
সম্মুখে একটী তরুণবয়্ক যুবক উন্মাদের স্তায় হাসিতেছে। পাগলবেশী 
যুবকটা মহাপুরুষকে প্রণাঁম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে, মহাপুরুষ 
“আনন্দে থাক” বলিয়া আশীর্বাদ ঝরিয়। বসিভে আদেশ করিলেন। 
যুবকটীও ফেৌনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া উপবেশন করিল । 

কাহারও মুখে কথা নাই, ছু'জনেই শীরব) যেন কতকাঁলের সঞ্চিত 
আশ! এতদিন পূর্ণ হইল ভাবিয়! উভয়েই আনন্দে অধাঁর। কিছু সময় 
এই ভাবে গত হইলে মহা পুরুষ যুবকটার আপাদ-মস্তক (বশেষভাবে নিরীক্ষণ 
করি দেখিলেন যে, প্রথর রৌদ্রে ছুটিয়া আসি সে নিতান্তই ক্লান্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। সর্বালে যেন ঘম্মের আোত বহিতেছে । প্রবল পবনবেগে 
দোছুল্যমান কদলীতরুর ভ্গাথ সমস্ত শরীর কীপিতেছে । যুবকের মুখের 
দিকে চাহচা শ্েহভরে বলিলেন,_"বৎস। স্থির হও; রৌদ্রে তোমার 
বড়ই কষ্ট হইয়াছে, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, একটু বিশ্রাম কর। 


প্রেমানন্গ-সংবাদ ৫ 


আচ্ছা বৎস! তুমি কোথা হইতে আমিতেছ? কোথায়ই বা যাইবে? 
আর তোমাকে এজসপ চঞ্চঙই বা দেখিতেছি কেন ?” 

নহাপুরুষের কণ! শুনিয়! যুবক্টী বিম্ময়ে হাসিতে হাসিতে বলিল,_ 
পবে মহাশয়! আমি যাঁতা ভাবিতেছি, যাহ জানি না এবং যাহা জানি- 
বাঁর জন্ত এত চঞ্চল হইয়া বেডাইতেছি, আপনি আমাকে প্রথমেই সেই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলেন । দেখুন মহাঁশও ! আমি যেকে এবং কোথা ভইতে যে 
আসিযাছি আর কোথাই যে যাইব,তাহীর কিছুই আমি জানি না। অনেক 
ভদ্র বাবুকে জিজ্ঞাস করিয়াছি, কিন্তু তীভাঁর। কেহই আমার কথার উত্তর 
দেন নাই, বরং আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাঁড়াইয়া দিদাছেন । 
'বিশেষ আগ্রহের সভিত যদি কাহাঁকেও ছইচারি বার জিজ্ঞাসা করি, ভাহ] 
হইলে তাহারা আমাকে অদ্ধচন্ত্র দিয় বাটার বাঠির করিয়া দিয়া বলেন,_- 
ব্যাটা পাগল! আমার এট বছরের ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা কর, সেও 
ভোর কথার জবাব দিবে । আর ছুই ব্যাট! ঝুড়ে। ধাড়ি, তুই এই সামান্ত 
কথাটা বলতে পারিস্ন।। আবার কেউ বলেন,-বাাটা চোর নাকি? 
মহাশয়! এবপ কত লাঞ্চন। কত কষ্ট ভোগ করিয়া এবং কত দেশ 
বিদেশ ভ্রমণ করিগা কত লোকের কাছেই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহার 
ইয়ত্তা! নাই। তবু বুঝিতে পারিলাম না বা কেউ ব্তে পারিল ন| যে, আমি 
কে এবং কোথা হইতে আলিয়াছি, স্টীর কোথাই বা যাইব। দূর হইতে 
আপনাকে দেখিঘা আমার প্রশ্নের যথাধথ উত্তর পাইবার আশায় বড়ই 
ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়। আসিয়াছি। এখন আপনি দ্যা করিরা আমাকে বলিয়। 
দিন যে, ।'্ামি কে এবং কাোথ। ভইতে আসযাচ্চি, আর কোথাই 
১1 

পাগলবেশী যুবকটির- প্রশ্নের ভঙ্গি ও কথাবার্তা শুনিয়া ইচার অন্তরের 
ভাব বুঝিতে আর মহাপুরুষের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে বিশেষ 


৬ প্রেমানন*দংবাদ 


আনন্দিত হইলেন 'এব* ভর্চিগদণদ কে ভগবছদ্দশো প্রণা করিস 
বলিতে লাগিলেন, 

প্দয়ামর 1 ধন্ত তোমার দয়া) ধন্ত তোমার লীল।। আমি এইমাত্র 
ভাবিতেছিলাম যে, মানবগণকে তত্বোপদেশ প্রদানের জন্ত গুরুদেব কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া বাহির ঠইয়াছি। কিন্তু ঠিক করিতে পারি নাই যে, 
কেমন করিয়া, কাহাকে অবলম্বন কবিঘা যতটুকু শিখিয়াছি, 
যতটুকু বুঝিয়াছি, সাধু-গুরুমুখে যতটুকু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহ। 
প্রকাশ করিব। হে বাঞ্চ।কল্পতপ্ ! তুমি আমার ভাবনার সঙ্গে 
সঙ্গেই মনের বানা পুর্ণ করিলে । “ই যুবকটীকে যে ভাবের 
দেপ্তছি এবং প্রথম হইতেই ইহার যেস্গপ প্রশ্নের অবতারণা তাহাতে 
বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এ যুবক সাধারণ নয়, প্ররুত ভত্ব-জিজ্ঞান্ত, 
প্রকৃত তবু জানিবার জন্তই ইহাঁর অত্যন্ত অনুরাগ । কাজে কাজে 
ইহাকে কোন বিষ উপদেশ গিলে এ বাক্তি নানা দেশ 
বিদেশে, ছোট বড় উত্তম অধম সকলকেই বলিয়া বেড়াইবে। অবশ্য 
সকলের প্রাণে একেবার ধুভাব না৷ জাগিলেও ক্রুমান্নয়ে ছই চাঁব্জিন 
করিয়া শুনিতে শুনিতে কালে আবার মাঁনবগণ নিজ নিজ প্রকৃত অভাব 
বুঝয়। কর্তব্য নির্ধারণে যত্রবান হইতে পারিবে । তখন অল্প আয়াসেই 
কার্ধা সিদ্ধি হইবে । ছে অন্তর্যামিন ! অন্তরের ভাব বুঝিয়া বাসনা পূরণের 
জন্ত যেমন সংযোগ করিপা দিম্বাছ, এক্ষণে এই ষুবকের প্রশ্নের অনুযায়ী 
যথাযথ উত্তর প্রদানের শক্তি দিয়! তত্ব প্রচার দ্বারা জগতের কিছুমাত্রও 
উপকার যাহাতে করিভে পারি তাহা কর।” এই বলিয়া ভগবছদ্দেশ্যে 
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রকাশ্যে যুবকটীর প্রতি লক্ষা করিচা বালছেন_: 
"ওগে! !  ভোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, আগে বল দেখি, তোমার 
নাম কি? 


প্পেমানন-নংবাদ প 


যুবক্টা এতক্ষণ একদৃষ্টে মহাপুরুষের ভাব বিশেষভাবে লঙ্গ্য করিয়া 
আদিডেছিল। হঠাৎ নাম কি জিজ্ঞাসা করাত ধীরও।বে করবোড়ে বলিতে 
লাগিল, 

“মহাশয় ! আমি অতিশয় চঞ্চল বিশেষতঃ কিছুদিন হইতে আমার মনটা, 
কেমন কয়েকটী বিষ জানিবার জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়। উঠ। যেখানে 
সাধুসন্র্যাসীর আগমনবার্ত। শুনি, সেহখানেই যাইয়া উপস্থিত হহ। |কন্ত 
প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাহাদের নিকট বড় বেশী কিছু লাভ য় নাহ। 
বাঠিরে যে ভাব দেখিয়া তাহাদের সহিত মাঁশতাম, ছপাঁচ 1ধন পরেই 
তাহা দূর হহয়া তাহাদের ্বক্ূপ প্রকাশ হইয়া পাঁড়ত। কাজেই অস্তরে 
বাহিরে বিভিন্ন রকমের ভাব দর্শনে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হহ-1 উঠিত, 
তখন বিক্ষিগ্চিত্ত হইয়া নানারূপ ক্ষোভে, দুঃখে অন্ত্র চলিয়া যাইতাম। 
আমার এইক্প ভাব দেখিয়। সাধারণে আমাকে পাগল বলিয়! ডাকে। 
আমিও কেমন নিজের নাম, ধাম, কুল, গোত্রে পরিচদ দিতে ভাল- 
বাদি না আর তত ইচ্ছা হয়না । কাজেই তাহার্দের ডাকেই সাড়। 
দিয়া থাকি । এহঠ সকপ কারণে পাগল বলিয়াই আমি বর্তমানে 
সাধারণের নিকট পরিচ্তি। আঁপনি৪ আমাকে এ যাত্রায় এ 
পাঁগল খলিয়াই জাশিবেন। পরবে যদি আপনার কৃপায় চিত্ব স্থির ৬ইয়। 
যায় ও নির্দিষ্ট পথে থাকিতে পারি, ভবে ভখন ভাল দেখিয়! 
একটা নাম বাখিয়া দিবেন । এক্ষণে আপনি দয়া করিয়। আমাকে 
বলিমা দিন যে, আদি তক অ্রহহ ক্ষোথা। 
হইতে আনলিম্ানি, শ্যান্ কোথাই ৭ 
মআহুন্ব? এ বিষয় জানিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল 
হইছে 1” 

যুকটার কথা শুনিয়া মহাপুরুষ বলিলেন “তুমি পাগলই বটে, কিন্ত 


৮ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


সাধারণ জীব যেমন পাগল তৈমন নয়, স্থতরাং আমি তোমাকে "রসিক 
পাগল” বলিয়া ডাঁকিব 1” 

আমাদিগের সহ্দয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনারাও এখন সাধু 
পুরুষটাকে “প্রেমানম্দ' ও যুবকটীকে 'র্িক পাগল, বলিয়া জানিয়৷ রাখুন, 
প্রয়োজন হইলে উহা্দিগের প্রকৃত পরিষ্ষ ও নাম যথাকালে যথাস্থীনে 
প্রদত্ত হইবে । কিছু সময দ্ুই জনেই নীরব থাঁকিলে পরে যেভাবে কথ! 
বার্তা আরম্ভ হইল তাঁত আমরা যথার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম পাঠকগণ 
আস্বাদন করুন। 

প্রেমানন্দ ।_-ওহে রসিকটাদ ! একটু স্থির হও; তোমার প্রশ্নের উত্তর 
দিবার পুব্বে আমি কয়েকটী কথা হোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি 
প্রথমে তাহার যথাধথ উত্তর দাও) কোনরূপ সঙ্কোচ করিওনা, ক্রমে 
তোমার সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া বাইবে ৷ প্রথমতঃ বল, তুমি কোন 
শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছ কি না, আর কোন্‌ ভাবাঁতেই বা তোমার বিশেষ 
অধিকার আছে? 

রসিকটাদ 1-_মহাশয়। শান্াদি কিছু কিছু অধায়ন করিয়াছিলাম 
বটে, কিন্ত সে কেবল পাখীর স্তাঁয় বোল মুখস্থই হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত 
ভাব কিছু বুঝিও নাই, আর সেজপ বেশ মনের মত বুঝাইবার লৌকও পাই 
নাই ষে, একটু বুঝাইয়। দেয়; তাই সে ভাবের পড়াশুনা ছাড়িয়া বর্তমানে 
এই পাগলামে। ধরিয়াছি। মনে স্থির করিয়াছি যে, ষদ্দি প্রকৃত তত্ত 
বুঝাইয়া যথার্থ প্রাণের অভাব মিটাইতে পারে, এমন লোক পাই, তবেই 
আবার শান্ত্রার্দি অধ্যয়ন করিব, নতৃবা। কেবল পাখীর স্তার় বোল মুখস্থ 
করিয়া কি হইবে! 

প্রেমানন্দ।-_আচ্ছ। বস! তোমার মনের .ভাব বুঝিলাম। এইবার 
তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। শান্তর বলেন-_ অখণ্ড 
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সচ্চি্দানন্দ পৃণক্রহ্ম পরমেখর হইঙেই জীব আসিয়াছে । তিনিই জীবের 
আদি । নিখিল বিশ্ব স্থষ্টি করিয়া আবার তাহাদিগকে তিনিই পালন করিতে” 
ছেন, সেই পরমপিতাপর/মশ্বরেই আবার সকল বিলীন হইবে । সুতরাং 
পুর্ণবহ্ম সচিচদানন'ঘন ভগবান হইতেই তুমি আদিদাছ, আবার কালে 
সেইখানেই যাইবে । যতদিন এই গুকৃত গম্তবা পথ ঠিক করিয়া না লওয়। 
যায়, ততর্দিনই জীবনের ঘোরা ফেরা । স্দগুরুর কৃপায় নির্দিষ্ট পথের 
সন্ধান জানিতে পারিলে আর তাহার পতনের ভয় থাকে না । পয়মেশ্বরই 
যে আদি, আর তাহা হইতেই যে সকলে আলগা ই এবং শেষে যে তাহাতেই 
লয় ইবে ইঠ1 সকল শাস্ত্েই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে । কিন্তু শান্ত্রালোচন৷ 
দ্বারা বাঁলতে গেলে অনেক বিস্তার হইয়া পড়িবে এবং বহু সময় সাপেক্ষ 
বলিয়া তোমাকে এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি, প্রভুর ইচ্ছ। থাঁকিলে যথা 
সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে । এখন বোধহয় বুঝয়াছ যে, 
তুমি সেই আনন্দময় পরমেশ্বরেরই অংশ আর সেই শান্তিময় ধাঁঙ্গ হইতেই 
তুমি আসিয়াছ, এব* বেশ বুঝিগ্না বিচার করিয়া মহাজনগণের আচরিত 
প্রক্কত পথে চলিতে পারিলে আবার সেইখানেই যাইবে । তবে বস! 
আসিবার সময় বেশ আসিয়াছ, যাইবার সমই অধিকতর সাবধানে ষাঁইতে 
হইবে । কেন না, সেখানে যাইবার পথ প্রায়ই ভুল হইয়া যায়, আমর! 
সাধারণতঃ যে পথে যাতায়াত করি সেপথে সেখানে যাওয়া ষায় না। 
কাজে কাজেই যাহারা সেই পথের পথিক্‌ তাহাদের নিকট হইতে সঠিক 
পথের পরিচয় জানিয়া অতি সতর্কতা সহকারে চলিতে হইবে। যদি 
ঠিকভাবে পুর্ব পুবর্ব পথপ্রদর্শক খধিগণের উপদেশ মত চলিতে পার 
তবেই ঠিক গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে) নতুবা পথহারা পথিকের স্কাঁ 


কেবল অপথে কুপথে ঘুরিয়া দ্রিন গত হইবে । একটি দৃষ্টান্ত দেখ__ 
নদীর তীর হইতে যেমন একটি কীট নদীর আবর্ত মধ্যে পাঁড়য়া অবিরত 
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ঘুগ্িতে থাকে--একবার জলের উপর উঠে, একবার আবত্তে পায় নীচে 
যায় আথার উঠিয়া কিছু দুরে যাইতে না যাইতে আবার আবর্ত দ্বারা 
আক্রান্ত হইয়া নীচে চলিয়া যায়; এইক্প বারবার উঠানামা করিতে 
করিতে যদি কোন সাধু পুরুষের নয়নগোচর হয়, তখন তিনি যদি দা 
করিয়া তাহাকে তুলিয়া দেন তাহাহইলে ষেদন সে নিরাপদ স্থানে গমন 
করিয়া স্থুথে বাস করিতে থাকে, সেইবূপ আনন্দময় কল্বৃক্ষূপী ভ্রীতগবান 
ভইাে শীব আহা অপৎসঙ্গে অসদাপাপাদি করিয়া সংসার সাগদ্ের অনন্ত 
আবর্তে ঘুরিস়্া পুরিয়! জান্মর পর জন্ম, আবার ভোগ, আবার জন্ম এইরূপ 
পুনঃপুনঃভ্রমণ করিতে থাকে, পুর্বসঞ্চিত পুণ্যবলে ইতিমধ্যে বদি কোনও 
মইতের দর্শন ভয়, তবে এ দগাল সাধু পুরুষ নিজ শক্তিবলে 'এই ঘোর 
সংসাব-সাগর-নিমগ্র ব্যগিত জীবকে যেখন তুলিয়া লয়েন, অমন সে স্থির 
ভয় এবং শীশ্তিময শ্রভগবানের পাঁদপদন্স সন্ধানে গমন করি পরম স্থথে 
থাকে | তাহার আদ সংসারাবর্তে ঘোরা ফেরা থাকে না? ভাইবলি 
রসি টা! তুমি দেশ বিদেশে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে কি 
হইবে? ধাহারা এ বিষয়ে ঠিক বুঝিতে না পারিমাছেন, তাভারা তোমার 
প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া দিবেন? এক্ষণে একটু স্থিরচিত্তে বিশেষ, 
তাবে অনুধাবন করিয়া দ্রেখ দেখি, তুমি বুঝিয়াছ কি না যে, কোথা হইতে 
আসিয়াছ,আর কোগায়ই বা যাইবে? 

রসিক ।-_যাশগু । এক কথারত বেশ বুঝাইলেন আমিও বুঝিলান যে, 
আমি সেই আনন্দময় প্রমব্রন্ষ শ্ীভগবানের অংশ, তাহা হইতেই আসিঘাছি 
এবং তীাহাতেই আবার যাইয়। £মলিত হয়া উচিত । অন্তথ। যাহা করি- 
তেছি, সকলই বুথ! । (করঘোড়ে ব্যাকুলভাবে) গুরুদেব । আপনার কথায় 
কেবল যে আমার এই প্রংশ্্রর মীমাংসা হইল, অথব! আমি যে সার 
দৌড়াইয় অন্তত্র যাইব, তাহ! মনে করিবেন নাঁ। এই প্রশ্নের উত্তরের 
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সহি আপনার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জান্সণছে, আর মনে মনে ইহাই 
স্থির বিশ্বাস হইতেছে যে, আমারু মনের সকল সন্দেহই আপনার কৃপায় দূর 
হহবে। হয় পাগলামে। বাড়িবে, ন। ৬য় বেশ পঞ্ডিত হইয়। ষাইব। আচ্ছ। 
গুরুদেব! এই যে আমাদের একমাত্র আশ্ররস্থল শ্রীভগবান্‌, হনি কে থা 
থাকেন, আর কেমন করিয়া বা! তাহার নিকট যাইতে হয? 

প্রমা 1 সহাস্তে ) ওরে পাগলা! তিনি যোবভু, বিশ্বধাপা,- 
স্থাবর-জঙ্গম, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতার্দি সকল বস্ততেই ঘে তিনি বর্তমান । 
পবাপ্পোতি ইতিবিষু:” জগদ্তব্রহ্মাণ্ড ব্য/পিয়া আছ্ছেন বপিরাই যে তাগার 
নীম বি! তাহার বর্তমানত। নাই এরূপ স্থান, এরূপ বস্তু ত কোন দিন 
হয নাই ঝ। হইবারগ নয়। তিনি বিশ্বের আধাররূপে বিরাজ করিতেছেন। 
ঙ্গে, স্থলে, আকাশে সর্বত্রই ভিনি সর্বদ| বর্তমান। তিনিই জীবের চক্ষু, 
কণ, নাসিক প্রভৃতি ইান্দ্রছগণের অধিষ্ঠাতা । শাস্ত্র বলিয়াছেন, 

“শ্রাত্রস্ত আোত্রং মনসো মনে যদ্বাচো ৬ বাচং সউ 
প্রাণস্ত প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুত 

অথাৎ শবাভিব্যগ্রক কণের9 কর্ণ (অথাৎ শ্রবণশক্তি ) মনেরও মন, 
বাঁকোর খাকৃশবভি, প্রানের ৪ প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, তাহাকে জানিষহি 
পাম।স্খণ পেহাবদানে অমরত্থ প্রাপ্ত হড়েন। বৎস! তিনি সব্বযয়, তিনি 
লব্বদা সকল স্থানেই আছেন, তার অভাব কোথায়ও নাঁই। 

রসক ।--প্রভো।! তবে ষেএত কঠোর পরিশ্রমে বহু বহু অর্থব্যয়ে 
লে।ক নান দেশ-বিদেশ হইতে কেহ বা কাশী, কেই বা গঞ্জ, কেহ বা 
বৃন্দাবন।দ শার্থে যাইবার জঙ্ট ব্যস্ত হয়, হহা কেন? আমিও আগে 
মনে করিতাম, আমাকে যাদ কেহ একবার বালয়! দেয় যে, আমার 
যাইবার স্থানই ব। কোথা আর কোথ। হইতেই বা আসিয়াছি, তবে যেমন 
কারা হউক, একবার ভগবানকে দেখিতে তীর্থে তাথে ভ্রমণ করিব। 
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তখন জানিতাঁম ন! যে, ভগবান্‌ সর্বব্যাপী, তিনি কোনও স্কানে সীমা 
বদ্ধভাবে আবদ্ধ নাই এবং তিনিই আমার আদি এবং অন্ত। এমনকি, 
যখন আপনার নিকট প্রথম শুনিলাম যে, পূর্ণব্র্গ শ্রীতগবানই জাবের 
একমাত্র আশ্রয়, তখনই মনে ভহয়াছিল যে, শ্রী সকল যাত্রিদিগের, সঙ্গে 
এখনই ভীযাত্রা করি । আমার ধারণা ছিল যে, ভগবান্‌ কেবল তীর্থে ই 
আছেন, অন্তত্র নাই । 

প্রেমা ।--ব্ৎস! যাভারা তীথে যান, তাহাদিগের মনের ভাব অন্ত 
রকম। তিনি য কেবল তীর্থেই আছেন, অন্থপ্র নাই, এ ধারণ অতিশয় 
ক্রানস্তিমলক । তিনি সর্কেশ্বর-_সকল স্থানেই তাহার সত্তা পিগ্কমান 
রহিলাছে। তিনি কেবল তীর্থে আবদ্ধ আছেন, ইহা বলিলে কাহার 
সর্বব্যাপকত্ধে দোষারোপ করা হয়। তবে তীর্ঘাদিতে গমনেরও বিশেষ 
কারণ মাছে। এক্ষণে একটু বিশ্রাম কর পরে এ বিষয়ে আলোচনা কর! 
যাইবে |» 

রসিক ।-_প্রভো । আমার ভয় হইঞ্েছে যে, আপনি চলিয়া যান, 
আমি বিশ্রীম করিতে যাইব না, আপনি বলুন আঁম সাধমিটাইয়। আপনার 
উপদেশামূত পান করি । 

প্রেমা 1 নারে পাগলা না, আমি এখন কোথাও যাব না। গঙ্গার 
উপর এমন গাছশুলা, এমন নি্জন স্থান; আয় তোমার মত এমন ভক্তকে 
পাইয়া কি আর কোঁথা9 যাইবার ইচ্ছা হয়? এখন আমার নিজের 
কিছু গুরুরউপদেশমত ক্রিয়া করিতে হইবে, তুমি এখন যাও, রানে সুবিধা 
হইলে আবার আসিও, কাঁথাবার্তা হইবে ।” 

প্রেমানন্দের আদেশক্রমে রসিকটাদ আর বিল্ত্ধ না করিয়! তাঁচাঁকে 
প্রণামপুর্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । প্রেমানন্দও ভক্তভি-গদগদ 
কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন ।__- 


তখন, 


প্রেমানন্দ-নংবাদ ১৩. 


( *হে ) হরি,--কি গুণ আছে তব নামে। 
দিলে এ নাম, প্রাণে পড়ে টান, 
নাম নিতে নিজে, বামন! হয় চিজে, 
দেখিতে তোমায় নয়নে, ॥ 

এ নামের গুণ একি চমৎকার, 
নাম নেলে ভয় প্রেমের সঞ্চার, 
ভাঁবি এ সংসার সকলি অপার 

নামে মোভ-ঘুম ভাঙ্গে ॥ 
কোন্‌ দ্রব্য দিয়ে গণড়েছ এ নাম, 
নাম শিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছজ্জান, 
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, নিতে চার ন! চিত্ত, 

অপদার্থ সব হয় মনে 7-- 
হরিনাম কেধল সতা সভ্য সতা, 
হরিনাম কেবল পরম পদাথ, 
ইঈপপ্দার্থ বিনে সকলি অনিভ্যা, 

মাহাত্মা তার কেজানে। 
নামে কেন হরে মনের বিকার, 
নামে কেন হয় আনন্দ অপার, 
হয় অনুমান করুণানিদান, 

( বুঝ ) নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে ++ 
মনে হয় জীবে তরাবার তরে, 
নাঁমরজ্জু ফেলে রেখেছে সংসাকে, 
সেই রজ্জু যেজন ধরেছে সজোরে, 

সেই তো তরে জীবনে ॥ 


১৪ প্রোমানশা-নংবদ 


নাম-রজ্জু হদে বধ রে বাধ রে, 
ছিড়বে না সে শত জন্ম জন্মান্তরে, 
সে এম্নি শক্ত রসি অক্ষয় অবিনাশী, 
(তাতে ) ভয় রবে না পতনে ॥ 
প্রেমানন্দের প্রেমকে প্রেমের আত একেবারে কুল-কুল ধ্বনিতে 
বহিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে সন্ধা সমাগত হইল, পুর্বকথিত এ 
বটবৃ্মমূলেহ পুর্ব হইতে অবস্থানের বন্দোবস্ত ঠিক করা! হইয়াছিল! কাঁজেই 
তিনি সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাভার নিজ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
প্রেমানন্দের নিকট হইতে বিশ্রাম করিবার জন্ত বিদায় লইয়! র্সিক- 
াদ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়। 
'কিছুক্ষণ বিশ্রা করিবার পর রান্র ৯ট। না বাঁজিতে বাজিতেই প্রেমানন্দের 
সেই বটবৃক্ষমূলে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া অন্য কোন 
কথ নাই, যেন পূর্ববকথিত প্রশ্নের উত্তর পাঁইবার জন্য রসিকটাদের প্রাণ 
কি এক ঝ্বকমের হইয়।'গিয়াছে । উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রীণে ঘেন কি 
এক অনন্নভূত অভাব বোধ হইতেছে । তাই আসিয়া অনা কোন কথা না 
বলিয়াই বঙ্গিলেন, প্রভো! আপন বালয়াছেন তীর্থগমনেরও বিশেষ 
আবগ্তক আছে, এক্ষণে দয়া করিয়া! সে বিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ 
প্রদান করুন। 
প্রেমা-বৎন! তোমার আগ্রহে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, 
বশিতেছি দিবি চিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমে আমি ভোমাকে সাধারণ 
একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তীর্থ সম্বন্ধে কিছু ধারণা বদ্লাহয়! দিব । সাধারণতঃ 
যে ভাবে তোমাদ্দের তীরের ধারণা আছে আমাদের কিন্তু সেরূপ ধারণ। 
নাই৷ প্রথমে মনে কর তোঁমীর শরীরে একট! কোনও বদ্গ্যান জন্মাই- 
ফাছে তাহাদ্বারা তোমার অবন্থ! এমন হইগাছে যে, যেসকল জিনিস 
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বাবারে তোমার দেহ সুস্থ ও সবল হয় সে সকল জিনিসে তোমার 
অক্চচি হয়, কিন্তু যাহা বাবহারে দেহ অধিক অসুস্থ ও দুর্বল হয় তাহাতে 
জন্মায় ক্ুচি। এই স্থুপথ্যে বাসুখাগ্যে অরুচি এবং অথাগ্যে ও কুপথ্যে 
যে হ্কচি ইহার নিবারণ জন্য সাধারণত: তোমরা ডাক্তার কবিরাঁজের 
আশ্রয় লও । কিন্ত নিরন্তর বিষয়ের চিন্তা কক্রিজা, পরনিন্দা পরচর্চ 
করিয়া মনরে মধ্যেও খন এইরূপ একট| বদ্গ্যাস জন্মায়, তন যে 
বিষয়ের আলোচনায় মন নিক্মল হয়, যাহার বিষ চিস্তাদ্বারা মনের আন্ন্দ 
বৃদ্ধি তয় এমন যে ভগবানের নামগুণ শ্রব্ণ কীর্তন তাহাতে ভয়ানক 
অরুচি জন্মায় । ঘদ্দ9 যধো মধ্যে জোর করিয়া কেহ ভগবদ্ধিযয় তোমাকে 
শুনাইতে আমসে তুমি নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া তাহ! শুনিতে চাওন!। 

এই যে, ভগবদ্ধিষয়ের আলোচনায় অরুচি ইভ1র নিবুত্বি হয় তীর্থাদি 
ভ্রমণে । তারপর আরও এক মহা লাভ তীর্ঘে হর। তীর্ঘে সাধু 
মহাত্মারা বাস করেন; তীহাদিগের ধর্শনে, তাহাদিগের সঙ্গগুণে দেহ মন 
প্রাণ পবিত্র হয়। আর ভ্রভগবান যুগে যুগে জীবের ধর্মরক্ষার্থে এবং 
ভক্তবাগ্চ। পুরণের ভান্ত এক এক স্থানে অবতীণ শুইয়া এক এক রকম 
লীলা করিয়াছেন । সেই সেই লীলাস্থলী দশনে স্বভাবতঃই প্রাণ পবিত্র 
হয় হবদয়ে ভক্তির উদর হজ ও প্রাহাকে ডাকিবার, তাহাকে ভাবিবার 
ইচ্ছ। ব্লব্তী হয়। বিষ্দাসক্ত মায়াকন্কর ভীবের ঘরে বসয়া সহনশক্তি 
বিকেকশ্তি আসে না, কিন্তু তীর্থভ্রমণ্ে তীর্থমাহাত্মো এ সকল গুণ 
লাভ হুয়। তীর্থভ্রমণ দ্বারা মনস্থির হইলে তীর্থবাসা সাধু মহা পুরুষগণের 
ক্ুপায় সংজেই শ্রীভগবানের আরাধনায় সফলমনোরথ হইতে পারে । 
এই প্রকার নানা ভাবে ভক্তির উদ্দীপনা! হইবে বলিয়াই তীর্থভ্রমণের 
ব্যবস্থা শান্ত্রেআছে। নতুবা শ্রীভগবান তীর্থেও আছেন অন্তজ্জও আছেন। 


৯৬ প্পেমানন্দ-সংবাঘ 


ঝসিক ।-_-প্রভো 1 আপনার কথা শ্ানয়া একট। প্রশ্ন মনে হইল, যদি 
অভয় দেন তবে বলি? 

প্রেম 17 বৎম! স্বচ্ছন্দ বল, তোমার প্রশ্নে আমি কিছুমাত্র বিরক্ত 
হইব না, যে সময় যে প্রশ্ন মনে উদয় হইবে তুমি নির্ভয়ে বলিবে শ্রীপ্তরুর 
রুপায় যতদূর জানি তোমাকে বলিব। 

রসিক ।_-আচ্ছা, আমর! যাহাঁকে তীর্থ বলি--যেমন কাশী, গয়া 
বৃন্দাবন, পুরী প্রস্ততি, এগুলিওত অন্তাপ্ত স্কানেরই মত? তবে তীর্ঘের অত 
মাহাত্ম্য কেন? 

প্রেম ।--বৎস ! এই বিষয় তোমাকে একটু বিশেষ করিয়া! বলিব। 
দেখ, লৌকিক দৃষ্টিন্ে তীর্থ অন্তান্ত স্থানের মত এক রকমেরই মাঁটা 
দিয়া রচিত হইলেও তীর্থের একটু বিশেষত্ব আছে | ধর তোমার এই 
শরীরটা, মাথা হইতে পা পধ্যস্ত সমস্তত একই রকমের দ্রব্যে অর্থাৎ রক্ত 
মাংস মেদ প্রভৃতি দ্বারা প্রত্থত, তবে ইহার সকল অঙ্গ সমান নয় কেন? 
কোঁন্টাকে উত্তমান্,। কোন্টাকে অধমাঙ্গ বলে কেন? তেমনি এই 
পৃথিবীর সকল স্থানই এক মাটাতে প্রস্তুত কিন্তু তাহার৪ সকল স্থান 
সমান নয়। শরীরের যেমন উত্তমাঙ্গ মস্তক, যাঁহাকিছু ভাল জিনিষ 
তাহ! যেন মস্তকেই থাকে তেমনি পৃথিবীর উত্তমাঞ্গ হইল প্তীর্থ।” 
যাহ। কিছু ভাল, যাহা কিছু সার ভাহা ভীর্থেই অবস্থান করে। 
সাধারণভং চম্মচঙ্গে তাঁত! অন্যান্স স্থানের স্তীয় এক দেখিলে তাহ! 
সামান্য ভূমি নয়; তীর্থ চিগ্য়্মি | শ্রীভগবান যে ধাতুতে গড়া তাহার 
লীলাক্ষেত্রও সেই ধাতুছে গড়া, আর শ্রীভগবানও যেমন অচিন্তয শক্তিতে 
পরিপূর্ণ তাহার বিহারভূমিও সেইরূপ অচিস্ত্য শক্তিতে পরিপুরিত। সেই 
জন্য তীর্থে যইয়া কেবল সেখানকার জল হাওয়া, কারিগর বা কোথায় 
কিরুপ খাবার-দাবার ম্থবিধ! অসুবিধা, কোথায় কোন জিনিষ ভাল পাওয়া 


প্রেমানদ-নংবাদ ১৭ 


যায় না যায় এ সদ দেখিয়া আপিলে তীর্থ কর! হয় নাঁ। তীর্থে 
“তীর্থ-বদ্ধি” লইয়া যাইতে হয়। তীর্থে যাইয়। আমরা তীর্থ, বুদ্ধি করি না 
বলিয়াই তীর্থের শক্তি কিছু দেখিতে ঝা বুঝিতে পারি না। শ্রীমখুরাধামের 
মৃহমী বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াঁছে-_ 
"অয়ং মাথুর-ভূর্ূপঃ পরিচ্ছিন্তরোহপাথাসূতঃ। 
স্কারঃ সন্কৃচিতশ্ন্তাৎ রুষ্ণলীলানুসারতঃ ॥* 

ইহার তাৎপর্যা এই যে"হে মথ,রাভূমি! আমার নিকট আপাতঃ 
দৃষ্টিতে তুমি চতুঃসীমাবদ্ধ সাঁম'ন্য পরিচ্ছিন্নরভূমি হইলেও তোমারশক্তি 
মহাঅদ্ভুত। শ্রকাঞ্তর লীলা অনুসারে তুমি কখনও বিস্তুত কখনও 
সস্কুচিত হইয়া থাক ।” 

বৎস! এটী যেশুধু কথার কথা তাহা নয়। এখনও শ্রীবুন্দবনাদি 
অনেকস্থলে ভগবানের অনেক জীলাস্কল দেখিলে ইহ! প্রকুভ বলিয়া মনে 
হইবে। মোঁটকথ!, ভীর্থে হওয়ার পূর্ে বিশ্বাস লইয়া যাইতে ভয় এবং 
তীর্থে যাইয়াও শুধু বাহিরের ফাক] দৃ্ঠ দেখিয়! শুনিয়া হৈচৈ করিয়া এট! 
ওটা! পাঁচট। খেলন! পুতুল কিনিয়! চলিয়া আসিলে হয় না। 

রসিক ।-_প্রভো! ' তীর্ঘে গিয়া কিরূপ তাবে থাকিতে হয়, আর 
তীর্থ হইতে বাড়িতে আশিয়াই কি কব্রিতে হয়-কি ভাবে থাকিতে 
তয় দয়া করিয়া সেই বিষয় এইবার একটু বলুন? 

প্রেমা ।--বৎস ! যে যে তীর্ঘে শ্রীভগবান্‌ যে যে লীলা করিয়াছেন, 
সেই সেই ভীর্থেযাইঘ্া তাঁহারই ভাবনা করিতে হয়। সাধু পুরুষদিগের 
সঙ্গ অর্থাৎ তাহাপিগের নিকট হইতে সছুপদেশ গ্রহণ করিতে হয় এবং 
যেখানে যেরূপ ক্রিয়া্দির নিয়ম আছে, ভক্তিপৃর্বক শাস্ত্রাহুমৌদিতভাবে 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। . তীর্থ হইতে বাড়ীতে ফিরিবাঁর সময়ও 
সেই লীলাস্থশীর পবিত্র ভীবসকল হৃদয়ে লইয়া, মহাঁপুরুষদিগের উপদেশা- 

হ 
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বলী চিন্তা করিতে করিতে শাসিত হয় । এইরূপ ভাঁবপূর্ণ হৃদয়ে আসিলে 
আর পর্বের মত সংসারে আস্ক্তিভাব থাঁকিতে পারে না; তখন স্থির 
ধীর হইয়া ইষ্টদেবের ভাবনায় যাহাতে জীবন সঙ্গদা পবিত্র থাকে, 
যাহানে সেই ভগবৎ-তত্ব বিশেষরূপে ধারণা! করিতে পারা যায় তাহার 
কন সীধামত চেষ্টা করিতে সভঙই প্রবৃত্তি হয়। তীর্থজুমণের গুণে 
পুর্বব পুর্ব কুসংস্কার.লক্ধ ভাবসকল দূর হইয়া চিত্ত স্থনির্খ্ল হয়। তাই 
শান্্রকারগণ ও সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইভাঁকে তীর্থভুমণের প্রকৃত ফল বলিয়া 
কীর্ডন করিয়া থাকেন। 

রসিক 1 গুরুদেব! আপনার কথায় যে আমার মনে নান।রূপ 
প্রশ্টের উদয় হইতেছে ? আমার যেন সকলই গোলমাল "হইয়া গিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। এখন যেকি করিব, কি বলিব, কিছুই ঠিক করিতে 
পারিতেছি না । 

প্রেমী 1--বৎস' নির্ভয়ে, প্রাণ খুলিয়া তোমার ষহা যাহ! সন্দেহ 
হইতেছে, আমাকে বল। আঁমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাহা জাননিয়!ছি, 
তোমাকে অবপ্তই তাহা বলিব । 

রপিক 1-_গ্রভে। 1 পাগল বলিয়াই হউক. আর যে কোঁন কারণেই 
হউক, অনেকে আমাকে ভলবাসেন। ভাই নানা প্রকার লোঁকের সঙ্গে 
নানা স্থানে যাতায়াত করিতে তয়। সেদিন এক বাবুর বাড়ীতে গিয়। 
দেখি, মহ! ধুম ব্যাপার । প্রকৃত ব্যাপার কি, জানিবার জন্ত উৎসুক 
হইয়া অগ্রসর হইলাম 3 দেখি-বাঁবু বসিয়া গড় গড়ায় তামাক টানিতে- 
 ছেন, চতুর্দিকে পাড়াপ্রতিবাসী বছ লোক মগুলী করিয়া বসিয়। নানা 
প্রকারের হীপিঠাট্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন, কোথায় কতদিন ছিলেন, কোথাকার জলবায়ু ভাল, কোন 
স্থানের পাণারা কিরূপ ব্যবহার করে, কোথায় কোন্‌ জিনিষ পাওয়া 
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যায় ইত্যার্ি। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, বাবু সন্ত্রীক প্রায় ছুই মাস 
নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আসিঙ্গাছেন। কিন্তু গুরুদেব। কৈ, আপনার 
কথিত নিয়মের ত কোন কিছুই দেখিলাম নাঃ ভগবানের নাম গুণ- 
লীলা'দব তকোনই খোঁজ খবর পাইলাম না? কৈ, কাহারও মুখে ত 
কোন তীর্থের বা কোন মহাত্মার কথাও শুনিল]ম না? একটু কৌতুহল!- 
'বষ্ট হইয়া আমার একটা পরিচিত বন্ধুর ভিত বাড়ীর ভিভবে প্রবেশ 
করিয়া যাহা দেখলাম, সে আও আশ্চর্য । সেখানে আঁশ পাশের 
পাড়ার যত স্ত্রীলোক সব একেবারে একগঠাই, তন্মধো প্রাচীনার সংখ্যাই 
কিছু বেশী। আর গান্নমা অর্থাৎ যিনি তীর্থ ঘুরঘা আসিম়াছেল, 
তাহাকে দেখিলাম, করেকটা প্যাটুরা খুলয়। নানা রকম দ্রবা দাঁন 
করিতে ব্সিয়াছেন। একজনের হাতে একটা ঘুন্সী ভাগ! দিয়া ব্সিলেন, 
“এহ নাও কাশীর চিহ্ন ।” কাহাকেগ একটী ঘটা দিয়া বলিলেন, “এই 
নাও গরার চিহ্ন |” এইর্ূপে কাহাক্ে ও একটী মাটির পুতুল, কাহাকেও 
ব| একটা ছেলেদের চুশকাটা, আবার কাহান্েও বা একট! মাটার 
হস্টুমান্‌ দিয়া যে তীর্থ হইতে তাহা! সংগ্রহ ৎইয়াছে, . তাভার নাম বপিয়া 
দিভেছেন। উপাস্থৃত স্ত্রালোকদিগের মধ্য হইতে একজন বলেন, “হ্যা 
মা! আমাদের ছেড়ে এই ছই মাস গিয়া কাশী প্রয়াগাদি ঘুরে এলে, 
আমাদের মন যেন সর্বদাই কেমন কেমন করিত। হ্যা মা! কিক'রে 
ভুলে ছিলে?” গিম্মিমা অমনি, বলে উঠলেন “হ্যা গো রামের মা ! 
যেখানেই যাই না কেন, তোদের কি ভুলে থাকতে পারি? যেখানে 
থাকতুম্‌ সেইখানেহ ভোদের কথা মনে হ'তো। বশ্বপাথের মন্দিরে 
বসে সকলে পুজা ক'চ্ছে তাদের দেখাদেখ আমিও গিয়ে বসতুম্‌ কিন্ত 
বসে বেদে কেবল ভাবতুম তোর ছোট খোকাটী কেমন আছে, রাদেদের 
মেজ বউদের মেয়েটী বড় হয়েছে তার বিয়ের কি হঠল। আমার ন- 
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বউয়ের জন্ত নেকৃলেস, গড়াতে দিযে গিয়েছিলাম তাঁর কতদূর হ'ল। 
তৌঁদের জন্ত মা সর্বদা চিন্ত। কত্বম, আমি তোদের ভুলব আর তোরা 
আমায় ভুলবি এও কি কখন সম্ভব হয় গা? হেখানেহ যাহ, সেইথানেই 
থালা, ঘটি, বাটি, খেলনা প্রভৃতি কি কিন্ব, কাকে কি দিব এই সব 
ভাবনা ; বল্‌তে কি মা, রযুত্তিরে 9৪ কদিন তোদের স্বপ্ন -দখেছি, তোদের 
কি ভোল! যায় ?” 

গুরুদেব! তীর্থ হতে বাড়ী ফিরে এসেত এই ভাবের ব্যবহার কত্তেই 
দেখলুম; কিন্ত আপনি যে সম্পূর্ণ নুঙতনভাবের কথ! বলেন। তীর্থ 
হইতে বাঁড়ীতে অসিয়। ত খুব কম লোককেই ধর্দালোচনা করিতে দেখি, 
লাভের মধ্যে গল্প বেড়ে যায় মাত্র। এইসকল তেবে ভেবেই কেমন আমার 
মাথাট। গোলমাল হইয়াছে, তাই লোকে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস 
করে। আমারও এখন আর তেমন লোকের সঙ্গে বেশী মিশতে কেমন 
ইচ্ছা হয় না । 

প্রেমা_ হাঁসিতে হাঁপিতে ) রূপিক চাদ! এ অতি সত কথা, তবে 
তুমি যে ভাবের কথ। বশ্পে সকলেই যে দেইভাবের ভাহ। নয়, তবে অধিকাংশ 
এই বূপই বটে? তোমার কথায় আমার একটি পুরাতন গান মনে 
পড়িল। কোন রদিক ভক্ত বোধহয় এই ভাবের কোন দৃশ্ঠ দেখিয়াই 
প্রী্ণের শ্রীবেগে গাহিয়াছিলেন__ 

“আমার কাঁদ। মাথাই সার হল। 


ধর্দম-মীছ ধরব কলে নাম্লাম বিলে 
আমার ভক্তি-জাল ফেসে গেল ॥ 
জালফেলে সাধ ক?রে উঠ।ইঞ্াম ধীরে ধীরে 


(তীরে) তুলে দেখি শামুক গুগ.লি উঠেছে কতকগুলো ॥ 
আমি তোমাকে যে সকল কথ! বলিয়াছি ঝ| বলিব, সকলই শাস্ত্রের কথা, 
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__নৃঙন হনগড়'কিছু বলি নাই বা বলিবও না। তবে যাহারা শাস্ত্র ষোঝে না 
বা আলোচনা করে না তাহাদের নিকটেই এই সকল নৃতন বলিয়া বোঁধ 
হয়। এখন তোমার অগ্ত কি সন্দেহ আছে বল। 


রসিক ।--গুরুদেব ! পুর্বে আপনি বলিলেন, তীর্থে সাধু মহাত্মার! 
বাস করেন, ক্টাভাদের সঙ্গগুণে দেহ-মন পবিত্র ভয়, ভগবদ্ধিযস্ে 
আলোচনার অরুচি দূর হয়। এব্ষিয়্ কিরূপ তাহা একটু কিন্ত ভাবে 
উপদেশ করুন | 
প্রেম | বৎস! তীর্গে যাইয়া কি করিতে হইবে তাঁহীতো তোমাকে 
পূর্বেই বলিয়াছি । মোটজথ। তীর্থে যাইয়া শুধু চুপ চাপ, বিয়া থাকিলে 
বাঁ শুধু বেড়াউয়া বেড়াইলে হইবে না। তীর্থের সেবা করা চাই। সে 
সেবা আর কিছু নয়_-যগ1-_শাঙ্ক তীর্থের দ্রষ্টবাস্থানগুলি দর্শন, পুণা-জলে 
অবগাহন, দান শ্রাদ্ধ তর্পন প্রভৃতি | কিন্তু এগুলি যে করিতে হইবে তাহ! 
গুধু লোক দেখান করিলে চলিবে না, তীর্থে ভীর্থবুদ্ধি লইয়া অকপট 
বিশ্বাসে আন্তরিকভার সঠিভ করিতে হইবে এই সঙ্গল করিলে ইহার ফলে 
ভীর্থের পা হইবে । আর সেই ক্ুপাঁরফলেই তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদক 
সাঁধু সঙ্জনগণের সঙ্গলীভ ঘটবে। 

রসিক ।-_সাধু-সঙ্জনগণ যে তীর্থের তীর্ঘত্ব সম্পাদক এ বিষয় ঠিক 
বুঝিলাম না, দয়া করিয়। একটু বিস্তৃতভাবে বলুন । 

প্রেম ।--পাপনাশী তীর্থ মলিনজনের সংদর্গে তাহাদিগের রাশী রাশী 
পাঁপে ক্রমশঃ পবিত্রকারিণী শক্তি ভারাইয়] ফেলেন, সেই শক্তি পুনরায় 
বুদ্ধি করিতে সাধু সঙ্জনগণ তীর্থে আসেন। সাধুর! অনুক্ষণ সর্বপাপ 
নাশন শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া! সেই শ্রীহরির গুণেই 
স্বাহাদের এই অলাধারণ পাঁপ নাশন ক্ষমতা হয়। তাহার ফলে তাহার! 
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তীর্থেরও পাপ নাঁশ কাঁরতে সক্ষম হন। শ্রীমণ্টাগবত 'এই সঙ্জন সাধুগণকে 
লক্ষ্য কারয়াহ বলিয়াছেন-_ 


“তীর্থীকুর্বস্তী তার্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভূতা।” 


সাধুর সহিত অতি অন্ধ কাল অবস্থানেও অতি শ্রেনঃস্কর ফল লাভ হইমা 
থাঁকে “সদ্ধ-ত্ত সান্কর্ষোহি ক্ষণার্ধমপি শস্ততে ৮” তাহা হইলে মোটের উপর 
. (বাদ5য় 'এখন বুঝিতে পারিলে যে, সাধুর স্রীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদক কিন্নপ 
ভাবে কইলেন। 

রসিক |-_ প্রভূ, এক কথার উত্তর পাইবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যে আমার 
আবার আর এক প্রশ্ন মনে উঠিতেছে। আচ্ছা, এই যে সাধুর 
কথ! আপনি বলিলেন, আজ কাল যেসকল গেরুয়া বসন পরা বা! মন্তকে 
জট প্রসৃতি দেখি ইহাঁরাই কি আপনার কথিত সাধু? 

প্রেমা।--বৎস। তাহা ঠিক বলা যায় না, কোন্‌ ঘটে যে কি আছে, 
কোন্‌ মুত্তিতে যে ভগবান কোন্‌ ভাবে কি কাধ্য করিতেছেন তাহা! 
সাঁধারণশ্ডঃ বুঝা! বায় না । তবে সাধারণতঃ এক শ্রেণীর সাধু প্রায় দেখিতে 
পাওয়। যা, তীহারা, যে বিবয়ী-সংপর্গ বিষভঙ্ষণ অপেক্ষাও ভীষণ 
বিয়া শাস্ত্রকারগণ নিদেশ করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গেই থাকিতে 
ভালবাসেন এবং সব্বদাই অমুক রাজা, অমুক বড় লোক আমার শিষু 
ইত্যাদি বলি নিজের বড়াই করিয়া বেড়ান) বাহক সাজ পোষাক 
দেখিয়া বা আগার ব্যবহার দেখিয়া তাভাদের চিনি্বার উপায় থাকে না। 
ইহারা নামে সাধু কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিষয়ী। এন্প লোকের নিকটে না যাইয়া 
দূর হইতে দৃণগ্ডবৎ করিশা তফাতে তফাতে থাকাই সব্বাপেক্ষা ভাল। 
শ্রীয্তাগবতে দেখিতে পাওয়। যায়, ভগবান কপিলদেব নিজ জননী 
দেবহৃতিকে যখন সাধুসঙ্গের জন্ত উপদেশ প্রদান করিলেন তখন দেবছুতি 
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সাধুর লক্ষণ জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে কপিলদেব জননীকে 
বলিগ্লাছিলেন -- 


ঠিভিক্ষবঃ কারুণিক1ঃ সুহ্থদঃ স্ব্বদেভিনাং | 
অজাঙশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধু ভৃষণাঃ ॥ ভাঃ ৩) ২৫ | ২১ 


মা! তীহাঁকেই সাধু বলিয়া জানিবেন, যিনি তিতিক্ষা সম্পন্ন ( শীত- 

উষ্ণ, ভাল-মন্দ, স্থখ-ছুঃখ 'প্রভৃতি সহনশীল ) কারুণিক ( করুণা বিগলিত 
চিত্ত ) দ্রেধারি মাত্রেরই সুহাদ (প্রত্যুপকা'রের প্রভ্যাশা না রাখিয়া 
সকল জীবেরই উপকারী ) শত্র শূন্য (অন্তরে হিংস! বৃত্তি না৷ থাকায় বৈর- 
ভাগী ) সমগুণাবলঘ্বী (অন্তরের তরঙ্গ বিহীন ) শাস্ত্রান্ুদারে সব্দাচারাদি 
সাধন নিরত এবং সাধুভৃষণ অর্থাৎ সৎ শ্বভাব ভূষিত অথবা সঙ্জন-সঙ্গী | 
পুনরায় আরও বলিয়াছে ন_- 

ময্যনন্তেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ববস্তি যে দুঢাম্‌। 

মৎকুতে তাক্ত কর্মাণন্তাক্ত স্বজন বান্ধব ॥ 

মদা শ্রয়াঃ কথ মুষ্টাঃ শুরস্তি কথয়স্তি চ। 

তপস্তি বিবিধাস্তাঁপা নৈতান্মদ্গত চেতসঃ ॥ 

ত এতে সাধবঃ সাধিব সরব্বসগগ বিবর্ভীত!ঃ 

সঙ্গস্তেঘথ তে প্রীর্থঃ সঙ্গদোধহর। হি তে ॥ 

(ভাঃ--৩1২৫1২২।২৪) 


ধাহারা অনন্ত ভাবেতে আমাকে ( ভগবানকে ) ভক্তি করে, আমার জন্ত 
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এমন কি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আমার লীল কথ। 
শ্রবণ কীর্তন করে, মোটকথ!। আমাতে বাহার! চিত্ত অর্পণ করে । আধ্যা- 


আ্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপে তাহারা কখনও উত্তপ্ত হয় 
না। এই সকল সাধুগণ সর্বসঙ্গ শূন্ত, ইহাদের সঙ্গগুণে অসৎসঙ্গ জন্ত দোষ 
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সমন্ত নিবারণ হয়। শঙ্করাচার্ধ্য৪ এই সাধুগণের মহিমা বঙ্গিতে যাঁইয়! 
তারম্বকে বলিয়াছেন 
"ক্ষণমি5 সঙ্জন সঙ্গতি রেক।, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা |” 

রসিক ।--প্রভে! ! কৃতার্থ হইলাম, জীবনে অনেক স্থান ঘুরিয়াছি, 
অনেক লোকের সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু এমন শাস্তি কেউ দিতে পারে নাই; 
দয়! করিঘা আমার সকল সন্দেহগুলিই এইভাবে মিটাইয়। দিতে হইবে। 
যখন আপনার ন্যায় উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমার একটা 
সন্দেহ থাকিতে ও আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। 

প্রেমা |-_বৎস, আমিভ তোমাকে অতি সংক্ষেপেই ছু'চার কথ। 
বলিলাম, অনন্ত শান্ত্র অনস্ত ভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । 
আমার নিকট হইতে এই ভাবে উত্তর পাইলে যদি তোম!ব আনন্দ হয় তবে 
তাহাই হইবে। এ বিষয় আমার কৌন আপত্তি নাই । ভগবদিচ্ছায়-_ 
যখন ভোমার সহিত আলাপ ভইয়াছ্ে, তখন ক্রমে ক্রমে সকল প্রশ্রেরই 
যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করিব। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে «কটু 
বিশ্রাম করিয়! আবার সমপ্রমত আসিও সত্প্রসঙ্গ কর! যাইবে । তোমার 
ভাব দেখিয়, গল্পচ্ছলে অনেক কথাঁই হইবে বলিয়া আশা কর! যাঁয়। 

মভাঁপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রসিকটাদ আপন তীহাঁকে 
প্রণাম করিয়া মনে গাহিতে গাহিভে চলিয়াছেন,_- 

“আমায় দা ভে শিখায়ে বুঝায়ে | 
আমি বৃথা ঘুরে মরি, ওহে দয়াল ভরি, 
তোমাতে আমাতে সন্বন্ধ ভুলে গিয়ে ॥* 

এই ভাবে গান করিতে করিতে ক্রমে সদর রাস্ত! পার হইয়া চতুদ্দিকে 
নানাবিধ বৃক্ষরাজি-শোতিভ বনমধ্যস্থ অতি অপ্রশস্থ রাঁস্ত। দিদা গ্রামে 
প্রবেশ করিলেন । সমন্ত নিশ্তব্-_ঘেন সকলেই ইহ-সংসারের অনিত্যতা 
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উপপন্ধি কিয়! ফোন এক অজানিত আনন্দের সন্ধীন পাইমাছে। সাড়। 
নাই, শব নাহ; বপিকদ ধারে ধী.র যাহণ। আপন নিদিষ্ট স্থানে 
উপস্থিত হইলেন । 
এদিকে মহাপুরুম ও এর্সিকটাদ্কে 'বদায় দ্িরা, তাহার সেই 

বীণাবিনিন্দিত কে, ভাব-গদগদ ঘ্বরে মহাকবি জয়দেবের মুধা-মধুর 
গীতগোবিনোর পদাবলী গান আরম্ভ করিলেন ।-- 

রতিম্খসারে গতমভিসাঁরে মদ নমনোহরবেশম্‌ । 

ন কুরু নিতক্বিন, গমনবিলম্মবনমন্ুসর তং হৃদয়েশম্‌ ॥ 

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী । 

পীনপয়ৌধর-পরিসর-মদ্দিন-চঞ্চল.করযুগশালী ॥ 

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে থু বণুম্‌। 

বহুমন্ুতে ননু তে তগ্ু-নঙগত পবন চাদতমপি রেণুম্‌॥ 

“তি পভত্রে বিচলতিপত্রে শঙ্কি-ভবঞএপযানম্‌। 

র্য়ডি শয়লং সচকিতন্য়ণং পশ্য/ত তব পন্থ'সম্‌ ॥ 

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জ/রং রিপুমিব কেন্যু সোকম্‌। 

চল সখিকুণ্ভীং সতিষিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ 

উরি মুরারেরুপহিত হারে ঘন ইব তরঙগবলাকে | 

ভড়িদিব পীতে রঙতি-বিপরীতে রাজসি স্ুকৃষ্ভবিদাঁঁক ॥ 

বিগলিভবসনং পরিহিতরসনং ঘটয় জনম পিধানম্‌। 

কিশলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধাঁনম্‌ ॥ 

হরিরভিমাঁনী রজনিরিদাণীমিরমপি যাতি বিরামম্। 

কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকীমম্‌ ॥ 

শীয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌। 

প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত হুরতকমনীয়ম্‌ ॥ 
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আহা! একে জয়দেবের পদ্দাবল্গী, তাহার উপর আবার ভাবুক, 
প্রেমাবভোর প্রেমানন্দের কথন্বর 1 যেন স্বর্গ হইতে কলসে কলসে সুধু 
ঢালিয়া দিতেছে ! নির্জন বটবুক্ষমূল প্রেমানন্দের গানের পর আরও 
নির্জন হইল প্রমানন্দের নয়ন হইতে শ্রাবশের ধারার স্তায় ধার! 
বিয়া পড়িতেছে । ভয় হয়, ভাবুক প্রেমানন্দের স্থখের বর্ণণা করিতে 
গিয়া-কোন্‌ স্থথে তাহ।র ছ'নয়নে শত ধারা বহিতেছে, তাহা বর্ণনা 
করিতে গিরা হয় ত কেন, নিশ্চঘই আমি তাহা সম্যক্‌ প্রকাশ করিতে ন 
পারায় সকল গোল করিয়। ফেজিব। তাই এইখানেই অগ্য রাত্রের 
মত লেখনী বন্ধ করিলাম। 

পাঁঠকগণ ! আপনারা 'একবার আপন আপন প্রাণে প্রেমানন্দের 
অবস্থা চিন্তা করুন। আ'ম সে অবস্থ। ভাষা প্রকাশ করিয়। আপনাদের 
করিঙে সম্পূর্ণ অসমর্থ। 


[১ 

ভাববিভোর মহাপুরুষ কি ভাবে যে বাত্রি অতিবাহিত করিলেন, তাঁহ। 
বর্ধনে ষে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা পূর্বেই নিব্দেন করিয়াছি । কারণ, 
ভাবুক ভক্তের প্রাণের ভাব ভাবুক না হইলে-- ভক্ত নাঁ হইলে বুঝিবে 
কিরূপে? আম ভাবুকও নয়, ভক্তও্ নয়; কাজেই সে বিষয়ের সন্ধান 
বড় দিতে পারিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পাপ্সি যে, রসিক-কবিকুল- 
শিরোমাণ জয়দেবের কবিতার রসান্বাদনে প্রেমানন্দের পে রাত্রি ভোর 
হুইয়াগিমাছিল। মহাপুরুষ প্র।তং কৃত্য সমাপনান্তে বসিয়। জপ করিতেছেন । 
ক্রমেই বেল। বাড়িতে লাগিল, তথাঁপি রস্কটাদ আসিলেন ন!। প্রেমানন্দ 
বেল। প্রায় ১১ট1 পর্যাস্ত অপেক্ষা করিয়। স্নান আহ্িক ও আহারাদি 
সমাপন করিলেন । বেল৷ যখন ৩ট|, তখন প্রেমানন্দ গান ধরিয়াছেন--" 
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(হরি) তোমারি মতন, এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার। 
ওহে জীবন-বল্পভ,_-নাথ, তুমি আমার আমিও তোমার ॥ 
অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর 
ভু'লয়া তোমারে করেছি অন্তর 
দেখা দাও-- দেখ! দা ৪--২ 
আর থেক না অন্তরে প্রেমাধার ॥ 
ভালবাসা দিয়ে পুরাও মন আশা! 
ঘুচে যাক্‌ দীনের বষয় পিপাসা 
নাসহে- রাশ 
তোমায় ভালবেসে জুঁড়াক্‌ প্রাণ আমার ॥ 
দবানিশি নাথ আছ আশে পাশে 
প্রাণে গাণে আমান কত ভালবেসে 
(তুমি) ছাড়িয়ে-_থাঁক নাঁ- 
তবু ভালবাস! বুঝি ন। তোমার ॥ 
দিয়েছ শকতি বলিশে করিতে 
খাইতে থুমাতে উঠিতে জাগিতে 
দেখিতে-_শুনিতে,- 
নাথ, তোমা] বিনা বল লাই আমার ॥ 
দীনবন্ধু হরি দীনজন-্জাত! 
তোমা বিনা কে আর জানে মনোব্যাথ। 
(তুমি) যাঁ করাও (আমি) তাই করি--. 
তুমি হরি সব্বমুলাধার | 
প্রেমানন্দ গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন। ছ"নক্সনে শতধারে প্রেমাশ্র পতিত 
হইতেছে, এমন সময় কোথ! হইতে হাসিতে হাসিতে রদিকটাদ আসিয়! 
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উপস্থিত। প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,_-৭গুরুদেব ! আপনার 
আদেশ-মত গতকল্য বিশ্রাম করিতে যাইয়া বড়ই এক মজার কাণ্ড দেখ- 
লাম। আম প্রার ম্জিতোছলাম, কেবল আপনার শ্রীচরণাশীব্বাদে 
উত্তার্ণ হইয়াছি। বিশীম ত খুব অল্পই হইয়াছে । এক্ষণে আমার 
পুববকথিত প্রশ্ন টাপা। থাকুক, সে মীমাংসা পরে হইবে। এখন দা করিয়া 
বলুন আহারের সভিত ধর্মের স্বন্ধ কি? আর যেখানে সেখানে যার তাঁর 
খাইলে পশ্মু হম কিনা?" 

প্রেমা 1--ণবৎস, হঠাৎ এমম কথ। কেন বলিতেছ? বোধহয় কোন 
ঘটন। ঘটিরাছে, সরলভাবে আমাকে সকল খুলিম্বা বল ।” 

রসিক 1-_“প্রভে। ! গভ কল। বাবুদের ছুটির দিন ছিল। ল্লী,ত- 
গ্রফুল্ল-চিত্তে বু লোক একত্রে মিলিয়া একটা বাগানে নানাবিধ খাস 
সামগ্রী খাইঙেহিলেন। আসনের বিচার নাই, খাস্তের ও উচ্ছিষ্টেরও বিচার 
নাই--জাত ত বোঝাই কঠিন। সকলেরহ গায়ে জামা, বাম হস্তে মুখ- 
মালন্ত মু'হবাঁর জন্ঠ নানাপ্রকারের বন্ত্রথণ্ | মুখে চুরুট, চুলের ভাবভঙ্গি 
সকলেরই একরূপ। বাঁহাক ব্যবহারে বা পোষাক পরিচ্ছদে সকলকেই 
একজাতি বলির। মনে হয়। তাহার মধো আমার পুর্বপরিচিত ছু'একটা 
বাবুও ছিলেন, তীভাঁরা আমাকে দেখিয়া খুব গর্বভরে বলিলেন, ”“ওরে 
পাগলা! ধন ধশ্ম করিয়া জীবনটাকে এই সকল রসাল ভোগ হইতে আর 
কতকাল বঞ্চিত রাবি? খাবার সহিত ধর্মের কি সম্বন্ধ? এখন 
আয়! আগে কিছু খাবি আয় । আগে পেট ভরিয়! খা, পরে ধন্ম কর্বি।” 
আমি এ সকল বাবাদগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহারা সব কি জাতি 
এবং এই সকল খাছ্ভ কে বন্ধন করিয়াছে, তাহা না জানিয়া আমি খাইব 
কেমন করিয়া? আম ষ্ধে ব্রাহ্মণ-সম্তান। আমার এই কথা শুশিয়] 
তাহার সকলে হো হে] করিয়া হাপিয়। আমাকে বলিল, প্বাপু হে, 
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জাতিটাতি আমাদের এখানে পাঁবে না, আর পাইলেও আমরা তা মানি 
না, আমাদের দলে সকল রকম জাতিগ্ক আছে। আর খাবারদাবার কে 
তৈয়ার করিয়াছে, কোথ। হইতে আসিয়াছে, সে সব কায়ন। ছাড়িয়া, এখন 
যদি খাবার হচ্ছ থাকে, তবে আইস. নচেৎ নিজের পথ দেখ ।” গুরুদেব! 
এই সব শুনিয়া আমি আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম । আজ 
আপনার নিকট আঁমিবার সমশ্ব পথেই সেই বাগান বাড়ী দেখিয়। 
সেখানে বাইয়া দেখি যে, গতকল্াকাপ দু'একটী বাবুভাই সেইথা নই 
বসিয়া নানারূপ কথোপকথন কণিতেছে, আর ম্দ খাইভেছে। আমাকে 
দেখিয়াই একজন ছুটে এসে আমাকে ধরিয়। টানাটানি । আমি প্রথমতঃ 
মিষ্টবাক্যে, শেষে অন্প অল্প মিষ্ট-কটুবাক্য প্রধোগে একটু যোড় করিছাই 
তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, সন্দিগ্ধ চিত্তে আপনার নিকট 
ছুটি আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে বলিয়৷ দিন যে, এ সবক? 
খাবারের সহিত ধর্মের 9 জাতির সন্বন্ধ আছে কিনা? 
সেখানে যাত। খাইছা ধর্ম রক্ষা করা চলে কি না 2” 


আর যেখানে 


প্রেমা।--"্র্সিকটাদ, ভোমার কগায় আমার হাদিও পায়, ছুঃখও 
হম | যেব্ূপ দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা উপস্থিত হহজ্গাছে, তাহাতে দেখি- 
তেছ যে, নিজের মনগড়া কিছু কিছু নৃতন নৃতন শাস্ত্র বাহির করিতে 
না পাপ্িলে আর টলিবে না,” 

এই বলিয়া! প্রেমানন্দ করযে।ড়ে উদ্ধদ্িকে চাহিয়া কাতর ভাবে 
বলিলেন,__“হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ধন্মময় ! আধ্যজাতির--সনাঁতন আর্ধযধন্মের 
এত অবনতি হইল।৮ আবর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। রসিকাদকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,_প্বস ! আর বলিবার কিছু নাই। 
এখন দেখিতে পাইতেছি যে, ধন্দ কেবলমাত্র নামেই বর্তমান আছে, কাজে 
প্রকৃত ধন্মাচরণ আজকাল অতি অই দেখ। ষায়। প্রকৃত ধর্থ যে কি, 
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আর কি প্রকারেই যে তাহ! আচরণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানে 
নাব জালিবার জন্ত চেষ্টাও করে না। কেবল পশুর মত পেট ভরিয়া 
য1-ত! খাওয়া এবং অলীক আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করাকেই 
এমন ছুর্নভ জীবনের কর্তব্য এবং সভ্যতার চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। 
ধর্ম কি, তাহা! জানিলে এবং ধন্মালোচন! করিলে ও ধর্মুকথ শুনিলে তবেই 
ত বুঝিতে পারিবে যে, ধন্মের সহিত কিসের কি সন্বন্ধ আছে? বৎস! 
তুমি যে উভাদিগবর আগ্রহে আহার না করিয়া, আমাকে জিজ্ঞাস! করিতে 
আসিয়াছ, এ অতি উত্তমই করিয়াছ। অনেকে অনেক সময় যে সঙ্গে 
থাকে, পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া বা গুক্ধজনের অনুমতি না লইয়া, 
লোভের বশীভূত হইয়া, আঁপন কর্তবা স্থির না করিয়াই দলে মিশিয়া যায়। 
ভবিষ্যতে কি যে ভইবে ভাহা ভাবিয়া দেখেনা। এই সকল কারণেই 
আজকাল সনাতন আধ্ধাধর্ম্নের এত অবনভি দেখিতেছ । বৎস ! তোমাকে 
একটা বিষয়ে বলিয়া রাখি-_এটি বেশ মনে রাখিবে । যখনই যাহা কিছু 
(তোমার ব্যবহার-বিক্ষদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখনই সেই আ্রোতে গা ভাসান 
ন। দিয়া কোনও অভিজ্ঞ বাক্তিকে জিজ্ঞাস! করিবে । রিপুর বশে মানুষ 
মনুষ্যত্ব হাঁরাইয়া অধংপাতে যাইতেছে ; “লোতে পাপ পাপে মুত্যু” 
এই কথাটী অতি সতা। লোভেব বশীভূত হইয়া! ক্ষণিক স্থুখের জন্য ইহ- 
পরকালের অমূল্য ধন্ম-ধণকে যে বিসঞ্জন দেয়, সে অতিমুখ। কেবল 
ইন্জ্িয় পরিতৃপ্তির জন্তই এই মনুষ্যদেহ লাভ হয় নাঁই। ইন্দ্রিয়লালসার 
চরিভার্থত। অন্তান্ত পশ্বাদি যোৌনিতেও হইতে পারে। কিন্তু ধশম্মালোচনা 
বা সৎসঙ্গ ঘার। আত্মার উন্নতি বিধান একমাত্র এই মনুষ্য-দেহ ভিন্ত অন্ত 
দেছে সম্ভব নতে | আহার-নিদ্রাদি পশু-পক্ষীতেও আছে, মন্ুব্যে আছে; 
স্থৃতরাঁং সে জন্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়_-_কেবল ধর্শের জন্যই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । শান্ত্- 
কারগণ তাই বলিয্।ছেন,- 


প্রেমানন্দ-সংবাদ ৩১ 


“আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্ত মেতৎ পশুভিনরাণাম্‌। 
ধন্দ্ে হি তেবামধিকে] বিশেষো ধন্মেন হীনাঃ পশাভঃ সমানাঃ ॥* 

সুতরাং বিশেষভাবে বিচার করিয়া না চলিলে দিন পরে আবার সেই 
দ্বণ্য পশ্বা্দি দেহই পাইতে হইবে। 

বৎস! "নাহার সব্ঘন্ধে সর্বশান্ত্রসার শ্রীম্তগবদগীভার ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চ 
জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্ত নিজ প্রিয় সখা অঙ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন, 

“আহা রন্তরপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবন্তি প্রিয়ঃ ৮ 

অর্থাৎ সান্বিক, বাজসিক ও তামসিক ভেদে আহার তিন প্রকার ভন্মধে। 
সাত্বিক আহারে সত্বগুণের বিকাশ হয়। সত্বগুণের আধিক্য হইলেই 
আলোর আবিভ্ভাবে অন্ধকার বিনাশের হায় রজঃ ও ভমঃপ্রবৃত্তি হাস হইয়! 
প্রাণে পৰিভ্র ভাবের উদয় ভয়। ধাহাঁরা যথার্থ ধন্মপথে থাকিয়! প্রকৃত 
ধন্সাচরণ দ্বার জীবনকে পবিত্র করিয়া রাখিতে বামনা করেন, তাহারা বরং 
উপবাপী থাকিবেন, না খাইয়া জীবনপাত করিবেন, ভথাপি হাদয়ের সত্ব 
গুণ-বিলোপক রাজস ব! তাঁমস বস্তু আহার করিবেন না। আহারই যে 
চিত্তবৃত্তি পরিবন্তনের একমাত্র মূল কারণ, তছ্িষয়ে কৌঁনই সন্দেহ নাই । 
এঁ শুন শাস্ত্র বলিতেছেন-__“মাহাবশুদ্ধোৌ সত্বশুদ্ধিঃ* 

অর্থাৎ বিশুদ্ধ আহার দ্বারাই সত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি জন্যে । 
আগারের সহিত ধন্মের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তোমাকে পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি যে, যাহারা ধন্ম কফি তাহা জানে না বা ধন্্পথে চলে না, 
সেই ঘোর মহস্কারী ভামসিক ভাব।পন্ন বাঞ্জিরাই বলিয়। থাকে যে, 
আহারের সহিত ধন্মের সন্বন্ধ নাই। বৎস! শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে 
যে, ভগবল্লাত সত্বগুণের বিকাশ না হইলে হয় না, আর সেই সন্বগুণের 
'বিকাঁশ একমাত্র পবিত্র সাত্বিক আহার ও সদখলোচনা দ্বারাই হইয়! থাকে । 


৩২ প্রেমনিন্দ সংবাদ 


সাত্বিক আহ!রে জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাষ, দেহের বল, চিত্তের গ্রসন্নতা, 
শান্তিময় ভাব একমাত্র সত্গুপের বিকাশেই হুইয়। থাকে | সুতরাং সাত্বক 
ভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে প্রস্তুত সা'ত্বিক দ্রব্য ভোজন করিবে । অজ্ঞাত- 
কুলশীলের হাতে বাঁ রজস্তমৌভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে আহার নিষিদ্ধ। 
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির 
হাতে আহার করিলে, সেই রোগ সহজেই দেহে সংক্রামিত হইয়। পড়ে । 
বংস। ইহ! বেশ জানিয়া রাৰ যে, সাত্বিক আহারে সব্বগুণ বৃদ্ধি, রাঁজসিক 
আহারে রজোগুণ বুদ্ধি এবং তাঁমসিক আহারে তমোগুণ বুদ্ধি হইবেই 
হইবে। কোন্‌ গুণের কিরূপ ফল এবং তাহ দ্বার কি প্রকীর অনিষ্ট 
সাধিশ হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে তোমাকে সব বলিব । পুনরায় তোমাকে 
সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন বেশ মনে থাকে যে, আহার-বিছারের 
দোষে বা গুণেই ধর্দের হানি বা বুদ্ধি তয়। 

তুমি ষে বাবুদিগের কথা বলিলে, উহার! 'খন অলীক আমোদের নেশায় 
মত্ত । যখন এ মন্ততা ঘুচিয়া যাইবে, তখন এই মনুষ্যত্বের হানিজনিত ঘোর 
অন্ুতাপে, রোগাদির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, আপন আপন ভূল বুঝিতে 
পাৰিয়! শেষে কত অনুতাপ করিবে, দেখিতে পাইবে। 

সমসিক 1-- দেব! আশীর্বাদ করুন, যেন কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত না 
হই। আর যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তদন্থরূপ ভপদেশ দিন। আপনার 
এই সকল অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণে আমার ধারণ! হইতেছে যে, প্রাচীন 
আর্য) খবিগণ বোধ হয় সাত্বিক আহছ।র-বিহীরের বলেই দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিঝ! ভগবছুপাসনায় রত থাকিতে সমর্থ হইতেন। 

প্রেম ।--্রসিকচাদ ! বোধহয় কেন, ইহা অতি সত্য কথ।। প্রাচীন 
আঁধ্য ঞ্লষিগণ সত্বগুণপ্রধান আহারের বলেও ভ্দুভুত স্বাত্বিক তপস্তার 
বলেই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়।, অন্তত অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। 


প্রেমানন্দসংবাদ, নি 


আহারের প্োষে ইন্জ্রিয় উত্তেজিত হয়, আর ইন্ড্রিয় উত্তেজিত হইয়াই সাধন 
তজনের ব্যাঞ্ধাৎ ঘটা হয়া, মন্তুষাকে আপর্ন কর্তব্য ভূলাইয়া, পশ্ুত্বের স্তরে 
নামাইয়া দেয়। আয়ুব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ষে, খাদ্য দব্যের গুণে শরীর 
সুস্থ থাকে, আবার খাছ বস্তর দোষেহ নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়! স্বাস্থ্য 
নষ্ট করিয়। দেয়। মত্স্ত-মাংসভোজী ব্যক্তি বুঝিতে পারে না ব। বুঝিতে চষ্ট 
করে না যে, & সফল দ্বা ভে।জনে এ দকল জীবের কুপ্ররত্তি ৪ দেহস্থিত 
বোগাদি কি প্রকারে দেহে অল্পে ওন্সে সশক্রামিত হয়। আজকালকার 
মতস্তমাংসাদি ভোজনপরায়ণ লোক অপেক্ষা প্রাচীন ফলমুলাহাঁরী আর্ষা- 
সম্তানগণ সবল ও দীর্ঘ জাবী ছিলেন | পব্বদাই রুগ্ন ও ভগ্রাবস্থায় ইভাদিগের 
নায় গঁধধের সেবাপন্থাণ ছিলেন না। কাজে কাঁজেহ খহঠারই থে ধন্মের 
মূল ভিতি, আহারের দেৌষ-গুণেই যে ইন্জ্রিয়ের উত্তেজন ও দমন হইয়া! থাকে 
ইহা বোধহয় বেশ ভালরূপেই কুঝিলে। শান্্বিরুদ্ধ অবিহিতও অবিশুদ্ধ 
আচার-বিচার বর্জন করা একাঁস্ত কর্তব্য ” 

রসিক 1_-পপ্রভে।। আশীর্বাদ করুন, এবার যেমন প্রলোতনের করাল 
কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিম়াছি, ভবিষ্যতেও যেন এ্রন্ধপ স্থির 
থাঁকয়। আপনার আদেশ পালন করিতে পারি ।” 

এই বলিয়। রসিক্টা্ করষোড়ে, ভাঁব-বিগলিত ক। অঠি ব্যাকুলতার 
সহিত গাহিজেন | 


( আমায়) দ|৪ অচল অটল বিশ্বাস ভকতি 
রতি মতি রা! চরণে | 

( আমার) চঞ্চসচিত কর প্রশমিত 
করুণা-বারি সিঞ্চনে ॥ 


৩৪ 


প্রেমনন্দ-সংবাদ 


খুলে দাও আবি অন্ধ 
( আমার) ঘুচে খাকু মনের ছন্দ 
( আমি) তোমায় হেরি হরি আছ বিশ্ব-ভরি 
অপ্রাককত প্রেমষনয়নে | 
আমার দুর্বল চিতে শকতি 
তুমি দাও নাথ দিবারাতি 
(যেন) স্থখেতে হঃখেতে পাঁরি হে ডাঁকিজে 
( তোমায়) ভাবিতে জীবন মরণে ॥ 
নাশ অভাব কুভাব কামন। 
সার নূভন বাসনা দিও না 
একবার দিয়ে দরশন হে প্রাগরমণ । 
জুড়া9 তাপিত জীবনে ॥ 
আমায় দেখ য়ে প্রেমের আলো 
তুমি করে ধরে নিয়ে চলো 
আম চলি তব পথে না পাড় ভ্রমেতে 
গহন সংপাঁর-কাননে ॥ 
আমার জাগা আকুল পিপাসা 
তোমায় দেখবারে হৃদে লালস 
তোমার ভাবে ভুগে যাই আপনা হারাই 
( নাম) শ্রবণ মনন কীর্তনে ॥ 
এই নিবেদন তব কাছে 
আঁর যে কট! দিন বাকী আছে 
(যেন) মন প্রাণ খুলে গৌর-হরি ব'লে 
_ কাটাই আনন্দ জীবনে ॥ 


প্রেমানন্ন-সংবাদ ৩৫ 


রমসিকচাদ ভাবে বিভোর হুইয়। গাঁহিতেছেন, আর প্রেমানক্ধ তালে 
তালে করতালি দিতেছেন। ভাবের প্রবল উচ্ছাসে রসিক্ঠা্দ কতই 
বলিতেছেন ; কিন্তু বিধি তাহাতে বাদ সাধিলেন» তাহার কঠস্বর ক্রমে 
রুদ্ধ হইয়া গেল, ভাঁবে বিহ্বল ভইয়| ছিন্ন তরুর চায় প্রেমানন্দের পদতলে 
পড়িয়। গেলেন । প্রেমানন্দও শ তাহার গুরু বটে। তিনিও বিভোরু, 
হইয়াছিলেন। কাঁজেই ভাবের উচ্ড্বাসে প্রেস-ভরঙ্গ বেশ একটু প্রবলতর 
বেগ ধারণ করিল । ভাবুক পাঠকগণ আপনার আপন আপন অন্তরে ইহা 
অনুভব করিয়া আনন্দ লাত করুন। আমার কলুষিত লেখনীতে আর সে ভাব 
প্রকাঁশ করিতে গিছা আপনাদিগের প্রাণে বাথ! দিতে চাহি না। সেশাব 
প্রকাশে আমার ক্ষুদ্র লেখনী সম্পূর্ণ অসক্ত। 

কিছু সময় এই ভাবে কাঁটয়া গেল। সন্ধ্য। সমাগত দেখিয়। প্রেমানন্দ 
রহিক্টা্দকে তুপিরা বক্ষে লইলেন এবং শ্েহভরে বলিলেন, "বৎস । স্থির 
হও। ভগবছ্ুপাননার মম উপস্থিত । যাও, য্থাঁসমর় সন্ধ্যাবন্দনাপি 
করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ কর গিয়ে । বিশেষ লক্ষা রাখিবে, যেন বৃথা সময়ক্ষেপ 
নাহয়। এক্ষণে নিজা নপ্দিষ্ট কর্তব্য সম্প।দন কর 'গয়ে) তারপর স্ুববিধ। 
হইলে 'সআসিও 3 আবার সদঞোচনা কর। যাইবে |” প্রেমানন্দের আদেশে 
রসিকটাদ প্রস্থান করিলে প্রেমাননা ও “প্রভে! ! ভোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হউক” 
এই বলিয় বৃক্ষমূল হইতে গঞ্ার ঘাটে অবতদ্ণ করিলেশ। 


৩৩ (প্রমানন্দ-সংবা 
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শুরু! প্রতিপদ, রান্র টারিদগ গত, মহাপুরুষ সেট পৃব্ববর্ণিত গঙ্গা লীরে 
বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট । দীবকুল যেমনই সমস্ত দিন প্রথর মার্ভও-ডাঁপে কষ্ট 
অন্ভব করিডেছিল হেমনই এখন পবনদেবের কপার শাস্ি অনুভব 
কাবিতেছে । চতু্দিক হইতে সুভ ধবল মনোমুগ্ধকর চন্ররকিরণ কটবৃক্ষমূলে 
পতিত ভইয়া ধ্যান নিমগ্ন মহাপুরুষের প্রফুল বদনকমলের উজজ্রলত। বুদ্ধি 
করিতেছে, পাথের জনক লাহল ক্রমেই কমিথ' শস্তেসে, হঠীৎ অদূরে কে 
ঘেন মধু স্বরে গাঁহিল ১ 

“উবে পেলাম কই । 
আমি দিবানিশি ঘুরে ঘুরে যার হরে পাগল হই ॥” 

ক্রমে স্বর নিকটবন্তী ভইফা। প্রেমানন্দের প্যান ভঞ্গ করিল এবং সেই 
স্ুধামধুর বীণাবঙ্কার কাণের ভিতর দিয়) মরমে-প্রাবশ করিয়া তাহাকে 
চঞ্চল করিয়া তুলিল, মহাপুরুষ এদিক ওদিক চাহলেন, দেখিলেন, পূর্বব- 
পরা সেই রুদিকটাদ আসিঙেছে। প্রেমানন্দ আননাভরে ভরিবোল 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্রমে রসিকটাদ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়। 
যথাস্থানে বপিয়। করযোডে তাহার আদেশের অপে। করিতে লাগিলেন । 
কিছুকাল পরে প্রেমান্ন্দ বজিলেন, বৎস ! বেশ আনন্দ পাইতে ত?* 

রসিক আজ্ঞা হ্যা প্রত আগনার ভ্ায় সদানন্দময় পুরুষের সঙ্গ 
পাইয়াও যদ্দি আনন্দ না পাইব, তবে আমার নিতীস্তই অনৃষ্ট মন্দ বলিতে 
হইবে” রসিকটাদ এইভাবে নিজ দেস্ট প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 
গুরুদেব ! আপনার পুর্ব পূর্ব উপদেশ দ্বারা বেশ বুঝিয়াছি যে, সাধুপঙগ 
ভিন্ন শাঁর উন্নতির উপায় লাই, কিন্তু আপনার কথিত লক্ষণসম্পন্ন ন।ধু 
যতক্ষণ না পাওয়া ষাইবে তগ্ক্ষণ কিরূপভাবে থাকিতে হইবে দয়া ক রিয়া 
তাহা বলিয়া! দিন। 


প্রেমানন্দ-সংবাদ ৩৭ 
প্রেমা ।--বৎস ! পুর্ব কথিত লক্ষণযুন্ত মনুষ্যই যে কেবল সাধু, আর 
তাহার সঙ্গেই যে সাধুসগ্গের ফস পাওদা যাইবে অন্ত কোন প্রকারে পাও 
যাইবে না াহা কখনও মনে করিও নঃ। সত্গ্রন্থ পাঠ, পাঁচজনে বাঁসয়া 
একত্র সত্বিষয়ের কথোপকথন, সৎব্ষিয়ের চিন্তা প্রভৃতি বু 'প্রকারেই সাধু, 
সঙ্গের ফল পাওয়া যায়। সুতরাং বুধ] সম হট না করিহা ষে সকলগ্রস্থে 
সংবিষয়ের আলোচনা আছে, যাহ! পাঠে সাধুভক্তগণের জীত্ন বৃস্তীস্ত 
উপদেশ।বলী অবগত হওঘ] ষাষ তাঁড। পাঠ করিবে, এইরুপভবে আচরণ 
করিতে করিতে সাধুসঙ্গের প্রবল ইচ্ছা তলে ভগবাঁন্ই সাধুগঙ্গ মিলাইয় 
দিয়! থাকেন । ভবে বেশ নিঝিষ্টচিত্রে এ সকল 'বঘয়ের আলোচনা চাই, 
নতুব! শাস্ত পাবেন না। কেবল ভুড়, ছড় করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
গেলে অথবা তোতা পাখার মত কতকগুলি কথ! মুখস্থ করিয়া সাথিলে কিছুই 
হইবে না। যণক্ষণ পধান্ত উপদেশগুাল বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম পা তম, ততক্ষণ 
শ্রদ্ধার সহিত উঠা পাঠ করিতে হইবে এবং বেশ নিষ্ঠার সভিত 
তদন্থুরূপ আচরণ করিতে হইবে। 
অনেকে পুস্তকের অক্ষরে চোখ বুলাইয়! রাখিয়া দেয়, মনে করে পড়! 
হইল, কিন্তু ষেটা পড়িবে সেটা যদ্দি মন্যে মন্ধে বেশ ভালরূপ অন্ুতব করিছে 
না পারিলে তবে পে পড়! কোঁন কানজরই হয় ন1। 
কোনও বস্তু আহার করিয়া পরিপাক না হওয়া পর্যন্ত ধেমন তাহার 
কোন ফল "ওয়া যায় না, শদ্রপ শাস্ত্র পাঠ করির। অনুষ্ঠান না করিলে__ 
উপদেশ মত কাঁধ্য করিয়। কৃতকাধ্য না হইতে পরিলে পাঠের কোনই 
ফল হয় না। অনুষ্ঠানের অভাবে অনেক শাস্ত্র পাঠককেও “শাস্ত্রপাঠে 
আনন্দ নাই” এইরূপ অযৌক্তিক কথ। বলতে শুনা যায়। তাহাদিগকে 
কোনও শাস্ত্রের কথা জিজ্াসা করিলে একটা কথাঁরও যথাষথ উত্তর পাওয়! 
হায় না, এই সকলের একমাত্র কারণ কেবল পাঠোপযোগী অনুষ্ঠানের 


৩৮ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


বলিয়! উহা স্পর্শ করিলেহ স্থখ পাইবে না, শান্ত্রবাকারূপ সাধুসঙ্গ অহরহঃ 
কর! চাই। যদি তাহ করিতে পার তবেই শাস্ত্রের প্রকৃত পাবব্রভাব. 
“সকল হৃদয়ে উদর হহমা হৃদয়স্থিত যাঁতার অভাব, অন্ধকার দূর হইয়া 
প্রকৃত আনন্দ লাভে প্রাণ মন গ্রফুর্গ হইবে। আমার কয়েকটা খগ্কুকে 
দেখিয়াছি) তীাছার। দেশবিদেশ ভ্রমণ না করিয়াও কেবল শান্ত্রপাঠন্প 
গাধুনখেপ বলে অতিস্ন্দররূপে আপনার কর্তব্য স্থির করিসা পবিজ্র জ।বন 
ভি করিগাছেন। অতএব সাধুপুরুষগণের উপদেশাবল" সহ সব্গ্রস্থ পাঠ 
করিবে। গৃহে বসিয়া বিনা ক্লেশে সাঁধুস্্গ-জঈপশিত ফললাভের ইহ একটা 
প্রকৃষ্ট উপায়। 
রসিক গুরুদেব ! গ|ণপত্য, সৌর, শ।ক্ত, শৈব ও টরঞ্চব এই 
পঞ্চোপাসক দিগের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর (বিদ্বেষভাব লক্ষি হয়, হহার কারণ 
কি? পাসনা ও মৃদ্তি ভেদ হইলেও বআআপনার পুর্ব পুর্ব উপদেশদ্ার। 
সকলেরই আরংধ্যদেব যেন এক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যতহারে 
সাধারণের ভব ঠিক বিপরিত লক্ষিত হয় কেন? পরম্পর পরম্পক্জের প্রাত 
যেন খড়গ*স্ত। আমি সোর্দন কোনও একটা ভদ্রলোকের বাড়াতে 
গিয়াছিলাম, তথায় দ্ুএকবার হিনাম করার এবং আমার গলায় তুলসীর 
মালা দৌখয়! বাঠীর কর্তা তে আমার উপর বিশেষ অসন্তষ্ট। তিনি একটু 
কুক্ষন্বরেই আমাকে বলিলেন__ওহে বাবাজি * আমর! হার ভজার দল 
নই, তুম হ।রবোলাদেরঃ$কাছে যাও ; আমার এখানে তোষার স্থবিধা হহবে 
না।” তীহার হাবভাব ও পোষাক পাঁঞচ্ছদ দেখিয়! যেন বোধ হহল তিনি, 
শাক্ত। কারণ তীহার পরিধাঁনে রক্ত বস্ত্র, কণ্ঠে ঝড় বড় রুদ্রাক্ষমালা, 
কপালে সিন্দুরের উদ্ধ ফোট।। তাহার এইরূপ উক্তি শুনিয়া আমি বড়ই 
সংশম্যুক্ত হইয়াছি। যাহার! শাক্ত, তাহাদের কি হরিনাম করিতে বা 


অভাব । ভাই বলি রদিকচাদ ! কেবল শাস্ত্রে হূপর্দেশ আছে, সৎ্কথা আছে 


প্রেমানন্দ-সংবাদ ৩৯ 


ধাহার! বৈষ্ুব তাহাদিগকে কি শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নাম শ্রবণ বা 
উচ্চারণ করিতে নাই? পরস্পর এক্সপ দলাদপি এবং পরস্পর একে 
অন্তের উপান্ত দেবার প্রতি নানাবিধ কুৎসিত দোষের আরোপ করিয়া 
নিন্দীবাদ করে কেন? উহার অর্থকি ? 

প্রেম ।--বৎস ! এ অভি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াছ, আমি ওরূপ 
অদংখ্য অসংখ্য ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । আবার শ্রীগুকুদেবের 
কৃপায় এমন উচ্চ সাধকের দর্শনও ভাগো ঘটিয়াছে যে, সম্প্রদার্বিশেষের 
উপর বিছ্ষ বা দেবতা-বিশেষেব উপর দোযারোপের ধার তাহারা মোটেই 
ধারেন না। তীহাদের সঙ্গ ও তাহাদের উপদেশ ষে কত মধুময় 
তাঠা ধাহাদের ভাগ হইয়াছে তাহারাই বলিতে পারেন। তুমি 
যেভাবের কথা বলিলে উ ভাব সাধারণতঃ অল্প-জ্ঞান্বিশিষ্ট 
শ)ত্রানভিজ্ঞ বুখদের ভিতরেই. দেখিতে পাইবে। প্রকৃত 
তগবত্তত্ব বাহার 'মবগত আছেন, তাহাদের মধ্যে এ সকল ক্ষুদৃতা 
একেবারেই নাই । কেবল সৌর শঙ্তার্দি পঞ্চোপাসক কেন, উন্নত হিন্দু- 
সাধক ও উন্নত মুনলমান বা অগ্ত জাতীয় সাধকদিগের ভিতরেও পরস্পর 
তেদভাব লক্ষিত হয় না। যাহার! ধম্মের ও উপাসনার প্রকৃত মন্ত্র জানে 
না; কেবল বাহা বেশভুষার্দি আড়গ্ধর লহয়াহ ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যেই 
এরূপ দলাদলি:দেখিতে পাইবে । কোনও উচ্চ পব্বভ অথব! উচ্চ প্রাসাদের 
উপর উঠিলে যেমন নিয়স্থিত উচ্চ*নীচ সকল পদার্থই সমতল দেখায়, 
সেইরূপ সাঁধন-মার্গে উন্নত হইয়া সাধক যত উদ্দে উঠিবে--প্রকৃত স্বরূপ- 
তত্ব ষত উপলদ্ধি হইবে ততই ভেদ্ভাব, দ্লাদলি কমিবে। তুমি শান্ত, 
আমি ঠবঞ্চবঃ অমুকে টব ইত্যাকারভাব বিদুরিত হইবে । উচ্চতরে 
আরুঢ় সাধক, সকলেই যে দেই একমাত্র সর্বকারণ-কারণ পরম পিত! 
পরমেশ্বরের উপাসঞক তাহা বেশ বু'ঝতে পারেন । প্রকৃত শ্বরূপতত্ব উপলব্ধি 
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হইলে সেহ ভত্বজ্ঞ সাধক বুঝত পাবেন ষে, সকলেই সেই পরম ম্ঙগসময় 
বিশ্বপাতাকে ডাকিডেছে, সকলেরই উদ্দেশ্ত এক, গমাস্থান এক, আরাধ্য 
বস্ত এক, বাহিরে কেবল প্রকার ভেদ মাত্র। একটা জাগতিক পৃষ্াস্ত 
শ্রবণ কর। 

মনেকর কোনও গ্রামে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া বহু পথ আছে 
োমরা কয়েকটা বন্ধু এক একটা ভিন্র' ভিন্ন পথ ধরিয়া গন্তব্য গ্রামাভিমুখে 
চঞ্গিতে লাগিলে ক্রমে নানাদিক ভইঙে আসিয়। যেমন সকলেই সেই নিঙ্গিঃ 
গ্রামে উপাস্থত হইবে, জদ্রপ নানা গ্র-লীভেদে যে যে কোনও পথ ধরিয়াই 
সাধনা করুক না! কেন যদি প্রকৃত লক্ষ সেই পরম পিতাপরমেশ্বরেই থাকে 
তবে কেহবা বিলম্বে কেহব। শীন্র সেস্থানে যাইয়া পৌছাইবে। প্রথমতঃ 
কথ! হইতেছে এই যে, পথ বুঝিয়া চল চাই, প্ররুত পথ জাত আঙেন, 
এমন ব্যক্তির নিকট পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে 'তিনি যেমন বলিয়া 
দিতে পারিবেন অস্তে কি সেকুপ বলিতে পারেন? তাহ! যেমন পারেন 
না, সেইরূপ সেই পরম পিতা পরযেশ্বরকে ধাহার। জানিয়াছেন সেই 
নিত্যানন্দ ধামের পথ ধাহারা জ্ঞাত আছেন এহরূপ সব্গুরু লীভ করিয়া 
প্রকৃত পথের তত্ব জানিরা লইতে হহবে। এই নিয়মটী যথাযথভাবে 
প্রতিপালিত না হওয়ার জন্তই এইরূপ নান! প্রকার বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত 
হয়। যাহার! সব্গুরু লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোকে বিভিন্ন পথাবলম্বী 
হইলেও তাহাদিগের গ্তব্স্থানেণ সন্ধান বুঝদা লইতে পারেন তাহাদের 
ভিতরে বিদ্বেষভাব ভে! থাকেই ন!, অধিকন্ত আপন সঙ্গীজ্ঞানে সকলকে 
ভালবাপিয়া থাকেন। আর যাহারা নামম।ত্র উপাসনার ভাথ করিয়া 
বেড়ার, যথার্থ গম্যস্থানের স্বরূপ বোঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করে না, 
ভাহারাই ওকূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ও নিন্দুক হয়। 

বৎস! বাড়ীর কর্ডাকে কেহ বাবা, কেহ দাদা, কেহ কাকা, কেহ 
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মামা, কেহঝ প্রভু *তাদি নানাভাবে সম্বোধন করিতেছে । কিন্ক সেই 
কর্তা, যেমন একই থাকেন ভিন্ন ভিন্র সম্বোধনের সহিত বেমন ভিন্ন আঁকার 
ধারণ করেন ন1) কেবল সন্বোধন্কারির সহিহ বথাযগঙজাবে বাবার 
করিয়া গাকেন, সেইরূপ শ্রীতগবানও সাধকের মনোতিলাষ পুবণের ভন্য 
ভাশার বাঞ্চামৃতে সাদককে দশনপানে কৃতার্থ করেন মাত্র; নতুবা প্ররূত 
শাক্তে ৪ প্রকৃত টবঞ্চবে কোনই প্রভেদ নাহ । যে শাক্ত সে-ই বৈষ্ণব, 
যে বৈষ্ণব সে-ই শাক্ত, ষে শ্যাম, সেই শ্যামা, আবার যে শ্যামা সেই 
শ্যাম! একটী ভল্ এক সময় এণের আবেগে গান করিয়াছিলেন 

“হবি কোন্ট। তোমার আলণ নাম তাই স্থধাই তোমারে 

তোমায় যে যা বলে তাতেই মিলে চিন্তে নাতি বাবারে ॥* 
আবার অন্য ভক গাঁভিযাজেন, 

. শ্দংসারে পরমারাধ্য সেই সে এক জনা । 

€(ও সে) নিরাকার সচ্চিরানন্দ, তারে কউ চেনে কেউ চেনে না ॥ 

টৈষ্ণবে কয় বিষু হরি, শৈবে কয়াশব জটাধারী, শীক্তে শঙ্করী ১ 

সে কি পুরুষ নারি, চিন্তে নারি, যুক্তিশাস্ত্রে মেলে না ॥ 

চরণ নাই সে চলতে দক্ষ, নয়ন নাহ মে করে লক্ষ্য, শ্ুলাদি সুক্ষ 3 

(ও তাঁর) ধদন নাই নে বলে বাকা অঙক্ষাতার নিশানা ॥” 

সংসারে একমীঞ্জ আবাধাই ভান, তবে তিনি 1 পুরুষ | প্রকৃতি, 

হরি না হর, শঙ্কত্র না শঙ্করী তাহ! গিক কে ব্পিতে পারে? তবে এইটী 
জানিয়। রাখ “য, “তিনিই স্ব, তীভাঁতেই সব” ভাই বলি বস! যদি 
প্রকৃত আননের অধিকারী হইতে ইচ্ছা থাকে, ষর্দ ভাব লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইতে চাও, ভাক্তর প্রভাবে যদি হৃদয় নিশ্ম্প করিঘা মানব জনম 
সার্থক করিতে সাধ থাকে তবে নিন্দাবাদ ছাড়িয়া, দেবতা বা সম্প্রদায়ের 
উপর বিদ্বেষভাব একেবারে ভুলিয়া! ইষ্ট সাধনায় রত হও, নতুবা শান্তি 
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পাইবার আশ! একবারেই নাই । শিশ্চর জানিও ষে, মূর্তিভেদে সাধকের 
নিকট নানাভাবে প্রকাঁশ হইলেও শীভগবান্‌ এক এবং অদ্বিতীয় । ইহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ মনে রাখিও নাঁ॥ 

রমিক ৷ প্রভো ! আপনার আশীর্বঝাদে ও কৃপায় ক্রমান্বয় আমার 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে । বৃষ্থানে বু লোকের সন করিয়াছি, কিন্তু 
টক কেহইত একুশ ভাবের কথ। বলে নাহ, বরং উপাসকগণের বিদ্বেষ 
ভাবহ্‌ যথেষ্ট পরিমাণে দৃিগোচর হটআাছে। প্ভে!। দয়া করিসা এ সব্বন্ধে 
আরও কিছু উপদেশ দানে আমাকে কৃভার্থ করুন । 

প্রেমা।-বংস! বলিতেচ্তি শ্রবণ কর। কলিব প্রথম সন্ধাগ যখন 
এইরূপ ভাবে জীবগণ মোহান্ধ হইচা হিভাহিত জ্ঞান একেবারে হারাইয়া- 
ছিল, দেই সময় দয়াময় ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্গ 
নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ ভইন্জা, ষে সহজ পস্থ। প্রকাশ করিযা গিয়ােন, ভাহা 
তোমাকে ক্রমান্বয় বলিব, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের অনুকূল একটা গল্প 
বলিভেছি শ্রবণ কর )-- 

কোনও নগরে কতকগুলি অন্ধ বাঁণ করিত, একদিন কোনও কোঁতৃক- 
প্রিয় ধনীষুবক একটা হাত লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং অঙ্গদ্দিগকে 
সন্বোধন করিয়া বলিল,--ওহে, ভোমরা হাঁতী দোখবে? অন্ধগণ এই কথ! 
গুনিয়া আপ্নাপন অন্ধতাঁর বিষণ ভূপিয়া দ্রুতপদে ধনিযুবকের নঙ্গে হাতী 
দেব্তে চলিল। কিন্তু যাইয়! কিছু দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অল্পমাত্র 
জ্ঞান হইল যে, তাহার! দর্শনেক্দ্রিয় ভীন । তথাপি ভাতী দেখিতে হইবে, 
তাই তাহার! যাহার য্দুর ক্ষমতা হাতীটার গায়ে ভাত বুলাইয়া হাতী 
দর্শনের সাধ মিটাইল। পরে যখন ধনীযুবক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল 
ষে, "তোমর। কেমন হাতী দেখিলে,” তখন অহঙ্কারে বুক কুলাইয়া অন্ধগণ 
একে একে আাপনাপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল । 
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একজন বপিল--পমহশিয়! হাতটা ঠিক একটা স্তত্তের মত,” অপরে 
বলিল, পনা মহাশয় । হাতীটা একটা দীর্ঘদও চামরের সভায়”, অপর একজন 
উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলি, “মহাশয় ! উহাদের বিশ্বাস করিবেন না, 
হাঁতীটা ঠিক একটী জলের জাঙ্গার মত,” আঁর একজন বলিস, “হাঁভীটা ঠিক 
কুলার মত” । এইভাবে ষে হাঁতীর যে অঙ্গে হ'ত দিয়াছিল সে সেই অঙ্গেরই 
বর্ণনা আরস্ত করিল এবং মনে করিল ভাঁভীটা এইক্সপই । এইভাবে 
পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইলে সঞ্লেই আপনাপন দলপুষ্টি করিতে আরস্ত 
করিল, যাহারা! আসিয়া দলে যোগ দিতে লাগিল । তাহারাও অন্ধ সুতরাং 
হাতীর প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া উচারা পরম্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব, 
পরম্পর পরম্পরের নিন্দা কুৎ্স! আরস্ত করিল । বৎস! বেশ বুঝিচা দেখ 
ষে, ইহাদের মধ্যে কিন্ত গ্রক্ৃত হাঁতীটার তত্ব কেহই অবগত নয়। যাহ! 
হউক-_-এইভাবে অথ! বিবাদে ছুঃখিত হইয়া কোনও এক যোগীপুরুষ 
উহা্দিগকে বলিলেন, “ওহে, তোমরা বুথ! কলহ কগিও না, আমি যোগবলে 
কিছু সময়ের জন্য তোমাদিগের দর্শন শক্তি দিতেছি, তোমরা হাদ্তী দেখিয়া 
লও |” এই বলিয়া মহাপুঞ্ষ ঘখন তাহাদের চক্ষে হাত বুলাইয়! দিলেন 
তখন মহাপুরুষেধর ককপায় সকলে চক্ষু পাই! হাতীটার প্রক্ৃতরপ গ্রক্কষ্টকবপে 
দেখিতে পাইয়া এবং সকলেই আপনাপন অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়। বিশেষরূপ 
লজ্জিত ও ভেপ-জ্ঞান শুন্ত হইল এবং পৃর্বরুত বিবাদের জহ্থ পরস্পর 
পরস্পরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থন করিয়া বলিল, ইতিপূর্বে আমরা কেহই 
প্রকৃত হাতী দেখি নাই, কেবস এক একজন হাতির এক এক অঙ্গের 
আকৃতি অনুভব করিয়াছিলম মাত্র । এক্ষণে পুণাবয়ব দেখিয়া বুঝিলাম 
যে, আমাদিগের পৃর্ববীনুভৃতি ঠিক নয়, এক্ষণে আমাদের খিদ্বেভীব বা 
পরম্পর ভেদভাব আর নাহ ।” প্রি» বৎস ! উপপাসক দলের বাদ [বিসংবাদও 
ঠিক এইরূপ, যতদিন ন। পুর্ণ পরমেশ্বরের দরশশন লাত করিয়া! স্থাবর জম 
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আদি সকল পদার্থে তাচাঁর অস্তিত্ব দশন করিতে পারে ততদ্দিনই সাধক 
অন্ধ থাকে এবং অভিমান বশভঃ আপন আপন মতেরই শ্রেষ্ঠতা ব্যাখা 
করিয়! অঙ্গের নিন্দ'", কুৎসা ক€রয়া থাকে । তারপর ষখন মহতের কৃপায় 
সাধন জনের দ্বারা জ্ঞানের আলো হৃদয়ে প্রকাশ পায় তখন আর 
ভেদ বৃদ্ধি ঝগড়া মারামারি, এনন্দা কুৎসা থাকে না, ভখন সে 
যথার্থই 


স্াবর জঙ্গম দেৰে না দেখে তার মুত্তি। 
সর্বত্র ভয় তার ইঈদেব ক্ফুপ্তি ॥ 
এবং তখন সাধক বলিতে থাকে ন-- 
ত্বমেব মত! চ পিতীত্বদ্বে ত্বমেব বন্ধুশ্চ সথা তমেব। 
ত্বমেব বিষ্ঞ। দ্রবিণাং ত্বমেব ত্বমেব সব্ধং মম দেবদেব ॥ 
বৎস । শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ শ্রীভগবত্তত্ব অবগত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি 
(অজ্ঞান) সম্পূর্ণ দূর হই যায় । সকল সন্দেহ দূর হইয়া এমন ক কর্মপাশও 
শিথিল হইয়া যায়। সাধক তখন সব্ধত্র সমভাবাপন্ন হইয়া শাস্তশিষ্ট ও 
আত্মারাম ভাবে সকলকে আনন্দদানে ক্ৃতীর্থ করিঙজ াকে | বৈষ্ণব কৰি 
একম্থানে বলিয়াছেন-_- 


*নববত্র কৃষ্ণের মু্তি করে ঝল মস। 
সেই দেখে, যার আখি হয় নিরমল ॥* 
রসিক ।-গুরুদেব। তিনি যদি এক, তবে নান। মৃত্তি ধারণ করিলেন 
কেন? এরকমুত্তি থাকিলে তো আর কাহারও মতভেদ হইয়া এত 
গোলযোগ হইত না? আমার মনে হয়, নানাভাবে, নানা মুত্তিতে, 
কখন পুরুষ, কখনও প্রকৃতিভাবে প্রকাশ হইয়াই তে এত গোলযোগ? 
প্রেম। ।--রসিকাদ ! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা 
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বজিতে হইবে, আজ তত সঞযস হইবে না, তবে শাস্ত্রের প্ররূত সিদ্ধান্তগু সি 
সংক্ষেপে বলিঘ! রাখি সময্ান্তরে বিশেষভাবে বলিব। 
সকল জীবের প্রকৃতি একরূপ নফে। সকলেরই পাঞ্চভৌতিক দে 
বটে, কিন্তু সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্র তিবিশিষ্ট' 
হয় এবং এই প্রকৃতিবশতঃই ভিন্ন তন্ন কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। পরম কারুণিক 
শ্ীতগবান্‌ নিখিল জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্ত দেশ, কাল, পাত্র ও জাবের 
প্রকৃতি অন্ুযামী লীলামুন্তি ধারণ করিরা দুষ্টদমন ও শিষ্ট-পালন এবং ভক্ত. 
বাগ্রাপুর্ণ করি$া গাকেন। এ সকল আবিরাব-ুত্তি ও শীলা আঅবলম্বনেই 
সেই অপরাঁকে ধরা যায়, নতুবা তাহাকে ধরে কার সাধা ! এটী বোধহস্ 
সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে. এ অসীম, অনাদি) অনন্ত, পরব্রন্দের এ যে 
নানাকজপ, নানালীলা নানাত্ডকার উপাসনা,--উহা কেবল জীব তাহাকে 
ভাঁলবাসিবে, তাহার তত্ব অবগত হইয়। কৃতার্থ হইবে সেইজন্তই | 
বদ! তিনি যদ্দি সত্বশুণ প্রধান লীলারসময় বিগ্রহ ধারণ না 
করিতেন তবে সেই অবাউমনসৌগোচরকে ধারণ! করিতে জীব্‌ সমর্থ হইত 
না। আর সকলের প্রবৃত্তিও যখন একরূপ নয়, তখন সকলে যে একভাবে 
এক মুস্তির ধারণা করিবে তাহাও অনস্তব,তাই ভক্রবৎসল শ্ীভগবান জীবের 
কল্যাণের নিমিত্ত নানামৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইবেন | শ্রীমদ্‌- 
ভগবদৃগীতাঁর তিনি নিজে বলিষাছেন 3-- 
যদ! যতি ধন্মন্ত গ্লানিভবতি জাঁরত । 
অভুাথানমধন্মন্ত তদাআ্রানং স্হজীমাহম্‌ ॥ 
পরিব্রাণায় সাঁধুনাং বিনাশায় চ ছুক্ষিত'ম্‌। 
ধ্সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
রসিক 1--দেব' প্রাণে যাহা সন্দেহ হয, সকলগুলিই আপনার নিকট 
বলিতেছি, অবশ্ট ইহাতে আমার মুর্খভাঁরই পরিচয় হইতেছে, তাহা হউক; 
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যখন আপনাকে পাইয়াছি ৬খন সকল সন্দেহই মিটাইয়া ল৪য়া উচিত মনে 
করি । আচ্ছ!--শ্রীভগবান যখন জীবকে এভই ভালবাসেন, জীবের জন্ত 
যদ্দি তিনি এত কষ্টই স্বীকার করেন তখন জীব-_বিশেষতঃ মনুষ্য এমনভাবে 
ভীহাকে ভুলিয়া থাকে কেন? আর তাভাঁকে দেখিতেই বা পায়না কেন? 

প্রেমা।--বতৎস! সত্যসত্যই সেই চিরমঙ্গলম। শ্ীতগবান্‌ জীবকে 
ভালবাসেন? তীাভার ভালবাসা না থাকিলে জীব মুহূর্তকালও জীবিত 
থাকিতে পারে না, হথাপি ষে মানুষ তাহাকে দেখিতে পায় না কেন, 
তাহ পুবব পু প্রস্তাবে অনেকট। বলা হইয়াছে, পুনব্বার বলিভেছি শ্রবণ 
কর, কেবল বাঁতিরে মানুষের সাজে সাজিয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় 
দিলে হইবে না, প্রকৃতিও যথার্থ মানুষের মত হওয়া চাই। যাহার 
অন্তরে বাহিরে মন্ধুষ্যত্ব থাকে সেই প্রকৃত মানুষ। নতুবা ধাত্রার 
দলে রাঁজার পোঁষাক পরিধান কৰ্য়া অভিনয়ান্তে যেমন পৌঁষাকাভ্যন্তরস্থ 
নিজ স্বরূপাবস্থ!' প্রকাশ পাইয়া থাকে তন্রপ যাহারা বাহিরে মন্ুষ্যের 
পোষাক পরিধান করিয়া অন্তরে পশ্তভাবের পোষণ করিয়া থাকে তাহারা£ 
অহঙ্কারের লি চক্ষুতে দিয় দয়াসিন্ধু আ্ীভগবাঁনের অপাঁর অসীম 


মহিমা কিছুই ঝুঝতে পারে না। 
বস! এই দেহ গেহাঁদি যে অতিশয় মোহজনক ও স্থায়ী ইহার 


মমতায় যে প্রকৃত স্থখ কখনই হইতে পারে না, সে বিষয়ে কথিত আলোচনা 
হইছে আরও সময়ান্তরে করা যাইবে। এক্ষণে এইটুকু জানিঘ রাখ যে, 
সাচার ও সদীলাপের অভীবেই মানুষ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেনা । আচার 
রক্ষা কর! সর্ধঘভোভাবে সকলেরই কর্তব্য । ন্বচ্ছমল বিহীন দর্পণে যেমন 
সহজেই প্রতিবিষ্ধ পড়ে সেইরূপ আচার গুণে চিত্ত-দর্পণ স্ুুমার্জিত হুইয়া 
কামন। বাদনাদি মলবিহীন হইলে, সহজেই তাহাতে শী ভগবানের প্রতিমুত্তি 
দর্শন হইয়! থাকে | চিত্তস্তদ্ধ না হইলে প্শুবৎ অস্তঃকরণে ধর্মের প্রাভি বিশ্ব 
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পতিত হয় না, ইহ! স্থির জাঁনিবে। সাধারণতঃ ষে সমস্ত আচীরহীন অহঙ্কার 
ব্যক্তি ধন্ম ধ'য় করিয়া কেবল লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করে উঠীরা 
ধার্মিক নয়, আর উহাদের আচরণকেও ঠিক ধর্ম বলা যায় না। 

রসিক ।-গুরুদেব। আপনার কথিত বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে হদয়ঙ্গম 
করিতেছি বটে, কিন্তু মনে মনে বঙ্ছ প্রশ্নের উদয় হইতেছে । দেখুন, মন 
বড়ই চঞ্চল, মনকে স্থির ককিবাঁর উপাঁয় কি? একটি বিষয় ভাঁবিতে যাঁই 
অন্ত অভাবনীয় শত শত ভাবনা আসিয়া পড়ে, সহজে কিরূপে চিত্তস্থির হয় 
তাহার একটি উপাঁয় আগে বলিয়া দিন । 

প্রেমা।-রসিক চাদ! চিক বলিয়াছ “মনএব মনুধাঁণাঁং কাঁরণত বন্ধ 
মোক্ষয়োঃ ” মনই মন্ুষ্যের বন্ধন এবং যুক্তির একমাত্র কারণ । মনস্থির না 
হইলে সকল কাঁধ্যই বিফল, বিশেষতঃ মন যদি স্থির, একাগ্র ও নিশ্চিত 
না হয় তাভা হইলে ঈশ্বরোপাসনাষ ফল পাঁওয়া যায় না গুরুত্ব মন্ত্র জপ « 
জপের প্রতপান্ত বিষয় যথাসাধ্য ভাবে ভাবন। করতে থাক, জপ করিতে 
কৰিতেই চিত্ত ক্রমশঃ স্থির হইয়া আপিবে। নিম করিয়া জপ করা বিশেষ 
প্রয়োজন । দেখ বৎস! ছর্দান্ত মত্ত মাতঙ্গকেও শৃঙ্খলদ্বার৷ আবদ্ধ করিয়! 
রাখা হয়। তাহার প্রবল ইচ্ছাসত্েও সে অগ্চত। গযনাগমন করিতে পাঁরে 
না ছুর্জম্ন মন-মাতঙ্গকেও যদি এরূপ নিয়মের শৃঙ্খলে বান্ধিয়। রাখিতে পার, 
তাহা হইলে সেও তোমার বিনা অনুমতিতে, ভোমাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
যাহ! তাহ করিতে পারিবে না। খুব জপ করিভে থাক দেঁখিবে আপনিই 
চিত্তস্থির হইয়া আসিবে । মনস্থির না করিয়া কেবল দেশ বিদেশ ঘুরিয় 
বেড়াইলে কি হইবে? 

রসিক 1--প্রভে। ! অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে, পভগবাঁনকে 
ডাকিব, যতবার ইচ্ছা জপ করিব তাহার আবার সংখ্যা বা নিয়মের 
প্রয়োজন কি?" ইহা কি তবে ঠিক নয়? 


৪৮ প্রেমানন্দ-সংবাঁদ 


প্রেমা 1 বৎস ! এ ধারণ! সম্পূর্ণ ই ভুল । নিয়ম ব্যতিত কিছুই হয় নাঁ 
জাগতিক ব্যাপারেও ত দেখিতে পা যে, নিয়মের কিছুমান ব্যতিক্রমে 
কত গোলযোগ হয়? নিয়মিত জপ, নিয়মিত উপাসনা, নিয়মিত 
আচার বিহারে নিশ্চয়ই মনস্থির হইবে, অনিয়মিভ কার্য, অস্দালোচন।, 
'সৎসঙ্গ প্রভৃতিই মনের চঞ্চলতাঁর প্রধান কারণ। পরমভক্ত হরিদাস 
ঠাকুর ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টা্জ। নিয়মিভ ভাবে নিষ্ঠার সি জপ করিয়াই 
তিনি জিতেন্দ্রিয ভইগাছিলেন। নিরমিত জপ শেষ ন। হইলে কোন কার্ষ্য 
ককিকেন নী বলিপাই বশ চেষ্টা দ্বারাও বাঁরবিলাসিনী তাহার মন 
টলাইতে পারে নাই ! পরম ভাঁগবভ ভরিদাঁস 'পতিদিন শ্রাভগবানের 
লাম স্মরণ করতঃ তিন লক্ষ নীম জপ করিতেন । ছুম্মথ পাষগুগণ 
তাহার এ নিচমভঙ্গ করিতে কত চেষ্টা, কত যে কুবাবহার করিয়াছিল তাহ! 
বলা যাঁয় না। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিয়মের বহিষভূতি হয়েন নাই । নিয়মের 
প্রভাবেই তীহাঁর চিত্ত অচস, অটল, ছিল, নিয়মের বশীভূত থাঁকিয়াই 
তিনি অত কষ্ট সহিষ্ণু ও অপ্রমত্ ছিলেন। নিষ্টার সহিত দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখিয়া জপ কর মনস্থির হইবে । অস্ত রাঁত্র অধিক হইয়াছে এক্ষণে 
বিশ্রাম করিতে যাও, আবার সময়াস্তরে আঁসিও এ সকল বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচনা কর যাঁইবে | 

রসিক টাদ মহাপুরুষের পাঁদপদ্মে গ্রণাম করিয়া ধীরে ধারে গ্রামা- 
ভান্তরে আশ্রমাঁডিমুগে চলিল । মহাপুরুষ ভখন সেই গভীর নিশিথে নিস্তবূতা। 
তক্ষ কবিয়া ভাববিহ্বলিত কে গাহিতে লাগিলেন ।-- 

ওহে কালা! এ কি লীলা, তোমার লীলা-খেল! বুঝাবে কবে । 
(আমি) অন্ধ যেমন ভেমন হয়ে আর কতদ্দিন রইব ভবে ॥ 
এইটুকু গাহিচ। আর গার তে পারিলেন না, ভাবে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া 


গেল, দেখিতে দেখিভে দেহ নিম্পন্দ, চক্ষু মুদ্রিত - মহাপুরুষ ঘোর সমাধিমগ্ন 
হইলেন । পাঠকগণ আজ বিশ্রাম কক্ষণ কাল প্রাতেই সাক্ষাৎ হইবে। 


প্রেমানন্দ"সংবাপ ৪৯ 


[৪ ] 

সমস্ত রা কি ভাবে কাটিল জানি না, কিন্ত প্রভাত হইতে না হইতেই 
আবার প্রেমানন্দের সহিক্ত রসিকটাদের মিলন হইল। 

অষি প্রত্যুষ অর্থাৎ তখনও নৈশান্ধকার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, ভবে 
“যাই যাই" কারয়। কেবল ব্দায় প্রার্থনা! করিতেছে মান্র। এমন সময় 
রসিকটাদ মহাপুরুষের নিকট গমন করিতেছে । প্রথমডঃ তাহার জানিবার 
ইচ্ছ! বন্থদ্দিন হইতেই প্রবল হইয়াছিল, তাহার উপর আবার উপৃক্ত উপদেষ্টা 
প্রাপ্ত হইয়৷ হুতীসনে হব্যাহুতির স্তায় ঘথার্থহ ভাহার জ্ঞান লিগ্সা প্রবলতর 
হইয়। উঠিগাছে । আহার নাই, নি! নাই; রসিকর্টার্দ যেন অন্ত কাঁজ কম্ম 
একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে । তাহার মনের সাধ সর্বদাই মভাপুরুষের 
নিকটে থাকে, মহাপুরুষের অমিম্গমাখ। উণদেশীবলী শ্রবণ করে। ভাই 
সে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া উধাও প্রাণে ছুটিয়াছে। 

বীর-সমীরে উষার স্থশীতল বায়ে যখন জীবকুল সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা 
ভুলিয়। নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে সুখে শুই! আছে, পক্ষীকূল আপনাপন 
কুল হইতে বাহির হইবে কিনা যখন ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছে না, 
প্রকৃতির গান্তীধ্য দেখিয়া মনে হইতেছে প্রকৃতিদেবীও ষেন স্থির ধীর- 
ভাঁবে পরমারাধ্য জগৎপতিকে আরাধন। করিতেছেন ; সেই সময় সেই জন- 
পরিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া ধীরপদে বীণাবিনিন্দিত কে ভায়রো স্থুরে 
রসিকটাদ গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে”_ 

“জাগ জাগ নগরবাশী নিশি অবসান রে। 


শগুঞ্-গোবিন্দ বলে উঠবে কুতুহলে, 
শীতল হবে মন প্রাণ রে॥ 
রাধামাধব জয় বলরে হরাশয় 


হবে চির শাস্তির বিধান রে ॥ 


৫০ প্রেমানন্দ-সংবাঁদ 
রাধাঁগোবিন্দ নাম গাও সবে অবিরাম 
পরিণামে পাবে পরিস্ত্রাণ রে ॥ 
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে হররে ঠকভবে 
তাজ যৌধিৎশধ্যা! পান রে ॥ 
গোপী গোপাল গীতি প্রাঃ পূজনকৃতি 
(কর) স্মরণ মাচ্ামুগ্ধ জীব রে ॥” ইত্যাদি । 
গান কিনে করিতে রসিকটাদ চলিয়াছে। ক্রমশঃ গ্রাম পরিভ্যাগ 
করিগা মহা পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে মহতী পুরুষ ধ্যানমগ্র | তীন্তাকে 
প্রণাষ করিদা তথায় উপবেশন করার কিছু সময় পরে মহাপুরুষের ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। এত গ্রাতুাষে রসিক চাঁদকে দেখিয়! মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন $- “পাঁগজা, তোর কি রাত্রে ঘুম হয় নাঃ এইভো! প্রহরেক 
রাত্র থাকিতে গেলি, এর মধ্যেই যে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলি, 
ব্যাপার কি ধল্‌ দেখি? 
রসিক |--গুরুদেব। বলিতে কি, আপনার দর্শনলাভ হওয়া অবধি 
আমার কেমন হইয়াছে, রাত্রে ঘুমাইভে পারি না, দিনে কার্ধা করিতে পারি 
না, কেবল মনে হয় কখন আপনার দর্শশ পাইব, কখন আপনার স্ুধা-মধুর 
উপদেশ শুনিব। যখন আপনার নিকট বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করি তখন 
ংসার চিন্তা একেবারেই থাকে না, মন প্রাণ যেন তখন কি এক অভিনব 
শান্তিরসে ড্বয়! ষাঁয়। জগৎ সংসার তখন মহ্টা আনন্দময় বলিয়া বোঁধতয়, 
কিন্ত কেন জানি না, যেমন আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়! যাই অমনিই যেন 
কেমন এক ভাবের হইয়া সকল ভুলিয়া! ধাই। সাধন ভজনে বসিলেই 
যত ভাবনা, যত অলসতা আসিয়! ক্ষুদ্র হৃদয়ভাওটি পরিপুর্ণ করিয়া বসে, আর 
কিছুই করিতে পারি নাঃ কমে ক্রমে ষেন সকল উপদেশ, সকল শিক্ষা 
ভুলিয়া যাইতে বসি। 


প্রেমানন- সংবাদ ৫১ 


গুরুদেব! আমার অবস্থ। ছতিশয় শোচনীয়; কিসে আমার মঙ্গল 
হইবে, কিসে যে এই পরিণাম ছুঃখময় কিন্ত আপাত স্থুথকর দ্রবোের প্রলো- 
ভনে না মজিঞ্স নিষ্য পরমানন্দ লাভের উপযোগী হতে পাঁরিব, তদনুযামী 
কিছু উপদেশদানে আমাকে কৃতার্থ করুন। 

প্রেম! ।-বৎস! শ্রীভগবানই যে একমাব্র ইহ পরকালে যথার্থ শান্তির 
নিদান, জীব যতক্ষণ না ভাহ। বুঝিতে পারে ততক্ষণই ছুংখ পায়। ততক্ষণই 
নুখ ভাবির শাস্তি পাইবে বপিয়! নানা প্রজার দ্ূবো আসক্ত হগ্গ । জীবের 
মন সর্বদাই বিকল্পাত্মক ৪ সন্দেহ মুলক, কাঁজেই ভীব সত্যের বিষয় 
সন্দিভীন তইয়া ক্রমান্থর সংসারাবর্ডে পন্তিত হইয। অবিরত ঘুরিতে থাকে । 
এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ভাগ্যক্রমে সৎগুরু প্রাপ্ত হইয়া তাহার আশ্রয় 
লইতে পারে শুবেই তীহাদের সসীম কূপা বলে সেই ঘুমান জীবের 
উদ্ধারের উপাঁয় হয় । বৈষ্ণব-কবি গাহিরাঁছেন )২- 

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব। 
গুরু-কুষ্ণ-কুপাঁয় পাঁয় ভক্তিলত। বীজ ॥* 

শুভানুধ্যায়ী আর্ধাখধিগণ9 এসকল জীবের উদ্ধারের জ+ বন উপ- 
দেশাদি সম্বলিত নানাশান্ত্র গ্রণঘন করিয়াছেন। জীব নিতান্তই মায়ার 
দাঁসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ভ্রমেও আভাধ্যগণের উপদেশানুষাী প্রকৃত 
প্‌থর অনুসরণ করিবে না, সব্ব্দাই পরচর্চ। অস্দাশাপ, অসৎসগ্গ লইয়! 
থাকিবে, ইঙাতে আর কি করিয়া সুখ পাইবে বল? পুবৰ পুর্ব মহাজন- 
গণের গ্রাদর্শিভ মতান্ুলারে উপাসনা করা চাই। উপাসনা না করিলে 
শাস্তিস্খ পাওয়া! সুদূর পরাঁহত। 

রসিক ।-_প্রভো ! উপাসন! কাহাকে বলে এবং উপাসনার সহিত 
আচাঁর বিচারেরই বা প্রয়োজন কি, আর আচারই ব| কাহাকে বলে দয়া 
করিয়া এ বিষয় আমাকে কিছু বলুন। 


৫২ প্রেমানন-সংবাদ 


প্রেমা।বৎস! গাপপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষুব এই পঞ্চ 

সান্প্রদ্ধায়িক ভাবে সে যে পথাবলম্বী, যাহার যেমন বিশ্বাস এবং যাহার যেমন 
শিক্ষা সেই শিক্ষান্থুপারে পিভা, মাত, গুরু, বন্ধু, পতি, সখা, প্রত 
প্রকৃতি যে কোনও ভাব ক্বলস্বন করিয়াই কেন হউক না, একান্ত প্রাণে 
্মকপটভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত যে চেষ্টা বা অনুষ্ঠান তাহার 
নামই উপাসনা । এই উপাসনার প্রধান সহচর আচার, বিচার ও নিম্য়। 
স্থভরাং উপাসককে আচার বিচারাদির অধীন থাক। নিভান্ত আবশ্ঠক | ঠিক 
সাম্প্রদায়িক পঞ্চোপানকের বিভিন্ন আচার বিচারাদি পৃথকভাবে বলিতে 
গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন। সকল সম্প্রদায়েরহই পৃথক পৃথক ন্দম্ুষ্টান 
পদ্ধতি বনু বহু গ্রন্থে রহিয়াছে, ক্রমে এ সকল আগোচন! করিলেই এ সকল 
তত্ব অনাদাসে বুঝিতে পারিবে । তবে মোটামুটি একটি কথা তোমাকে 
পুনঃপুনঃ বলিয়৷ দিতোছি বে, যি'ন যে প্রণালিতে, যে অবস্থায়, যে ভাবে, যে 
কোন সম্প্রদায়ের অন্তভূ'ঞ হইরা উপাসনা করিতে মনন্ত করিবেন তাহারই 
শান্ত্রান্ষায়ী সেই ভাবের প্রাচীন সাধকগণ যে ভাবে ষে পথে চলিয়া 
গিয়াছেন সেই ভাবে সেই পথে তাহাদিগের পদাঙ্কান্থমরণ করা উচিত। 
গীঙ্তায় ভগবান নিজে বলিয়াছেণ__ 

স্যদ্‌ যদাচরতি শেন শ্তত্রদ্দেবেভরো৷ জনাঃ| 

স ষ গ্রমীণং কুরুতে লো কম্তপন্থ বর্ততে ॥৮ 

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তি হাহা! যাহা আচরণ করেন অপরলোকেও সেইরূপ 

আচরণ করিয়। থাকে | এ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে বেদাদি শাস্ত্রীয় গ্রমাণ অন্সারে 
কাঁধ করে অপর লোক তাহাই সদ্দাচার বলিয়া গ্রহণ করিয়। থাঁকে। 
বৈষ্ণবস্থতি হরিস্তক্তি বিলাসে উক্ত আছে,__ 

আচারপ্রতধে। ধশ্বঃ সপ্ভশ্চাচা রলক্ষপা£ | 

সাধুনাঞ্চ বথাবৃন্তং স লঙ্গাচার ইন্যতে ॥ 

তশ্থাৎ কুর্ধ্যাৎ সদদাচারং যে ইচ্ছদ্‌ গতি মাত্মনঃ ॥ 
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অর্থাৎ আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হয়, আচারই মতের চিষ্ক, আর 
সাধুব্যক্তির যাহা ব্যবহার তাহাই সপ্দাচার । অতএব ধিনি নিজের মল এবং 
আত্মার উন্নতি প্রার্থন! করেন তাহাকে একাম্তভাবে সদাচার-রঙ হওয়া 
শান্্রমতে একাস্ত আঁবশ্তাক | 
আচাঁর বলিলে যদিও সদ্দাচার ও গসদাচার উভয়কেই বুঝায় বটে, 
তথাপি ষখন ভগবদদারাধনার অন্কুকুল আচারের কথা বলা হইতেছে তখন 
সদদাচারই বুঝিতে হইবে । সদাচারই ঈশ্বর উপাসনার দিকে জীবকে উন্মুখ 
করিয়৷ দেয়) সদাচারই চিত্তকে স্থনিক্ধল ও সত্বগুণ প্রধান করিয়া থাকে । 
চিত্ত সরল ও সত্বগুণ প্রধান না হইলে ঈশ্বর উপাঁপনা দূরে থাকুক, ঈশ্বর 
উপাসনার ভাব বা ইচ্ছাও আসিবে না। এক্ষণে বোধহয় বুঝিতে 
পারিতেছ যে, সদাচার সবলম্বন ঈশ্বরোপাসনায় একান্ত প্রয়োজনীয় । 
রসিক ।-_প্রভো। ; ঘতই আপনার মুখে উপদেশ শ্রবণ করিতেছি 
ততই যেন আমার শুনিবার ও জানিবার চচ্ছা প্রবল হইডেছে। সদাচার 
সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। জীব ক্রমেই আচার বিহীন হইতেছে । এই 
সকল অমোঘ উপদেশ নিশ্চয়ই ভাহাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে । 
প্রেমা ।- বৎস! ডোমার ভাব দেখিয়। আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, 
তোমার দ্বারা যে জগতের অনেক মঙ্গল হইবে তাহান্ডে আর সন্দেহ নাই। 
আচার সন্বস্ে মার্কগ্ডয় পুরাণে বলিয়াছেন 3 
গৃহঙ্থছেন সদা কার্যামাচার পরিপালনং | 
নহাচার বিহীনশ্য স্থখমন্্র পরঞ্ চ ॥ 
ষজদানতপাংসীহ পুরুষস্ত ন ভূভয়ে। 
ভবস্তি যঃ সদাচারং সমুক্পক্ব্য গ্রবর্ততে ॥ 
অর্থাৎ গৃহন্থের সর্বদাই আচার প্রতিপালন কর! উচিত্ত, কারণ আচার- 
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হীন অসদাচারী বাক্তির ইহ পরক্খাঙ্গে কখনই সুখ হয় না। এমন কি যঞ্র 
( ঈশ্বরার্চন| প্রভৃতি) দান ও তপস্তাদিও সে ব্যক্তির সুখের হয় না। 
আচারে। ভূতিজনন আচারঃ কান্ডিবন্ধনঃ | 
আচারাৎবদ্ধতেন্কা যুচ।চারোহস্ত্যে লক্ষণম্‌ ॥ 

অথাঁ, আঁচারই ধশ্ম, অপ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র প্রদাতা। 
অচোরের দ্বারা লোকের কান্তি এবং আয়ু বদ্ধিত হয়। জীবের পুর পূর্বব 
জন্মার্জত অণ্ডত লক্ষণ সকঙগ দুর হইয়া যাস, এমন কি শাল্তরজ্ঞান সমাক্রূপে 
না থাকিলেও কেবল মাত্র সদাচর দ্বারা মানুষ স্ুভুলভ ভাব সকল 
আনায়াসে জবদয়জম করিতে পারে। 

রাসক |-_দে! সঙ্গাচার সম্বন্ধে নানা কথা শুনিলাম। এক্ষণে 
আশীর্বাদ করুন, যেন না্বক্ষেপে পুর্ব পুর্ব মহাপুরুষদ্দিগের প্রদর্শিত 
সাচার প্রতিপালন করিতে পারি। না জানিয়া, না বুঝিয়া কত ষে 
অসদ্দাচার করিয়াছি তাহার ম্মার সীমা নাই; এখন বেশ বুঝিভেছি এ 
সকল মন্দ ব্যবহারের জন্তই চিত্ত নিতান্ত দুর্বল হইয়! পড়িয়াছে। আপনা 
উপদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব কি না এবন সেই চিন্তা | 

প্রেম! রলিকাদ ! খধিবাক্যে একাস্তিক বিশ্বাস থাকিলে আদেশ 
প্রতিপালনে শক্তি পাঁওয়৷ ষায়। যদি বিশ্বাস থাকে এবং বিশ্বাসের সহিত 
ভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা থাকে ভাঁহা হইলে কার্ধা সিদ্ধি হইতে 
খার 'বলম্ব হয় না, দৃঢ় বিশ্বীন রাখ আনন্দ পাইবে । 

রসিক ।-_-দেব! গরুর প্রতি কিপ্পূপ ভাব রাখা উচিভ এবং তাহার 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্তবা, তৎসন্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়! আমাঁকে 
কৃভার্থ করুন। 

প্রেমা । বৎস ! এ বিষয়টা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অভি 
বিশ্ব ও কঠিন। তবে তুমি যখন জিজ্ঞাস! করিয়াছ, সখন তোমাকে 
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বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুর নিকট সর্ধদা নত স্বভাবে থাকিভে ভয়, 
শুরুর বাক্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অবিচারে ভাহ। পালন করা কর্তব্য | 
গুরুর আদেশে যুক্তি বা তর্ক করিতে নাই । (তাহ! বলিয়া কোঁন বিষয় ধারণ 
না হইলে তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্নোত্তরে দোষ নাই ।) শুরুন্তে মন্ধুষ্যবুদ্ধি 
কখনও করিবে না, তাহাতে মহাপাপ হয়। শ্রীচরিভক্তিবিলাসে নানা 
শান্তর হইতে বচন তুলিয়া! দেখাইয়াছেন--জীবেদ্ধারের জন্ত সেই সর্ববশক্কি- 
মান্‌ পরম-পুরুষই গুরুরূপে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন এই উক্তি বৃথা 
মনে করিনা, ইভাঁতে মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। আীচৈভন্ 
চরিতামুভে উক্ত হইয়াছে-_ 
গুরু কৃষ্খরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে । 
গুক্ধরূপে কৃষ্ঃ কুপা করেন ভক্জগণে | 

শীভগবদগীতায়ও ভগবান নিজমুখে বলিঘাছেন-__ণআচার্যং মাং 
বিজানিয়াৎ* 

গুরুর নিকট প্রগল্ভতা অর্থাৎ অঠিশয় চপলন্া! করিবে ন!, অহস্করাঁদি 
ভ্যাগ করিয়! নিষ্ষপট অন্তঃকরণে বিশীতভাবে সর্বদাই ইট্টদেবতত্্ জানিতে 
উৎসুক থাকিবে । কেহ যদি গুরুর সম্মুখে ভোঁমাকে কিছু জিজ্জাসাকরে, 
তবে গুরুর আদেশ লইয়৷ যথাসাধ্য অল্লাক্ষরে ভাহার উত্তর প্রদান করিবে। 
কখনও গুরুর সম্মুখে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে যাইও না। এই 
প্রকারে সাধারণ নিয়মগ্ডলি প্রতিপালন করিতে পারিলে বিশেষ বিশেষ 
নিয়ম পালনে আর কষ্ট হয় না। গুকু-শুশ্রধার দ্বারাই যে প্রকৃত তত্বজ্ঞান 
লাঁভহয় , শ্রীমস্তাগবতাদি গ্রন্থে ইহার বহু বছ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যে সকল 
ব্যক্তি গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া সাধারণ মন্ধুযোর সহিত তাহার তুলন 
করে আখব! উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া, 'আত্মন্বভাব গেঁপন করিয়া, 
গুরুর সহিত ব্যবহার করে, ভাঙার কদদাচই ভক্তি লাঞ্জ হয় না। গুরুতে 
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এঁকান্তিক নিষ্ঠ। থাকিলে অন্তর্ধ্যামী জ্টভগবান আপন! হইতেই সংশিক্ষা 
প্রদান করিয়া থাকেন। 

রসিক ।- দেব! যাহাদের ভাগো গুরুদেবের নিকট বু সময় থাক! 
ঘটে.না, তাহাদিগকে কিরূপভাঁবে থাকিতে হইবে, দাসকে অন্থুগ্রুহপুর্ববক 
সরল ভাবে ভাঙার উপদেশ প্রপ্ধান করুন| 

প্রেম বৎস হৃদয়ে খুক্ুমৃত্তির ধ্যান দ্বারা তীঁহার সঙ্গলাভ কর! 
অতি উত্তম । কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে গুরুর শ্রীমূত্তি বা চিন্রপট প্রতিষ্ঠা 
করিয়া সেবা ও মনের অভাব এবং আপন অজ্ঞভার বিষয় জানানও তত্ব 
লাতের অন্ততম উপায়। তোমাকে গুরুতক্তির একটা উজ্জ্বল চৃষ্টাত্তস্থল 
একঙলব্যের বিষয় সংক্ষেপে বজিতেছি, শ্রবণ কর। 

কুরুকুলগুরু মহারথি দ্রৌপীচার্ধ্য ষথন অজ্রন প্রতৃতিকে ধন্ুবির্দা শিক্ষা- 
প্রদ্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় নিষাদরাজ হিরণ্যধন্তর পুত্র এক লব তথায় 
উপস্থিত হইয়া. দ্রোণাচার্ধাকে গুরু করিয়া তাহার নিকট ধন্ছর্বিদ্যা শিক্ষ। 
করিবার কামন! প্রকাশ করায়, দ্বোপাঁচার্ষযয তাহার পরিচয় পাইয়া, বু 
তিরঙ্কারের পর তাহাকে শিক্ষা! দিতে অমত প্রকাশ করিলেন। তখন 
একলব্য দ্রোণাচার্যযের বাক্যে অন্তিশয় দ্ঃখিভ কইয়! ভাঁবিতে লাগিলেল)__ 
ইনিই আমার গুরু । আমি যখন ইচার চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি) 
গথন কিছুতেই আর অন্ত গুরু করিব না। যদ্দি নিতীম্তই আমার প্রতি 
গুরুদেবের কৃপা না হয়, শবে আর আশ্রমেও ফিরিব না, এ ছার প্রাণও 
রাখিব না। এইরূপে দৃঢ়সংকল্প ছইয়। গভীর অরপ্যমধ্যে গ্রবে*পূর্ব্বক 
মৃন্ভিক! দ্বারা ভ্রোশাচার্যের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া একাগ্রচিতে তাহার 
সেবা! করিতে, আরম্ভ করিলেন। এইক্প একা গ্রত। বার! অভি অন্ন্দিন মধ্যেই 
তাহার দরে এত শক্তির সঞ্চার হুইল যে, এঁ মৃত্ভিক1-নির্টিত মূর্তিকেই 
সাক্ষাঞ্চ দ্রোণাচার্য মনে করিয়া নিজে নিজেই বাণ চালনা আরম্ভ করিলেন, 
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হদয় হইতে অভিজ্ঞত! আসিয়া আপন! আপনিই শিক্ষা প্রণালী ক্ফুর্তি পাইতে 
লাগিল। এইক্সপভাবে একমাত্র নিষ্ঠা! দ্বারাই ক্রমে তিনি সমস্ত ধর্র্কিত্তায় 
বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলেন । 

এদিকে একদিন দ্রোণাচার্ধ্য স্বীয় প্রিয়তম শিষ্যু অর্জন প্রভৃতিকে সঙ্গে 
করিয়া মুগয়াচ্ছলে বনে গমন করিলেন । তীর সজে একটা কুকুর ছিল । 
উহার! বনে প্রবেশ করিলে কুকুরটা দিগ.বিদিক্‌ ছুটাছুটি করিতে করিভে 
যেখানে একা ম্তমনে একলব্য ধন্তশ্চালনা শিক্ষা করিভেছিলেন, সেইথানে 
যাইয়া নানাপ্রকারে তাহার একাগ্রভার ব্যাঘাভ জন্মাইতে লাগিল। 
একলব্য কুকুরের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া একটী বাণ দ্বার! তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ 
করিয়া দিলেন। কুকুর মুখসংলগ্ন শরের সহিত যেখানে শিষ্যবর্ণ-পরিবেষ্টিত 
হইয়া দ্রোণাচার্ধা ছিলেন, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। জ্রোখাচাধ্য 
কুকুরের এ অবস্থা দর্শনে অজ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “অর্জুন ! 
কুকুরের এই অবস্থাকে করিল, অনুসন্ধান কর। আমি এই বাণ-কৌশঙ 
কেবলমান্র ভোমাঁকেই প্রদান করিয়াছি, অন্ত কাহারও ইহ জানিবার 
উপায় নাই। তুমিই বোধয় ইহার শব্খ বন্ধ করিয়াছ।” অর্জন 
অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, পগুরে ! আমি ইহার শব্দ বন্ধ করি নাই, 
ভবে শীপ্রই কে ইভা করিয়াছে তাহ! অনুসন্ধান করিয়। দিতেছি ।” এই 
বলিয়। দ্রোপাচারধ্যকে অগ্রে করিয়া অন্থসন্ধান করিকে করিছে যেখানে 
একলব্য গুরুষুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্ুর্বিগ্া! শিক্ষা করিতেছিলেন, তথায় 
উপস্থিত হুইলেন। একলব্য একমনে তথায় ধন্গুশ্চালনা শিক্ষা করিতে 
ছিলেন। কিছু সময় তাহার] তাহার অভ্ভুত কেণশল-সকল অবলোকন 
করির1 বিদ্যায়ের সহিন্ত একলব্যকে তাহার শিক্ষার্দাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। একলব্য অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, কুরুকূলগুক দ্রোণাচাধ্য 
হইত্তেই আমি এই সকল বিদ্তা অত্যাস করিয়াছি । একলব্যের কথ। গুনিয়! 
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দ্রোণাঁচাধ্য বিস্ময় সহকারে বলিঙ্গেন, ৫ক ? আমি ত ভোমাকে এই সকল 
বিস্কা প্রদান করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।* তখন একলব্য উভয়কে 
লইয়া কুটারাতাস্তরে গমনপুর্বক মৃত্তিকানির্মিত দৌণাচার্ষোর প্র্িসুর্তি 
দেখাঁইয়।, আছ্যোপাস্ত সমস্ত বিষয় বলিলেন । তাঁছার নিকট এই সকল 
বিষয় পরিজ্ভাভ হইয়া দোণাঁচার্ধা গ্কাভীর একা গ্রা ও গুরুনিষ্ঠার প্রশংস। 
করিভে করি তাঁভাকে সম্গেভালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস ! তুমিই 
বার্থ গুরুতক্ত । আমি আশীর্বাদ করি, তৃমি শাত্রই ধন্তব্দিত্বায সমাক্‌ 
পারদশী হও,” 

রসিকটাদ ! এক্ষণে বুঝিলেত যে, বিশ্বাসের সহিত যদি গুরুর প্রতি- 
মূর্তির সাধনা ও ধ্যানাদি করা যায়, তাহা! হইলেও সব্বাস্তধ্যামী শ্রী্ভগবান্‌ 
সাধকের হৃদছ্জের যাবভীয় অজ্ঞানান্ধকাঁর দূর করিয়া, বিমল জ্ঞানীলোক 
প্রকাশ করভঃ তাহার 'মাশ! পুর্ণ করিয়া থাকেন? নিষ্ঠার সঞিত গুরুর 
প্রতিমূর্তি পুজা করিলে তাহার কৃপাল্সাভের উপযুক্ত হইতে আঁর অধিক 
বিলম্ব থাকে না। 

রসিক ।--দেব! আমি ধঙ্ত ভইলাম, আমীর ভাগ্যের সীমা নাই। 
যেরূপ সরলতাবে আপনি আমাকে গুরুভত্ব বুঝাইলেন, তাহাতে মার 
মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হইল। প্রত । আপনার দর্শনে এবং আপনার 
জরীমুখের উপদেশ শ্রবণে আমার প্রাণ এভ প্রফুল্প, মন এত উল্লসিত 
হইয়াছে যে, আজ আমার চ্রিঅভ্যন্থ ইষ্টমদ্ত্র জপ কিংৰা অন্ত উপাসনাদিত্তেও 
আর মন লাগিতেছে নাঁ। আচ্ছা প্রভু, এ অবস্থায় কি করা উচিত, 
আমাকে বলুন । 

প্রেমা ।--বৎল ! শাস্ত্র বলেন, গুরুদর্শন হইলে সে দিন আর কোন 
উপাসনার আবশ্টুক হয় না। এমন কি, গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া কোন 
উপাসন| করিতে গেলেও অপরাধ হয়। বৎস! বোধহয় তোমাকে পূর্বে 
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বলিয়াছি যে, ইষ্দেবের প্রন্তক্ষ প্রতিমূর্তিবোধেই গুরুকে বুঝিতে হইবে । 
স্থতরাং দূরগঞ্ত ভাবিয়া ধাহাকে জপ তপ ত্বার। ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে ভয়, 
তিনি যদি নিকটে উপস্থিত ভন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে ডাকিবার 
আবশক কি? যদি প্রাপা বন্ত লাভ করিয়াও পুনরায় পাইবার জন্ত চেষ্টা 
করা হয়, ভবে প্রাপ্য বস্ত্র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও (নজের ্র্খভার 
পরিচয় গ্লেওয়া হয় নাঁকি? বৎস! যাহার গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি, ষাহার গুরু- 
দর্শনে ইষ্টদর্শনস্থ উপলদ্ধি তয়, সে-ই ধন্ত । এবদ্িধ শিষ্যের তখন কেবল 
গুরুর জার্দেশ পালন ও প্রাণপনে গুরুসেবা ভিন্ন আর কিছুরই আবশ্তুক 
থাকে ন!! গুরুগীভায় দেখিতে পাওয়া যা, 
ধানসূলং গুরোমুর্তিঃ পৃজামূলং গুরোঃ পদং | 
মঞ্তরমুলং গুরোবাকাং মোক্ষমূলং গুরো কপা ॥ 

অর্থাৎ ধ্যানের মুল গুরুসূর্ডি, মগ্্ জপ ৪ উপাসনাদি সকল ক্রিয়ারই 
ফল গুরুর গ্রপন্নতা । অতএব গুরুদর্শন হইলেই সেদিন গুভ চয়। সকল 
তার্থপ্রাণ্তি একমাত্র গুরুচরণ-স্গর্শেই হইয়া থাকে । এইস্থানে তোমাকে 
একটি কথা৷ বল। আবশ্ুক, য'দ সর্বদাই গুরুর সন্মিকটে থাকা হয় ভবে কিন্তু 
এ নিহূম চলে না । এ সম্বন্ধে সম্য়াস্তরে বিশেষ আলোচনা করিব । 

আজ বেলা অধিক হইয়াছে, আঁহারাদি ছারা যাহাতে কৃষ্চভজনের 
দেহ রুক্ষ হয়, তাহ! কর। যে দেহকে লইয়া ধর্ম করিতে হইবে, তাহার 
রক্ষণাবেন্দণে অযত্র করিলে পাঁপ হয় । মনে রাখিও পনরঙচ্গু ভজ্গনের মুল ।” 

রসিকচাদ প্রেমানন্দের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
প্রেমানন্দও কুটারের মধ্যে গমন করিয়া! নিজ-ভজনকার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। 
ক্রমে দিবা অবসান হইল। 
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শুক! নবমী ভিথি। দিবাকর সমস্ত দিন ছাঁড়তাঙ্গ! পরিশ্রম করিয়া, 
উত্তপ্ত জগৎবাসীকে অপেক্ষাকৃত শাস্তি প্রদানের মানসে শশধরকে কাধ্যভার 
অর্পণ করিয়া, বিশ্রামলাভের জন্ত পশ্চিম গগনে গিরিকন্দরে প্রবেশ 
করিলেন। সমস্ত দিন ইতঃগ্তত ভ্রমণশীল বিহজ্জমগণ নিজ প্রভুর অস্তর্ধানের 
সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ন্বরে বিশ্ববাসীকে প্রভুর বিদ্ায়বার্ডা জাপন করাইয়! 
নিজ নিজ কুঙায় ফিরিতেছে ! সরোবরে কুমুদাবলী আপনাপন প্রাণপত্তির 
শুভাগমনে যেন অমন্তুনিভিত কদিনের চাপা হাসিকে প্রকাশ করিতে 
ব্সিয়াছে এবং মুছুমন্দ পবনহিল্লোলে আনন্দভরে কেলিয়! হুলিয়। পরম্পর 
পরম্পরের গায়ে ঢলিয়৷ পড়িতেছে ৷ শিবাগণ আপনাপন আহার্ষ্য অন্বেষণে 
মহাস্ুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, আনন্দে জাতীয় বুলি বলিয়া, বন হুইক্কে বনিণতি 
হইয়া, ইতঃস্তত গমন করিতেছে । রাখাল বালকের মাঠ কইডে ধেনুগণ 
সমভিব্যহারে নিজ নিজ দ্রবাসস্তীর স্কন্ধে লইয়া শ্রীস্তদেচে গৃভে ফিরিতেছে | 
সকলেই যেন আর 'একটী নৃতন কাজে নৃতন রাঁজ্যে প্রবেশের জঙ্ত প্রস্থত 
হইতেছে । এমন সময় আমাদের পুর্বপরিচিত রদিকটাঁদ অতি সুমধুর কণ্ঠে 
তাঁববিগলিত স্বরে গাহিতে গাকিতে চলিয়াছেন,__ 
“দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন। 
উত্তরিতে ভবন করেছ কি আয়োজন ॥ 


জায়ুঃহূর্ধা অন্ত যায় দেখিয়ে না দেখ তায়। 
তুলে আছ মোহু-মায়ায় হারায়েছ তবজ্ঞান ॥ 
যদ্দি নিজ হিভ চাও তাহারি শরণ লও, 


ব-কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-নাশন ॥* 
কালোচিত তাবে গানটা যেন সুধা বর্ণ করিতেছিল। রসিকর্টাঙ 
ক্রমে যে স্থানে প্রেমানদ উপবিষ্ট ছিলেন, সেইখানে আমিয়। উপস্থিত 


প্রেমানন্দ-নংবাদ ৬১ 


হইলেন। আজ কিন্তু রসিকটাদ একল! নয়, সঙ্গে আর দুইটা যুবক, ছুইটা 
যুবকই তাঁহার পূর্ববপরিচিত। ভিন জনে আসিয় নিঃশবে প্রেমানন্দের 
নিকটে বসিল। প্রেমানন্দও তখন সমাধিমগ্ন, বাহক বিষয়ে তাহার কোন 
রূপই অনুভব নাই। মনঃপ্রাণ একেবারেই পরমারাধ্য ইষ্টপদ-ধ্যান-নিরত, 
কাজেই উহাদের আগমন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা 
পরে প্রেমানন্দের বাহাজ্জান হইল। ভিশ্রি চক্ষু মেলিয়া দেখেন, রসিক 
ও অন্য ছুইটী যুবক নিকটেই বসিয়া আছে। তাহারাও মহাপুরুষের বা- 
জ্ঞান-লাভ জানিয়। প্রণাম করিল। তখন প্রমানন্দ স্বভাবস্থুসভ মধুর 
বাক্যে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, বৎস! ইহারা কে? আঁর ভোমরা কতক্ষণই 
ব। এখানে আসিমাছ ? 

রসিক ! প্রভো ! এই ছুইটী যুবক ই নিকটবস্তী গ্রামনিবাসী কমার 
পূর্বপরিচিত বন্ধু। আমার নিকট ত্আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আপনার 
চরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছে! আমরা ভিন জনেই প্রায় এক ঘন্ট। 
হয় এখানে আসিয়াছি। আপনি কপ! করিয়া ইহার্দিগকে কিছু উপদেশ 
প্রদান করুন; শুনিডা আমিও কুতার্থ হই। 

রসিকাদ প্রেমানন্দের কথার উত্তর দিল বটে কিন্তু তাহা তাহার শ্রবণ 
গোচর হইল কিন! সন্দেহ, কারণ সেই সময় প্রেমানন্দ যে কি ভাবে ছিলেন, 
তাহ! লিখিবার নয়, দেখিবার-প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিবার । রসিককে 
প্রশ্ন করিয়াই পুনব্বার নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন কিন্তু নয়নযুগলের 
প্রেমাশ্র যেন শ্রাবণের বারিধারার স্তাঁয় অবিরিত ঝরিতেছিল। প্রাণের 
ভাব আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রেমকঞ্ঠে গাছিলেন-_- 

হে কৃষ্ণ করুণীসিদ্ধে। দীনবস্কো জগৎপতে। 
গোপেশ গোপিকাকাস্ত রাধাকাস্ত নমোহস্বতে ॥ 


৬২ প্রেমানন-সংবাদ 


পরম্দয়াল তুমি শুনেছি হে পুরাণে, 
কর কপ! করুণানিপান এ পঠিত অধমে, 
তো”সম নান্তি পতিপারন, মো'সম নাস্তি পতিত জন, 
(এবার) জান! যাবে হে কেমন তুমি পতিতপাবন আমা হতে ॥ 
ভূমিতে স্থপিভপদ হয় যদ কোন জন, 
ভুমিতেই উঠে পুনঃ ভূমি ভার অবলম্বন, 
যদি হই হে অপরাধী, তথাপিও তুমি গতি, 
করি হে পদে গ্রণতি রক্ষ কৃষ্ণ নিজ গুণেতে ॥ 
হে ব্রজমোহন রাসরসিকব্র, 


গোঁপীজনবল্পভ মদন-দক্নপহর, 


ব্রজ রাখালের প্রাণ, কালীয়দ্ষন শ্রাম 


(যেমনি) ধরেছিলে গোবদ্ধন বুজবাসী বচাইতে। 

(তেমনি) ধর “ভক্তি”গোবদ্ধন কালভয় বিনাশিতে ॥ 

গান শেষ হইল । প্ররেমানন্দ উষ্টোদোশে প্রণাম করিয়া সঙ্গেছে পুনরায় 
রসিককে যুবকদ্ধয্নের আগমনের কারণ € পরিচয়াঁদি জিজ্ঞাস! করিলেন । 
রসিকাদও পুব্বের মঙ পরিচয়ার্দি দিলে প্রেমানন্দ বলিলেন, আমি কি 
উপদেশ দিব, তোমার দি কিছু প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাস! কর ভাহাব্র উত্তর- 
ছলেইউঠাদের উপদেশ দেওয়া ভইবে। 

রসিক ।-_গুরুদেব। সেদিন গুরুভত্বের উপদেশ পাঁইয়। সেই সম্বন্ধে 
আমার যাহা যাহ! সন্দেহ মনে জাগিয়াছে তাহারই মীমাংস। জানিতে ইচ্ছা 
করি, যদিও আমার প্রশ্ন অসংলগ্ন এবং অনঙ্গত হয়, তথাপি আপনি যথা- 
যোগ্য উপদেশ দানে আমার সন দূর করুন| 

দেখুন, গুরুদশনে যদি অন্ত কোন ক্রিয়। করিবার গ্রয়োঞ্জন না! থাকে, 
তবে আস্‌নে বসিয়া প্রথমে গুরুপ্রণাম ও গুরুমন্ত্র জপ করিয়া স্বদয়ে গুরু 


প্রেমাননাস্সংবাদ হি 


মুর্তি ধ্যান করিছা, তাহার সহিত মিলিভ হইয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে, 
এই যে শান্ত্রবাক্য ৪ সাঁধুপরম্পরা উপদেশ, ইহ! কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? হৃদয়ে গুরুদর্শন হইলেই ত কৃতার্থ, আবার উপাসনা কেন? এ 
বিষয় আমাকে উপদেশ দাঁন করিয়। সন্দেহ ভঞ্জন করুন। 

প্রেমা ।-রসিক ! নিিষ্টচিত্তে শরণ কর। উপাসনার অনস্থরূপ ষে 
গুরুধ্যান ও পুজা, সেটা বাহক গুরুপূজ। হইতে স্বতন্ত্র যেমন কোনও 
অপরিচিত স্থানে যাইতে হইলে পথের পরিচয় জ্ঞাড আছে, এইল্পপ একজন 
মভিজ্ঞ বাক্িকে সঙ্গে লইতে ভয়, সেইঙ্সপ ইঞ্দর্শনে াইতে হইলে সে ধাম 
কোথায়, কোন্‌ পথে, কেমন করিয়াহইী বা যাইতে হয়, বিশেষত পথে 
অনেক ছুষ্ট লোক আছে, তাঠারা ধন্মীধন্ম মানে না, পরের উপকার করে 
না, বরং পথিককে কুপথ দেখাইয়া বিপদে ফেলিয়া পথিকের যথাসর্বস্থ 
অপহরণ করিয়া লয়। সেই সকল পথের প্রতিবন্ধক দূর করিবার নিমিত 
ইষ্টদেব গুরুরূপে আবিছূতি হইয়া সাধককে বথাযথ পথ দেখাইয়া সাধন- 
পথে নাব্দ্ে গমনের সহামড1 করিয়া থাকেন । বৎস! তাহার শত্ব ভিনি 
বুঝাইয়া--জানাইয়া না দিলে অন্টে বুঝিতে বা জানিতে পারে না। সাঁই 
অজ্ঞান-অন্ধকারহারী, প্রকৃত পথপ্রদর্শক এবং ছগমনীয় প্রলৌভন ও বিপু- 
কুলকে দমন করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে সাধককে রক্ষা করিবার একমান্র 
অধীশ্বর গুরুদেধের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সাধনপথে নিদিষ্ট নিহগান্ুপারে না 
চলিলে তীহাঁকে পাওয়া যান্ধ না, সাধনপথে চলিতে পারিলে ক্রমে মন 
নিশ্মল ও রিপুকুল দমন হইয়া আইসে, এবং ভাহা হইলেই-_সেই 
অশ্রীক্সত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। তখন গুরু ও ইষ্টে এক বোধ 
হইবে ও তাঁহার দর্শন পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে । বুঝিলে? 

রসিক দেব! আপনার কথায় যাহার জ্ঞান না হইবে, আপনার 
এই সকল সব্যুক্তপূর্ণ উপদেশে যাহার সন্দেহ ভঞ্জন না! হইবে, নিশ্চয় 


৬৪ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


তাহার জীবন বৃথা বলিয়া আমার মনে হয়। আপনার ক্কপায় এট বেশ 
বুঝিলাম, এক্ষণে আর একটি কথ। জিজ্ঞাসা করি। যতদিন পর্য্যন্ত দীক্ষ। 
নায়, তডদ্িন পর্য্যস্ত কি করা কর্তব্য? আর দীক্ষ! গ্রহণ করা কি 
সকলেরই একান্ত কর্তব্য? 

প্রেম। 1-বৎস ! দীক্ষা গ্রহণ সকলেরই একাস্ত প্রয়োজন ও কর্তব্য । 
প্রত্যেকের জীবনেরই এক একটা সংখ্য নির্দিষ্ট আছে; এক একদিন গত 
গইতেছে আর তাহার জীবনের নির্দি্ সংখ্য। পুর্ণ হইয়! এক এক দিন কম 
হইতেছে । কাঁজে কাজেই নির্দিষ্ট দিন আস্বার পুর্বে ধন্মানুষ্ঠান করা জীব 
মবাত্রেরই একান্ত কর্তব্য | টাঁকা-কড়ি, ঘর-বাঁড়া, স্ত্রা-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কিছুই 
সঙ্গে ষায় না। শেষের সেইদিন একমাত্র আপনাপন কম্মফলই সহচরক্নূপে 
সঙ্গে যায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;- প্ধশ্মীধন্ম্ো চরত:* | ভাই 
সকলেরই যাহাতে কন্মফল মঙ্গলজনক হয়, তাহার জন্ত যত্র লওয়! একাস্ত 
আবশ্তক । জীবনের ছিভসাধনের জন্ত ধশ্মই একমাত্র সঙ্গের সাথী, ই 
ধর্মই ইহকাল পরকালের একমাত্র বন্ধু। ধর্দমাচরণদ্বার। একা গ্রতা লাভ 
করিয়। বথার্থ আনন্দান্ুভব করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ আবস্তুক । বৎস! 
আমি তোমাকে কুট যুক্তিতর্কের কথা বলিতেছি না । কেবলমাত্র শান্তর 
সঙ্গত একান্ত কর্তব্য বিষয়েরই শিক্ষা দিতেছি । শাস্ত্র বলিয়াছেন, অদীক্ষিত 
জীব প্রেতসদৃশ। তাহার যাহ! আহার করে, ভাছা অপবিত্র, যাতা বলে, 
তাহ। শাস্ত্রের কথ। ব! সত্য কথা হইলেও মন্তভাগুস্থিত হুগ্ধের স্কায় দেবতার 
ও সংলোকের অগ্রাহা। অদীক্ষিত ব্যক্তির ম্পৃষ্ট জলদ্বারা যজ্জাদি ক্রিয়া 
হয় না। ইহাই শাস্ত্রের কথা । 

রসিক ।-_দেব! তাই যদি হয়, তবে যতদ্দিন গুরু না মিলিবে, তত 
দিন কি কর! উচিত এবং কির়াপ গুণসম্পন্ন গুরুর নিকটই বা দীক্ষা গ্রহণ 
কর! উচিত, তাহার যথাযথ আঙ্দেশ করুন। 
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প্রেমা |--বৎস! যতদিন শান্ত্রামমোদিত গুরু ন। পাওয়া যাঁর, তত- 
দিন বিশুদ্ধভাবে তক্তির সহিত ভগবানের নাম করিতে থাকিবে, ত।রকব্রক্ষ 
নাম জপে দীক্ষার অপেক্ষা করিতে হয় না। তারপর গুরু-সন্বক্ধে শাস্ত্রের 
প্রমাণ তুলিগা দিতে গেলে অতিবিস্তৃত হইয়! পড়িবে; তোমাকে সংক্ষেপে 
বলিতেছি। বস্তুত প্রমাণ হরিভুক্তি'বলাসাদি এগ্থে দেখিবে। 

সপাঢারী, সত্ানিষ্ট, শান্ত্রজ্ঞ এবং ক্রয়াবান্‌ অথচ যাহার উপর নিজের 
বিশেষ শ্রদ্ধ। আছে, এইক্সপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে । অন্তথ। এক অন্ধ যেষন 
অন্ত অন্ধকে পথ দেখাইঙে পারে না, একজন বদ্ধ ব্যক্তি যেমন অন্ত বন্ধ 
ব্যক্তির বন্ধন মোচন কারয়! ভাহান্চে মুক্ত কাঁরতে পারে না, সাগর-তরঙ্গে 
নিমগ্র, নিজের উদ্ধারে অপমর্থ ব্যক্তি যেমন অপর জলনিমগ্ন বাক্তিকে তুলিতে 
পারে না, সেহক্প যেব্য'ক্ত অভাবুক, অশান্ত্রজ্ঞ ও কদাচারাী, সে কখনও 
অপর ভ্রান্তমাত ভাবহীন অজ্ঞ লোকের উদ্ধার সাধন করিতে পারে না) 
ইহা স্থির গানিও। অতএব ক্রিঘাবান্, অলোভা, কুসঙ্গ রচিত ও শিষবোের 
প্রতি দয়াব।ন গুরুর পাঁদপন্ম "শ্রম করাই সঙ্গত । এরূপ উপযুক্ত গুরুর 
নিকট নিঃসন্দেহে মনের সকল ভাব প্রকাঁশ করিয়া বলিবে। প্রথঘতঃ 
সাধন ভজন সম্বন্ধে যাঠাঙে নিজের সন্দেহ আছে, তাহ] দূর করিবার জন্ত 
প্রশ্ন করিবে; পরে মে সঞ্চল সন্দেহ নিরসন হহলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
আপনা আপানহ আসিবে । ভখথন তাহার নিকট দীঙ্গ। গ্রহণ করিবে। 

রসিক |-দেব! দীক্ষা গ্রহণের কি সময় অসময় নিদিষ্ট আছে 2 

প্রেমা ।--বৎস ! সকল বিষয়েরহ একট! সময় অসময় নিদিষ্ট আছে। 
তবে প্রাণ ষখন যথার্থ দীক্ষাগ্রহণের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন যদি 
সেইক্প উপযুক্ত মনের মতন গুরু লীভ হয়, তবে তখনই দাক্ষা গ্রহণ 
কর] যায়। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নানাভাবে ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রাণ 
অতিশয় ব্যাকুল না হওয়া পধ্যস্তই কালাকাল বিচার। প্রাণ ব্যাকুল 

৫ 
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হইলে এবং পুৰ্বোক্ত গুণসম্পন্ন সদৃগ্ডরু লাভ হইলে দিবারাত্র, তীর্থ-অতীর্থ, 
তুক্ত-অভুক্ত যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দীক্ষ! গ্রহণ করতে পারে। 
বৎস! একটি সহজ দৃষ্টান্ত শুন । ঘরে যদ্দি আগুন লাগে, তখন কি কেহ 
শুভদিন, শুভততিথি দেখিয়া সেই আগ্ন নির্বাপনের চেষ্টা করে? না 
যেমন আগুন লাগিয়াছে বুঝা যায়, অমনি ধে কোন প্রকারেই হউক, উহা! 
নির্বাপতের উপায় অরলম্বন করে? ত্রিতাপজাঁলায় জীবের হৃদয় সর্বদাই 
ধুধু করিয়া জলিতেছে $ ঘোর কুহক্নী অঘটন্ঘটনপটিয়সী মায়ানিন্্রায় 
অচেতন বক্িয়া জীব তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। একবার ষদ্দি 
মোহনিদ্র। ভাগিয়! যাঁয়। একবার যদ বিবেক বৈরাগ্যরূপ নেব্রদয় 
উন্মীলিত ভথু, আর কি সেজাল৷ সহ্য করিতে পারে? তখন তাহার প্রাণ 
ছটফট করিতে থাকে, তখন সে কোথায় শান্তিবারি, তাহার সন্ধানেই 
পাগল হয় শিদ্রা ভাঙ্গিলেই জালা বোধ হয়, নতুবা যত দিন ঘোর 
নিজাম অতিভূত থাকে, তত দিন (ঞ্ছুছ বোধ হয় না, কিছুই মানে না 
বাকোন প্রকারই শাস্তির উপার করে না। বৎস, গ্রামে যখন আগুন 
লাগার ভন হয়, তখন অগুন লাগার পুব্বেই যাারা জলকুস্ত সঙ্জিত করিয়া 
করিয়া রাখে বা সব্বদা থড় ভিজাইয়া সতর্ক হইয়া থাকে, তাহাদের ঘরে 
আর যেমন আগুন জাগে না ঝা লাগিলেও সঞ্চিত জলের দ্বার! অতি অল্প 
সময়ের মধ্োই শির্বাপিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ জীবের রোগ, জর! 
মৃত্যু প্রভৃতি য্ত্রণা দর্শনে যে বাক্তি পাপকম্মে ভীত হইয্া পুর্বব হইতেই 
দীক্ষাদ গ্রহণ ও সহ্ূপদেশাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে, ভ্রিতাপজালায় ভাহাকে 
আর জলি পুড়িয়া কষ্ট পাইতে হয় না। আর যাহারা অন্তের ছুঃখাদি 
দর্শনেও পরিণাম চিত্ত করেনা বা অহস্কারে মত্ত হইয়া আমার কিছুই 
হইবেনা ভাবিয়া, ঘোর নিদ্রা অভিভূত থাকে, তাহাদেরই শেষে “হায় 
হয়, কি হইল” ইভ্যার্দি ভীবে অপেক্ষা করিতে দেখা যাঁয়। তাই 


প্রেমানন্দসংবাদ ৬৭ 


প্রীমৎশঙ্করাঁচার্ধ্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সব্ধদাই উপদেশ দিরাছেন যে, ঘরে 
আগুন না লাগতে লাগিতে অর্থাৎ দেহ, মন, ইর্জিঘগণ সুস্থ ও সবল 
থাকিতে থাকিতেই শান্তিময় শ্গুরুপার্দপল্প আশ্রম কর। সময় গত 
হইলে, জরামৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন আর কিছু করিতে পারিবে না। 
রসিক 1_-গুরুদেব! দীক্ষ1 গ্রহণের বিষয় শুনিলাম। কিন্তু দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেই কি জীব কৃতার্থ হয়, না আর কিছুর প্রয়োজন আছে? 
প্রেমা ।--বৎস। দীক্ষা গ্রহণ হইলে জীবের চক্ষুলাত হইল। পরে 
যাহাকে দেখিবার জন্ত চক্ষু সেই বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই 
অনুপন্ধানের নামই উপাসনা । এই উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন 
প্রকারের, সকলের এক প্রকার নয়। তবে ইহা নিশ্চম জানিও যে, 
সকলেরই লক্ষ্য এক । যেমন কোন স্থানে যাইডে হইজে কেহ 
গাড়ীতে, কেহ পান্ীতে, কেহ চলিয়া, কেহবা মাঁতৃক্রোড়ে আরোহণ 
করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়, সেইক্প সকলের লক্ষাই এক সেই 
সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে লাভ । ভবে কেহ বা যোগ তপস্তা, কেহ কা 
ধান-ধারনা, আবার কেহ বা নামকীর্তনাদি সহজ উপায় হ্বার৷ অভিলষিস্ত 
বস্ত প্রাপ্ত হয়। এ সকল উপাসনাপদ্ধতি নিজ নিজ গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য । 
তবে এই পর্য্যস্ত বলা যায় যে, শাস্ত্র প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সকলকেই 
কিছু কিছু কার্য করিতে হইবে, কেবল দাঙ্গা লইয়া বসিয়া থাকিলে 
অভীষ্ট বস্ত লাভ হইবে ন1। 
রসিক ।-- দেব! উপাসনা না করিলে কি তাহাকে পাওয়া যায় না 2 
প্রেমা ।_না বৎস! গুরুদেব তাহাকে ডাকিবার প্রণালী এবং 
ডাকিলে কি ফল হয়, তাহ বলিয়! দিতে পারেন ৷ কিন্তু শিষ্য না ডাকিলে 
পাইবে না। পিপাসায় কাতর হইলে অভিজ্ঞ বাক্কি জল পান করিবার 
উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ষদি পিপাসার শাস্তি করিতে হয়, 
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তবে তাহার উপদেশ মত জল পান করিতে হইবে, নতুব! যেমন জল জল 
করিয়া চিৎকার করিলে পিপাসার শাস্তি হু না, ক্ষুধায় কাতর হইলে 
যেমন আহার ন। করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তদ্গপ গুরুদেব উপদেশ 
দিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মে সাঁধন-ভজন করিলে প্রাণের জাল! নিবৃততি 
হইবে, তাঁপিত প্রাণে শান্তি পাইবে, কিন্ত শিষ্য উপদেশ-মত কার্যা ন! 
করিলে চলিবে কেন? উপদেশান্ুপারে কার্য না রিলে গুরুদেব কি 
করিবেন? উপদেশানুসারে য্মুন পিপাসত ব্যক্তিকেই জল পান করিতে 
হবে, গুরুদেবের উপদেশান্থপারে সেইকূপ শিব্যকেই সাধন করিতে হহবে। 
তবে গুঞ্, মধ্যে মধ্যে শিষ্যের কাধ্য (কর্ধূপ হইতেছে, তাহা! দেখিবেন 
এবং ৬ন্ুনারে উপদেশ প্রদান করিবেন ও 'আশীর্ববাদরূপ শক্তিসঞ্চার 
করিবেন । 

রসিক দেব! এক একজনকে যে বলিভে শুনা যায়, *সাধন- 
তজনের ভার গুরুকে (িয়াছি। তিনি বলিছাছেন, আমি তোমার সকল 
ভার গ্রহণ করিয়াছি ; তোমার আত ভাবনা নাই |” ইহার তাৎপধা কি? 

প্রেমা ।_বাবা! এ বিষয়টা বড়ই হা্যকক্ বিষয় । উঠার তাৎপর্য্য 
সাধারণতঃ গুক্ুদেবের বার্ষিকটা কিছু বুদ্ধি করা । আঁভশয় অলস ৪ অল্ল- 
বুদ্ধি বিশিষ্ট শিষ/ মনে করে, গুরুদেব বাড়তে আদিবেন আর বার্ষিক লইয়া 
ষাইবেন, আমিই কেবল সাঁধন-ভজন করিব, তাহ। হইবে ন!; গুরুদেবকে 
খাটাইয়া ভবে টাক! দিব । এ দিকে এক শ্রেণীর গুরু৪ মনে করেন, আমি 
শিষ্যের জন্য প্রতিদিন পরিশ্রষ করি, ইহা না বলিলে শিষ্যই বা আমাকে 
টাকাদ্বিবে কেন? এইরূপ স্থলেই এরূপ নির্ভরতার ভাণ দেখা যায়। কিন্তু 
বৎস! ঠিক জানিও যে, একজনে আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা 
নিবৃত্তি হয় না, একজনের নিদ্রায় ষেমন অন্তের নিদ্রাজনিভ স্থথ হয় না, 
সেইরূপ একের উপাসনায় অন্ঠের পাপক্ষয় হয় না, অন্তের আত্মার উন্নতি 
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হয়না। তবে একজন ধন্্ান্ষ্ঠান করিতে আঁসিলে অপর কেহ যদ্দি তাহার 
সাায্য করে, তবে সেই ধন্মানুষ্ঠানের কিছু ফলভাগী হয় মাত্র, 
পরন্ধ নিজের পাপ, নিজের ছুরদৃষ্ট দূর করিতে হইলে নিজের উপাসনা 
ভিন্ন আর উপায়াস্তর নাই। ষাহার! মূর্খ, অগস-প্রকতি, তাঁহ?দের 
গুরুভক্তি কেবল পরিশ্রম লাঘবের জন্ত ; যেমন কোন দিন প্রসাঁদে নিষ্ঠা 
নাই, কেবল উপবাসের দিন প্রসাদে নিষ্ঠা; ভ'হার কারণ, প্রনাদ পাইলে 
আর উপবাপ-ক্রেশ সহা কারতে হছবে ন।। 

রসিক |--গুরুদেব! একজনের দুঃখ ঘর্দি আর একজনের ক্রি? ছ্বার। 
দূর ন! হয়, তবে রোগাদিনাশের জন্ঠ শাস্তি স্বস্তায়ন করাহয় কেন? কোন 
কোন স্থলে ত উহাতে উপকারও হইতে দেখা ঘায়। 

প্রেমা !- রসিক্টাদ' হঃথ অনেক প্রকারের আছে,--কআধ্যার্মিক 
আধিদৈবিক ৪ আধিভৌ[িক | মনকে অবলম্বন করিচা যে ছুঃখ, ভাহার 
নাম আধ্যাম্মিক । আর অনৃঈকে অবলম্বন ককরিয়া যে ছুঃখ, তাহ আধি- 
দৈবিক এবং দেশাদকে অবলম্বন কারচা যে দুঃখ, তাহা আধিতৌ'তক। 
বই আ'ধদৈবিক ক্রেশ শান্তস্বস্তাগন দ্বারা দূর হহতে পারে, কিন্গ তাহ! 
আত সাবধানে সুশরজপে শান্ত্রামুমোধিত নিষমানুসারে করা ঢাহই এবং 
তাহাতে দৃঢ় বশ্বাম ও শির্ভরত। থাকা চাই। বৎস! এঁষে বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা, টাহাহ যে প্রধান উপাসনা । একের বিশ্বানে সন্তের ফল হয় 
কি? কাজে কাঁজেহ এ বিশ্বীন করাই নিজের উপাসনা করা হইল। 

রসিক |--গুরুদেব। ধষ্ট হইলাম! এক্ষণে জপের নিয়ম কি, কি 
প্রকারে জপ করিতে হয, তাহ। বলুন জপ কদিতে হইলে কি মালার 
প্রয়োজন, না করেতে জপ করিলেই চলে? 

প্রেমা ।--ৎস 1 জপের প্রধান প্রধান কতকগুলি নিয়ক বলতেছি 3 
আম্ুষর্ণক আরও অনেক আছে, ক্রমে বলিব। শুদ্ধচিত্রে, স্থির আসনে 
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বসিয়া, অন্যচিস্তা-রছিত হই, মঞ্্রের প্রতিপাগ্ত দেবতাকে স্মরণ করিতে 
করিতে জপ করিতে হয়। মন্ত্র অভিদ্রুত বা অতি ধীরে উচ্চারণ করিতে 
নাই | অন্ত ক্রিম হইতে জপই প্রধান বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। কারণ, 
জপ করিতে করিতে সব্বদাই ইষ্টদর্শন পায় যায়। যান ইষ্টদর্শন 
না হয়, ভত দিন বেশী বেশী জপ করিতে হয়। এই জপের স্থবিধার জন্য 
এবং সংখ্যা রাখিবার জন্তই মাগার প্র্নোজন । সংখ্যা করিয়া জপ করিতে 
হয়, অনির্দি্ট াবে জপে ফলোদয় নাঁই বলিয়াই শাস্ত্র মালা গ্রহণের বিধি 
দিয়াছেন। আবার মন একেবারে ত্গত না হইলেও ফপ তয় না; তজ্জন্ঠ 
মনে মনে হষ্টধ্যানও করিতে বলিয়াছেন । তবেমাা নাহইলেই যেজপ 
হইতে পারে না, তাহ। মনে করিও না । ক্রমে এমন অবস্থা আসে,যখন মালা 
বা কর-জপেরও সুষোগ থাকে না; তখন কেবল তদ্গত ভাঁবে মনে “নেই 
স্মরণ হইতে থাকে ! তুলসীদ।স এক স্থানে বলিয়াছেন, 


মালা জপে শলা * কর জপে ভাই 
যো মন মন্মে জপে উচ্‌্কে বলিহাগি যাই ॥ 


অর্থাৎ যাহারা প্রথমাধিকাঁণী তাহাঁরাই মাল] জপে, আবার যাঁভার! 
করে জপ করে, তাহারাও মন্দ নছে, কিন্তু শেষ ধীহার1 মনে মনে তাহার 
কূপগুণ চিন্তা ও মন্ত্র ল্মরণ করিতে থাকেন, তাহারাই ধন্য তাহারাই বলি- 
হারি। ক্পের সাধারণ নিয়ম এই পর্যাস্তই রহিল। প্রসগ্ক্রমে প্রয়োজন 
হইলে মন্ত্রাদির আলোচনা কর যাইবে । এক্ষণে রান্র অধিক হইয়াছে; 
বিশ্রাম করিতে যাও। বিশ্রামান্তে পুনব্বার আলোচনা হইবে। 
রসিকটার্দ এবং অন্য হুইটী যুবক গ্রেমানন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 





পপ পাশপাশি পপ সা পক সপ পা ৩০৮ ০ শা 


* পল! অর্থাৎ গৃহী অর্থাৎ যাহার! প্রথম অধিকারী । 
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বিশ্রাম লাভের জন্য চলিয়া গেলেন। এ দিকে প্রেমানন্দও নিজ কুটীরে 
প্রবেশ করিলেন । দূর হইতে শুনা গেল প্রেমানন্দ স্থুর করি! বঙিতেছেন__ 


বন্দে গুরু দেব কি চরণম্‌। 
জ্ঞানাঞ্জন দেই অন্ধকি নয়ননম্‌ ॥ 

অন্ধ পট খোলে ধন্দ সব হরণম্‌। 
মহিমা অপার না যাঁওশ বর্ণনম্‌ ॥ 
গুরুসে পরমবন্ধু ভবসিন্ধু তারণম্‌। 
ছুলপভ নাম শুণা €ত শ্রবণম্‌ ॥ 

অজ্ঞান তিমিরন।শি হৃদি প্রেম করণম্‌। 
কহত শনয়নানন?” প্রেমানন্দে মগনম্‌॥ 


| ৬] 

আজ শুরু! দ্বাদশী তিথি । যখন নিদ্বিত জগতের ৫নশ-নিস্তবূতা এই 
বিপুল বিশ্বকে অধিকার করিয়া কেবলমাত্র ছুই একটী জাগ্রত প্রাণে বিস্ময় 
বিমিশ্র বিরাগময় চিন্ত্তরগের স্যষ্টি করিতেছিল, যখন সার সংসারের 
পরিণাম-চিত্র আকিয়া দিবার জন্ত প্রাণের পরতে পরতে প্রবেশ করিয়া 
সপ্ত টৈরাগাকে টানিয়া জাগাইতোছল, তখন আমাদের রসিকঠাদও 
জাগিমাছেন। জাগরা দেখেন, সারাট| সংসার নীরব নিস্পন্দ , জীবজগৎ 
সব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রাদ্দেবীর শাস্তমাথ। কোলে শাধিত। অবৈশ্রান্ত 
গতিবিশিষ্ট কালশ্রোত নীরবে এই নি'খল বিশ্বকে কোথায় ভাসাইয়! লইয়া 
যাইতেছে, কন্মক্ষেত্রের কঠোরপরিশ্রমে পরিশ্রাস্ত নরনারী শাস্তির শীতল 
ছায়ায় গ! ঢালিয়! দিয়াছে, যেন এক উদ্বেগশুন্ত সুখময় রাজ্যের বাতাস 
লাগিয়। জীবগণ মানসিক জগতের কথ! ভূলিয় গিয়াছে । জাগ্রত জগতের 
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কল-কোলাহল আর কিছুই নাই, কেবলমাত্র ঝি পৌকাগুলি সমস্বরে 
যেন বিশ্বপতি ভগবানের সুমধুর করুণ| সঙ্গীতের একটানা ভান তুলিয়া নিশী- 
থিনীর নীরবত। ভঙ্গ করিতেছে, নিশাপতি আপন রজত-ধবল শুন্সিগ্ধ কিরণ 
জাল সম্বরণপৃর্বক এই নিশ্ত্__নিষ্পন্দ__ঘুমস্ত সংসারটাকে শ্শিগ্রাসী 
অন্ধকারের মুখে তুলিয়া দিয়া, ধারে ধীরে পৃথিবীর অন্তরালে লুকাইবাঁর চেষ্টা 
করিতেছেন । রসিক্টাও ধীরে ধীরে ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়! শষা। ত্যাগ 
করিলেন এবং তীহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর বীণা-বিনিন্দিত কে গাহিতে 
লাগিলেন,_- 


ভজন রে মন নন্দনন্দন অভয়-পদারবিন্দ রে। 

ছুল5 মানব-জনম সৎসঙ্ষে তরহ এ ভব-সিষ্ধ বে ॥ 

শীত আতপ বাত ববিখনে দিনযামিনী জাগিরে॥ 

(বি্ছলে সেবিন্ু কপণ ছ্রজন চপলম্্থ লব লাঁগিরে ॥ 

এ কূপ যৌবন ভবন ধনজন ই/ণ কি আছে প্চতীদ রে। 

(ধ যে) কমলদলজল জীবন টপমল সেপহু হরিস্দ নিতি রে ॥ 
শ্রণণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন দাস্ত রে। 

পৃজন সখিজন আঙ্মনিবেদন 'গে।বিন্দদাস” অ ভলাষা রে॥ 


ক্রমে গ্রভাত ভইল। বঁসিকচাদও আপন প্রাতঃকতাদি সমাপন" 
পূর্বক ভগব্ধাম করিতে করিতে প্রেমানন্দের মা শ্রমে ফাইবার জন্ত বহির্গত 
হইলেন । 

এ দিকে প্রেমানন্দ আপন প্রাতঃক্রিয়। সমাপনপৃর্বক শ্রীমপ্তগব্দগীত। 
পাঠ কারতেছেন, এমন সমর রদিক্টাদ তথায় উপস্থিত হতয়া, সা্টাজে 
দ্ণ্ডবৎ করিয়া তথায় উপবেশনপুর্বক্ক নিবিষ্টচিত্তে গীতাপাঠ শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে নির্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রেমানন্দ স্বভাবস্থলভ ম্লেহ- 


প্রেমানম্দ-সংবাদ ৭৩ 


স্বরে রসিকটাদের কুশলবার্থা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে, রসিকটাদ করযোডে 
জিজ্ঞাসা করিলেন। 

রসিক ।__গুরুদেব! আজকাল অনেকেই সন্্রাপীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করে; সুতরাং জপ বা রীতিমত অর্চন। করে না এবং যাহারা অর্চনাদ্দি 
করে) তাহাদিগকে নিন্দা করে এবং নিম্ীধিকারী বলিয়া ল্মনেক সময ত্তবণা 
করে। গুরুদেব! জন্র্যাপীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিনে কি কোশকূপ বিধি- 
ব্যবস্থা মানিতে হয় না? 

প্রেমা ।--বৎস রমিক 1 আজকালকার লোকের একেই ত ধর্্জ্ঞান ব! 
উপাসনার প্রবৃত্তি কম, তাহাতে আবার এই সন্নাপী গুরু করা এক উপসর্গ 
হইয়াছে । 'প্রথমতঃ গৃহস্তের সন্াসী গুরু করা শান্তর পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিঘাছেন। শাভাতভে আবাপ বিধিব্যবস্থ। লঙ্ঘন করা ষে ক দূর 
অপরাধের কার্য, তাহা আরু কি বলিব । আমি এ বিষয়ের ভাঁৎপ্ধ্য 
কিছু বুঝিতে পারি না। য় ভযিনি গুরু, তিনি উন্নত অবস্থার পুছিযা- 
ছেন, ঠিনি বিধির অতীত হইছে পারেন , তাহা বঙ্গিয্া কি প্রথম গ্রবন্তক 
সাধককেও ভাভারই চালে চলিতে হইবে? প্রথম অধিকারী নিমমান্ুদারে 
কার্ধ না করিয়া কেবল সন্ন্যাসীর নিকট ভইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই যে বেদ- 
বিধর অহীত +হয়া ষাইবেন, ইভা সম্পূর্ণ ভ্রম । আচ্ছা বস! ও সকল 
শিষ্যদের সম্বন্ধ খাসি কিছু ভোমাকে িজ্কাসা করি । বল দেখি, এর সকল 
শিষ্যপদিগের মধো সন্ন্যাসীর নিকট তে মন্ত্র গ্রহণের পরুও আ্্রীব্যবহার, পুত্র- 
মুখচুখ্ধন, চাকুরী, জাল জুয়াঁচুরী প্রত্ৃৃতি থাকে কি না? 

রসিক। --গুক্ষদেব! আপনাকে আর কি বলিব। চাকুরী ও 
সত্রীব্যবহারাদি ছাড়! দূরে থাকুক, বরং উত্তবোত্তর বুদ্ধিই হইতে দেখা যায়। 
আর সমাজে: বা পুরুষান্থুক্রমে আচর্রিত ধন্মের ভয় ভ থাকেই না, কাজেই 
যথেচ্ছাচারিতায প্রবৃত্ত হইয়া অক্ম্ম-কুকন্ম সকল করিতে থাকে । 
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প্রেমা ।-_ভরিবোঁঙ, হরিবোল। রসিজ্টাদ । বিধিটি জজ্বন কর! 
যেমন সহজ, আবধি পরিত্যাগ করা তত সহজ নয়। ইহাতে ইন্দিয়সংযম 
চাই, মনের বল চাই, প্রাণের একাগ্রতা চাই । ভাঁয়হাঁয়। কতকগুলি 
অনধিকাপীর ভাতে পড়িয়া সনাতন আধ্যধন্ম একেবারে লোপ পাইতে 
বসিল। কবে যে সমাজের সভিত ধশ্মের মিলন হইবে, কণে যে অধার্ম্িক 
অভ্যাচারীর প্রত্যক্ষ ক্ষতি ও ছুর্ভোগ দর্শনে সকলেই আপন আপন কুকন্মের 
প্রারশ্চিত্র করিতে বাগ্র হহবে, কবে যে অনৈধাচারার মৌ'খক বাক্যে বা 
অর্থবলকে অবলম্বন করি সাধারণ সমান তাহার ধভিত যোগ ন! দিয়া 
তাচাকে যথোচভ শান্ত দিতে দেখিব জানি না। এ ছ্র্ধণাগের দিনে 
আবার তুমি আমার শিকট নিয়মাবলী শুনিতে চাও! এ ছুর্ষ্যোগের সময় 
নিয়ম-বাকা,বিধি-ব্যবস্থা কেহ শুনিবে নাসকলেই তাহাতে অশ্রদ্ধা কহিবে। 
তুমি কাহাকেও কোন বিধি ব্যবস্থা কথা বলিয়। দুঃখ পাউবে মাত্র । 

রসিক ।-_ গুরুদেব! বলেন কি? আপনার স্ভায নিব্বিকার, নিঃস্বার্থ 
পর, জগৎহিটৈষী মহাত্মা যদি নি্মা্দ প্রচার না করিয়া নিজ সাধন- 
কার্যেই 'নযুক্ত থাকেন, ৬বে আর জগতের উপকার *ইবে কি প্রকারে ? 
দেব! আপনার চরণে আমি চিরপিক্রীত তহীয়াছি। আমার আশ! পুর্ণ 
করুন গ্রথম ১ইতে প্রতি দিনের একান্ত কর্তবা কার্ধাগু ল বক্ত করুন; 
সকলের না ভউক স্ব্য একজন না একজনের প্রাণে লাগিবেহ । 

প্রেমা ।--বৎস! জীবের দুরবস্থা দেখিয়া তোমার প্রাণ যখন এত্ত 
ব্যাকুল হইয়াছে, তথন বেশ বুঝিতেছি যে, তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
ভীবজগতের অনেক কারা সা'ধত হইবে । তুমিস্থির হও; ক্রমে ক্রমে 
তোমাকে সকল কথাই বলিব । 

রসিক ।--দেব! আমি একদিন নদী পার হইবার সমম যে শিক্ষা 
পাইয়াছি, ক্দ্বার। আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, মানুষ পাপপথে নামিবার 
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সময় ষতশীঘ্ নামে, উঠিতে তত শীঘ্র পারে না--একটু একটু করিয়া উঠিতে 
হয়। দেখুন, পার হইবার সময় দাড়ী-মাঝিরা তামাক খাইবার উপলক্ষো 
দাঁড় টানা যেমন বন্ধ করিল, অমনি আোতের টান পড়িয়া নৌকাখানি 
গন্তব্য স্থান হইতে অনেক দূরে চলিয়া! গেল ; পরবে অ'তকষ্টে উজান বাহিয়া, 
দাড় টানিতে টানিতে তবে ঘাটে আসিল । আমার মনে হয় যে, সাধন- 
পথের আধুনিক অবস্থা ঠিক এইরূপ । কর্তবা কর্মের অপালন জনিত 
অপরাধে মাকুষ অনেক দুর নীমিয়াছে। এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা না কাঁরলে 
উঠিবে কি করিয়া? ভাই আপনার নিকট কাঁঠর প্রার্থনা যে, যাহাতে 
এই কলু'ষত ও মলিন- চিত্ত মীনবের উদ্ধীরের উপায় হয়, তাতভা কক্ষন। 

প্রেমা 1-- বৎস! তুমি যাহা বলিলে, অবস্থা ঠিক এইরূপ্ই বটে। কর্তব্য 
কন্মের অবভেল। করিয়া, পাপকশ্মের আ্োতেত টানে শীব এতদূর চলিয়! 
গিয়াছে যে, এক্ষণে প্রীণপণে অবিশ্রান্ত চেষ্টা না করিলে গন্তব্য স্থানে 
পৌছাঁইজে পারিবে না) যাহা ভউক, তোমার যখন ইচ্চা তইয়াছে. ভখন 
প্রথম হইতেই বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


রসিক |- গুরুদেব! একেবারে প্রথম হইতেই বলিবেন, আপনার 
বা আমার ভীবের উপর নির্ভর করিয়া বলিবেন না। 

প্রেমা।__ ব্ূসিক চাঁদ ! তোমার বত্ে ও তুর ইচ্ছায় অনেক জীবেরই 
উপকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । বিশেষে সাধকের মন যখন 
জীবের জন্ত ব্যাকুল হয়, শ্রীভগবান তখন নিশ্চয়ই জীবের প্রতি প্রসন্ত্র হন, 
সন্দেহ নাই । বৎস !যাহারা সংসারী, সংসারের কাজ কন্ম সম্পাদনের 
সঙ্গে-সঙগে যাহাঙ্দের ধন্মোপাঞ্জন করিতে হয়, তাহাদের জন্ত আমি শাস্ত্র 
হইডে কভিপর নিয়ম তোমার নিকট বলিতেছি। যাহারা সংসার-ত্যাগী, 
তাহাদের কথ। স্বতন্ত্র । তাহারা আপনাপন উপদেষ্টা গুরুর নিকট হইতে 
নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া লইবে। যাহার! সংসারী, তাহাদের জন্তই এক্ষণে 
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কিছু বলবার প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন- ব্রাহ্মা মুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গের 
পরেই ভক্তিভরে শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিঙে গান্রোখান 
করিবে। তৎপরে আপন গুরুমুণ্ডি চিন্তা করিয়া) সঈগুরুদেবকে প্রণাম 
করিবে । যথা,_ 

নমোহস্ত গুরবে ৬ন্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে । 

ষস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংনারসংজ্ঞব ম্‌ ॥ 

ত্রারস্থ ভে! জগন্রাথ গুরো সংপার-বহৃনা । 

দগ্ধং মাং কাচদই্ং ৮ ত্াঁমহং শরণং গতঃ ॥ 

রসিক !_-প্রভো 1 দয়া করিয়া শ্লোক গুলির অর্থও বলবেন। 
প্রেমা ।-বৎস। এ সকল শ্রোকের ব্যাখা! বিস্তৃহতাবে করিতে গেলে 

অনেক সমঘ্নের প্রয়োজন । ভবে ভোমার ইচ্ছামত সংক্ষেপে বলিতেছি। 
গুরুদেবের নিকট পুর্বোক্ত প্রাথনা-ক্লোকের অর্থ এই,-আমার আবাধ্য 
দেবের ন্বরূপ্ভূত আমার আগুরদেবকে আমি নমস্কার করি, ধহার বাক্যরূপ 
অমুতধার] আমার সংসাররূপ ব্ষাবনাশ করিতেছে অথাৎ আম ধাহার 
উপদেশে পরমানন্দ লাভের যোগ্য হহতেছি | হে গুরো জগন্নাথ । আমায় 
ব্রাণ কর, আম আপন কন্মানুদারে নংসারতাপে তা'পত হইয়া তোমার 
অভয়পদে শরণ লহলাম।” এই ভাবে প্রার্থনার পর আত্ম-তত্ব চিন্তা 
করিতে হহবে | যথা, 

অহং কৃষ্ণ! ন চাঃন্টাহস্মি ব্রশ্ধৈণাহং ন শোকভাক্‌। 

সাচ্চদাননারলোহহং নিত্যমুভতঃ স্বভাববান॥ 

ত্বমেবাহমইং ত্বঞ্চ সচ্চিন্মাত্র বপুর্ভবান। 

আবয়োরস্তর। কঙ্ নশ্তাজ্ঞাবলাৎ তব ॥ 

অহং আরে! ভবং ঘোরং কৃতাং কিঞ্িন্রমেহন্তি হি। 

ভথাপি দেহি মে নাথ হ্বাজ্ঞাং তব নিষেবনে ॥ 


প্রেমানন্দ-সংবাদ শপ 


অর্থাৎ যদিও আমি পুণ্ণত্রক্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ জীব, আমার 
কোনরূপ শোকাদি আসতে পারে না, আমি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় 
ক্রহ্ষের স্বরূপ, নিত্য, মক্তস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ বন্ধনা দি হুঃখরহিত, হে কৃষ্ণ! 
দিও আমাতে তুম, তোমাতে আম, পরমার্থতঃ তোমাতে আমাতে কোন 
ভেদ নাই, তথাপ আমার সেরূপ বাজ্ঞানলাভ না হওয়ায় নানাপ্রকার 
শোক, ছুঃখ ও বন্ধনকারিণী যে অবিদ্তা, জাহাঁতে আমি আভদভূত রহিরাঁছি 
অভএব আমায় আঁজ্ঞ। দাও, শক্তি দাও এবং আমি তোমার দাসস্বরূপ, এন 
ভাব দ[ও। যেন তোমার সেব। করিয়!, তোমার শ্বরূতত্ব উপপান্ধ করিয়। 
স্দানন্দ উপভোগ করিতে পার। 

কুসিক 1 প্রভো। ! বড়ই মধুর লাগতেছে? আমাদের নিজের কাছে 
এমন অমূল্য জিনিষ থাকিতে আমর। পরের ছুয়ারে ভিক্ষা মাগি বেড়াই? 
হায়। হায়। হা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হহতে পারে 2 
বলুন শ্রভো ! হহার পর কি কারতে হইবে? 

প্রেমা ।-বৎ্স! আমাদের পুব্ব পূর্ব আর্য খষিগণ যেসকল নিয়ম- 
পদ্ধাত করিয়া গিয়াছেন, আমরা শাহা আচরণ করি না বলিয়াই এত ছুঃব 
পাই। যদি যথার্থ ত।হাদের উপদেশান্বষায়ী কার্ধা করা যাঁখ, তবে মানুষ 
ষে এই জন্মেই দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
বৎস! আত্ম-তত্ব চিন্তনের পর কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রা্থনা-শ্লোক আছে, 
সেইগুলি পাঠ করিবে । আমি এক একটী ক্লক ও তাহার ব্যাথ্য। 
বলিয়। যাইতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। য্থা,_- 

স্ভে সকল-কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে। 
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল রকম কল্যাণ লাভ হয়, আমি 

সেই মঙ্গলময়, সব্ধাস্তধ্যামী, নিত্যনিবঞ্জন শ্ীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। 


পচ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্ভিশ সত্যে 
নারাদণং গরুড়বাহনমজজনাীভং। 
গ্রাহাভিভূত-বরবারণমুক্তিহেতুং 

চক্রা যুদং তরুণবারিজপত্রনেক্রম্‌ ॥ 


অর্থাৎ ভগবন্! অমি ঘোর সংপারসাঁগরে নিমগ্ণ, তাহাতে আবার 

রিপুগণ আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে তুমি পদ্মপালাশ-লোঁচন, তুমি 
ভবভয়হাঁরী, তোমাকে বার বার নমন্কীর করি। তুমি কুস্তীর কর্তক 
আক্রান্ত গজেন্দ্রকে যেমন কপা করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে, আমাকেও সেই 
ভাবে রক্ষ। কর। 

প্রাতর্নমামি মনসা বচস৷ চ মুর্দ। 

পাদারবিন্মযুগলং পরমন্ত পুংসঃ। 

নারারণশ্ত নরকার্ণবতা বুণন্ত 

নারায়ণগাবণবিপ্রপরা য়ণস্ত ॥ 


অর্থাৎ ভে দয়াময়! ভূমি পরমপুরুষ, সব্বজীবের জীবন ও জীবের 

একমান্র গতি । ঘোর নরক হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে তুমি তিন্ন আর 
কেহই নাই। আমি অগ্য প্রাতে ভোমায় কায়মনোবাক্যে আশ্রয় পুর্ববক 
নমস্কার করিতেছি । তুমি আমার প্রাত প্রসন্ন হও | 

প্রাতর্ভজামি ভজতা মভয়স্করং তং 

প্রাক্সর্বজন্মকৃতপাঁপভয়াবহত্যৈ | 

যো গ্রাহবক্ত,পতিতাজ্বিগজেন্দ্রঘোর- 

শোক প্রণাশমক রো দু তশঙ্চক্রেঃ ॥ 


অর্থাৎ হে পতিষপাবন! ভৌমাঁয় ডাঁকিলে আর জীবের ভব থাকে না। 
তোমার রুপায় জীবের পুর্বসঞ্চিত অশেষ পাপ দূর হয়। তুমি গ্রাহের 


চপ্রমানন্দ-সংবাদ শন 


(কুস্তীরের ; মুখ হইতে গজেন্জ্রকে যেমন রক্ষা করিয়াছিলে, পাপতাপ 
হইতে আমাকেও সেইরূপ রক্ষা কর। 
ষছুৎসবাদিকং কম্ম যত্ত্বয়। প্রেরিতো হরে । 
করিষ্যামি ত্বয়াজ্ছেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম 11 
অর্থাৎ হে পাপহাঁরিন্‌ হরে! আম উৎপবাঁদ যাহ] কিছু করিব, তাঙার 
তুমিই একমাত্র চালক, তোমাকেই সে সকল অর্পণ করিলাম। তুমি 
কপ করিয়! আমাকে তোমার করিয়া লও, ইহাই আমার নিব্দেন। 
প্রাতঃ প্রবোধিতো। বিষে হযীকেশেন যত্তয়া | 
ফ্ৎ যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞযা ॥ 
অর্থাৎ হে হ্ৃযীকেশ! তুমিহ ইন্জদ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তুমিই 
আমাকে নিদ্রা হইতে জাগাইরাহ । হে সব্দেশ্বর! যেখানে যখন যেকোন 
কাধ্য করিব, তুমিই তাহা! করাইতেছ, সকলের মুলেই তুমি বর্তমান, এই 
ধারণ! যেন করিতে পাপ্ি। আমায় কৃপা কর। 
লোকেশ ঠতন্ঠময়! দেব শ্রীকান্ত বিষে ভবদাজ্য়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিষ্র্থং সংসারধাত্রা মন্তবর্তঘ়িষ্যে ॥ 
অর্থাৎ হে ত্রিলোকেশ্বঃ 1 হে জ্ঞানময়। হে ঠৈতগ্ঠদাতা। হে 
«কান্ত ! হে বিষে ! তুমিহ সকল কার্ষোর অধীশ্বর। তুমিই সুখ-সম্পদের 
প্রভূ । আমার এই সংসীরঞ্ধ তোমারই। আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া, 
তোমার আজ্ঞায় তোমার প্রাতির নিষিত্ত সংসার করিতে চল্লিলাম, দেখ, 
নাথ! যেন প্রতি কার্ষে তোমার মঙ্গলময় আদেশ অনুভব করিতে পারি 
যেন আভমানে মত্ত হইয়া সংস।র করিতে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়। না যাই। 
আমাকে ভাব দাও, শক্তি দাও । 
ংসারযাজামনুবর্তমানং তবদাজ্ঞয়। শ্রীন হবেহস্তরাত্মপ্‌। 
স্পর্ধাতিরস্কীরক লিপ্রমাপাপানি মা মাভিভবন্ত ভূমন্‌ ॥। 


ও প্রেমানন্দ-সংবাদ 


অর্থৎ হে অন্তর্যামিন! হে নরনারায়ণ! ভোমার আজ্ঞায় ক্পামি 
ংসার করিভে চলিলাম। দেখ নাথ! যেন শ্পদ্ধা, তিরস্কার, কলহ, 
প্রমাদ ও কলিগত পাপপমুহ আমাকে অভিভূত না করে। আম নিজ 
শক্তিতে কিছুই স্থির থাকতে পারিব না» তুমিই পাঁপ ও প্রলোভন 
হইতে আম'কে রক্ষা কর। 
অবিনঘ়মপনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ শময় বিষয়রসতৃষ্ণাং : 
ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয়, সংসারসাগরতঃ ॥ 
অর্থাৎ হে বিশ্ববাপন্। আমার শহঙ্কার" ভাব দূর করিম দাও, 
মনের চাঞ্চলা-ভাব নাশ কর। হাদগের বিষয়-বাসনা প্রশমিত করিয়া 
দাও এবং সকল প্রাণীতে তোমার সত্ব বর্তমান জানিয়। দয়া করিবার শক্তি 
দাও 1 প্রভো! আম আর যাতনা সহ করিতে পারি না । আমাকে 
সংসার-সাঁগর হহতঙে ত্রাণ কক্স। 
স্থিঠিঃ সেবা গতিযাত্র স্বৃতিশ্চিন্তা স্ততিব১:। 
ভূয়াৎ সর্ববাত্মন! বিষে মদায়ং তি চেষ্টিতম্‌ | 
অর্থাৎ হে বিষ্ণো ! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাশ্রা, স্মরণ, চস্তন। 
স্তুতি, বাক্য ৪ আচরণ যাহা কিছু, সকলই যেন তোমার ভাবে হয়, এই 
আশীর্বাদ কর। 
জানামি ধ্ছং নচ মে প্রবৃতিঃ 
জানামাধন্্ং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 
তয় হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন 
যথ! নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি ॥ 
অর্থাৎ হে হ্ৃধীকেশ ! ধর্ম কাছাকে বলে, তাহা জানি; কিন্তু করিতে 
পারি না। আর অধশ্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি; কিন্তু মোহবশতঃ 
ছাঁড়িতে পারি না । দয়াময়! আমার কেন বিষয়েই কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। 





ভীপ্রারা বাধস্লভয়াত । 
“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরাঁপণ। 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তিক্তস্ত জীবনম্‌ ॥* 


টা | সভ্িি পৌষ 
৫ম সংখ্য। | ধর্্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক! 


এ পা শু 


প্রাণের কথ! 
(৪) 
বডই ছব্বহ মোর জীবনের ভার, 
চলেছি বছিয়। লয়ে তাই 7 সংসারে ) 
ব্যর্থ এই জীবনের কাহিনী আমার, 
কে শুনিবে? মনোবাখ! জানাইব কবে? 
ব্যথাহুত ক্ষুব্ধ এই পণাণের মাঝে, 
কেন এত ভাবরাশি এসে জড় ভয়? 
মনের গোপন-কুঞ্জে কেন বাঁশী বাজে, 
কে এস মনের মাঝে এত কথা কয়! 
আমার যে সাধ হয় দেই কথাগুলি, 
প্রাণখুলে সর্ধজনে আনন্দে শুনাই 
ভাবিতেও সে কথা যে হই কুতুহ্লী, 
যাতনা-বের্দন। বঞ্ধ সব ভুলে যাই। 
'কন্ত হায় কে শুনিবে? শুনাইব কারে? 
তগ্ধ প্রীনে পড়ে হায় আছি এক ধখকে ! 


শ্রীনূসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আনুগত্য 


অনেক সময় কিছু লিখিব মনে করি, ভক্ভি-সম্পাদক মহাশয় ও ছু'এক- 
বার শন্থুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু কি যে লিখিব তাহাই স্থির »য়ে ওঠে না) 
তা'ছাড়া পিখিলে কাহার কিছু উপকার হইবে একপ ভরসাও হয় না । 
কারণ জীবনে কখনও একপ চেষ্টা করি নাই_-তাহ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা- 
গণের কীছে করযোড়ে নিবেদন, যেন নিজগুণে আমার সকল ত্রুটি মার্জন। 
করেন। 
বর্তমীন আলোচ্য বিষয় আন্ুগতা | এ বিষয়ে যত তলিয়ে দেখা যায়) মনে 

হয় এই বিরাট সনাতন ধম্ম জিনিষটি অধিকাঁংশহ আ্ুগ-তার উপর প্রতি- 
চিত। শ্াভক্তিদেবীহ ধণ্মরূপ বুক্ষরীজের নানা শাখাপ্রশাখার মুল জীবনী 
শক্ত; অর্থাৎ কন্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি যে রাস্তা 'দয়েহ যাঞ্য়াযাক্‌ ন 
কেন, ভক্তি সকলেরই আধার ও গ্রাণ। “ভক্তিভগবঃ সেবা”_-ভজ ধাতু 
সেবাযাং ক্তি- ভক্তি ; থে প্রকারে শ্রীভগবানের স্থখ হয় তত করার নামই 
ভক্তি, অবশ/ কি উপায়ে সেই সুখ দেওয়া যায় ভার তারতম্য বা উপায় 
অনেকগুলি আছে তাই সাধনজ্ঞান পথের নামও বিভিন্ন হইদাঁছে। কিন্তু 
ভক্তিই সক্ল সাধন-প্রণালীর প্রয়োজন, তাহা মহধিকল গোস্বা মীপাদগণ 
নানাস্থানে নানাপ্রকারে বলিয়াছেন । শ্রগৌডীয় সন্প্রদা(য়র গ্রস্থ-সত্রাট 
শ্রীচতন্ত-চরিভামুতের মধালীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে পুড1৭াদ শ্রীল কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী বলিক্াছেন-- 

*কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। 

ভক্তিমুখ্য নিরীক্ষক কন্দ্ষোগ জ্ঞান ॥ 

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল । 

কুষ্ণ-ভক্তি বিন! তার! দিতে নাহি বল ॥* 
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এই সুছুর্লভি ভক্তির মৃলভিত্তিই স্থান্থুগত্য। যতদিন প্রাণে বিশুদ্ধ 
আন্ুগত্যের বিমল-ধাঁর। প্রবাহিত না হয়, ভতদ্দিন ভক্তির প্রেম মন্দীকিনী 
সেই মক্ুহাদয়ে দেখা যায় না। 

সর্ব'বধ অবস্থায় আন্ুগত্য চাই | কি সাধক, কি প্রবর্তক, কি সিদ্ধ। 
এই আন্গতাই হ।ভক্তিদ্দেবীর মহোজ্বল শিরোরতু । ইহাতে অধিকারী 
ভেদ বিশর নাই। যিনি যত ভক্ত, তিনি তত বেশি অন্ুগত। এই 
সিদ্ধান্ত অপরিচার্ধয । এই ভীবন-ক্ষেত্রের প্রত্যেক স্তরে কোন কিছু 
শিখিতে হইলেই আনুগত্য চাই, পরমার্থরাজ্যে ভক্ত-জীবন গড়িতে হইলে ত 
কথাই নাই । 

এখন এই আন্ুগতা কি করে লাভ করা যায়| সাধন-ভক্তির বিবিধাঙ্গ, 
ভার মধো শ্রগুরুপদ্বাশ্রঘ় প্রথম ও সর্বববাদীসম্মত। এই গুরুতত্ব বড 
জটিল, হছরহ এবং বন্ধ উপাসনা বিভ্রাট এই গুরুত্ব লইয়! হই৮1 থাকে, সে 
সকল এই উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচা নয় গুরুভ্তত্ব বিচারের বস্ত নয়ও 
গুরুতত্ব নিজ নিজ ভাবানুসারে অস্বাস্ত। আমার বলিবার অভিপ্রায় 
শ্ীগুরুপদে আশ্রয় চিন্তন আনুগতালাভের কোন বিশিষ্ট উপায় নাই। 

অনেকেই ঝলে থাকেন এই কলিকালে সৎগুরুর অভাব, কাকেই বা 
গুরু করি এবং শাস্ত্রে যে সব লক্ষণযুক্ত হইলে গুরুপ্দবাচ্য হন বলিয়াছেন, 
সেইক্সপ গুরু এই সময্স অতি বিরল; মন শত মানে না,কি ক*র শরণাঁগত 
হুই | বিশেষ বিচাঁর ছেড়ে দিলেও স্তুল-বিচারে দেখা যাঁক। অনেকে পথ আছে 
বলিশাছ, তাহাতে আখার নানা মতভেদ এবং নৃতন নুতন কৃত ও উপমতের 
গ্রচার9 দেখিভে পাই । এখন প্রাণে প্রাণে যে কোন একটি মর্াজনানু- 


মতের যে কমুটি মৃহানিভব মহাত্মা এখন জীবিত বা প্রকট আছেন তাদের 
মধ যে কোন একজনের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ কর] চাই। মোট 
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রা ররর 
কথা এমন এক্জনকে গুরুপদে বরণ করাএচাই, ধান সাধারণ জীবের তুগনায় 


অনেক উচ্চন্তরে এবং যাহার কার্যয-কলাপে অসাধারণ উদাপতা দেখিতে 
পাওয়া যা ও সব্ববিষরে 'ঘিনি মহৎ ও অগ্রপর তাহাকেহ মন-প্রাণ সমর্পণ 
কর! চাহ। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহি কার্য করা চাই । এক কথায় ধাকে এক- 
বার দেখিলে আত্মহারা হওয়া যায় ও বার প্রত্যেক কাধ্য-কলাপ মধুময় 
দেখায় ও যিনি মনপ্রাণ আক্ণ করেন, তাশাকেই গুন্লুরূপে বরণ করা চাই । 
তারপর শ্রীগ্ুরুদেবের আদেশ পালন অন্ধভাবে, বিন। বিচারে, অক্ষতে অক্ষরে 
কর! চাই-_ক্রমেই সব জিজ্ঞাপার তৃণ্ত হহবে, সব সংশয় অপশোর্দন হইৰে 
এবং হৃদয়ে জীবের প্রকৃত স্বরূপ “জীব হম কৃষ্ণের শিতা দাদ--উদ্ভাসিত 
হইবে এবং তুমি সেই নব-কিশোর নব-নটবর ভূবপন্মন্দর মধনমোহন শ্যাম- 
সুন্দরের নাম, রূপ, লীলা ও ধাঁমমাধুর্ধয আস্বাদন কারতে পাইবে। 
শ্রীগুরু-পদাশ্রয় ভিন্ন পরমার্থ রাজ্যে একতিল* অগ্রনর হএয়ার উপাক্ক 
নাহ একথা ফ্ব সত্য । 

জীবনের প্রতেতক দৈনন্দিন কাধ্য-কলাঁপে একনিষ্ঠ আনুগত্য চাই 
এইরূপ ভীবন! চাই যে, তার কা তিনি কি কৌশলে তোমার ছার সম্পন্ন 
করাইবেন তিনি জানেন, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত | তান যন্ত্রী তুমি 
বস্ত্র, যখন যে রাগিনী বাজাইবেন, তখন তাই বাজিবে এবং যন্ত্রের সৌভাগ্য 
বলা যাইবে । কোন কাঁধে) ম্বতন্্রত। বুদ্ধি যেন না আসে। তুমি গীবনকে 
এইরূপে তাঁয্প কৃপায় গড়তে পারিলে সাংসারিক কোন ভয়ে বা বিপদে 
কখন ভীত ৰা কাতর হইবে না, ভ্রক কথায় সাংসাঠিক গরম হওয়া 
তোমার লাগবে না। তুমি অন্ুগভ, সমর্পিত প্রাণ ; তুমি প্রপন্্, তোমার 
গাঁয়ে কাট।র 'জীচড় কিছু “1গিবে না) তুমি সকদা সেই কৃপাঁময়ের অনুভব 
পকিবে এবং 1ভনি সর্কদ! কমার রক্ষার জন্ত ব্যস্ত থাঁকিবেন। আর 
সেই হ্গান্বগত্ভয তাঁব না থাকিলে তুমি তঁশ্রয়হীন তইয়! 1নজ বৃদ্ধিদোষে 
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স্বতগ্্ ও মনমুখী হইয়া পর্দে পদে সাংসারিক তাপ পাইবে ৪ কাতর 
হইয়। পড়িবে এবং “কুটিল কুপথ ধরিয়া, দুরে সরিয়া পড়িবে । পর্ধ প্রমাণ, 
শিরোমণি শ্রীমদ্তাগবতে ব্রহ্মস্তবে পাওয়া যায়__ 
তত্তেহন্থু কম্পাং সুপমীক্ষ্যমানো ভূঞ্জান এবাত্মক্ক তং বিপাকম্‌। 
্বদ্ব'গ্রপুভি বিবদধব্মন্তে জীবেত যে মুক্তিপদে স দায়ত'ক্‌ | 
অর্থাৎ ভে কুষ্জ। তোমার দয়া কবে ভইবে এই প্রতীক্ষ। করিয়। 
নিজকৃত কর্মফল ভোগ করতঃ মণ, বাক্য ও দেহ দ্বার। ভোমাকে 
প্রণাম করিয়া যে জন জীধিত থাকে সেই জন তোমাকে শাভ 
করিতে পারে । 
জীনরোত্তম ঠাকুর মহীশয় গাহিঘাছেন-- 
“আশ্রয় লইয়া ভন্দে, তরে কৃষ্ণ নাই তাজে, 
আর সণ মরে অকারণ 1৮ 
অনেক পাশ্চাতা শিক্ষািমানীর মুখে শোনা যায, আমি বিদ্বান, 
স্বাধীন ঠিন্ত শীল জীব, কি করিরা অন্ধভাবে ভাল মন্দ ঢার না করিয়া 
অপরের কথামত কোন কাকার । এই ভাব বা যুক্তির মূলে অভিমান 
পরিক্ফুটরূপেই বর্তমান এবং এই অভিমান্হ আমার্দিগের সব্বপ্রকাঁ অধঃ- 
পতনের কারণ । এই আভমান সব্ব আনার মুল এবং বিশেষতঃ তক্কি 
পথের কন্টক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অশিমান সুরাপান সম ত্যজ্য এও 
শাস্ত্রের অনুশাসন । ব্রহ্মাক্দাদি যে অচিন্তা ভগখত্বত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, 
তাহ! ক্ষুদ্রদপিক্ষুদরছার জীব কি বুঝিবে? আর গুপ্তত্ব আরও জটিল 
নিগুঢ ও রহস্তময় । এই রহস্ত উদঘাটন বু কপাঁস পেক্গ। যাঁকে কপ! 
ক'রে জানান, সেই জানে। তুম যেসব জান বা বোঝ, এই ভাবের 
মূলে মাতমান। যাহ। বুদ্ধি তর্কের গণ্ভীর ভিতর নয় বা অগোচর ও যাহ 
অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, তাহা তোমার ক্ষুদ্র ঝুদ্ধর বা যুর্ডুর ঠিতর আসিবে 
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কি প্রক্রে। তোমার বুদ্ধি স্বতন্থতা দোষে হষ্ট, তুমি মাশ্রষ্তত্তের কিছু 
ধার ধার না, তোমার জীবন ঝঞ্চাবাতবিক্ষুব্ সংলার-সমু'দ কর্ণধাবগীন 
জীর্ণ তরীবৎ। তুমি অবিবা'হন্, ধশ্মপরিণীত দম্পতীর বিশুদ্ধ পতিপত্তী 
প্রেম তুমি কি বুঝিপে? তোমার হৃদয় অভিমান-মদিরাঁয উন্মত্ত, তোমায় 
আনুগঠা ধর কি বলিব। মোট কথা ষে পর্ষান্ত তু'ম অভিমান-মঞ্চ ভঠতে 
অবতরণ না করিব, ততক্ষণ পধ্যন্থ তোমার হৃদয়ে এঠ আশ্রথ শাশ্রিত 
তত্বের উদ্বোধন বা জাগরণ অসম্ভব । তাই ব্যাসাবতার শ্ীবুন্দাবন দাস 
ঠাকুর গাডিজাছেন-- 
অল্প কার না মানিভ 'দাস” হেন নাঁম। 
অল্প ভাগো 'দাঁপ নাভি করে ভগবান ॥ 
আগে হয় মুক্ত, তবে সব্ববন্ধ নাশ। 
তবে পেই ঠৈতে পারে 'আকৃষেের দান? ॥ 
( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অধায় ) 
কোন কাখ্য করার সময় সব্বাঠো নিচার করা চাহ ইভ] শুগুরুর্দেবের 
মতাক্ুকুল ও শআাদেশান্ুধাগী * না-যাদ প্রতিকূল হয়ে থাকে যতই 
আপাতমনোরম ভউক না কেন। কখনহ _কোন অবস্থায় তাহ কর। 
কর্তব্য ন:, সব্বচঠ।ভাবে পরিষাধা। তুমি পরণন্্, তোমার নিজ 
বিচারবুদ্ধর কোন প্রয়োজন নাই। বঠ্জিগতের প্রতি শিরপেক্ষ 
না হইলে, আন্ুগণ্য-ধন্মের অন্তনিষ্টা হৃদয়ে জাগে না। এই প্রকার 
অনন্তভাবে আন্ুগতা দেখাইয়া! কত ভক্ত আপনার “বনে অসম্ভব 
সম্ভব ক্রয়াছেন তাহার দৃই্াস্ত আ্ীভভমাল গ্রন্থে [ধরল নষ। 
ধদ্ি শ্রাগুরুদব দিনকে 9 রাত্র বলেন, তোমার সেই ভ্রম-প্রমাদ, 
বিপ্রলিগ্পা,» করণাপাটৰ রহিত অন্্রাস্ত বাক্যে উপর অবিচারে শিষ্ঠা ও 
অটুট বিশ্বাস চাই_“আঁজ্ঞ। গুরুণাং হাবিচারনীয়+--এবং এইভাবে 
যদি জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। তবে এই জীবন ধন্তও 
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রূতার্থ হইবে এবং বিশ্বাবজয়ী হইয়া জগতে আদশস্থান আধকার করিতে 
পারিবে এবং বহু পথভ্রাস্ত পথিকের কল্যাণকর হহবে। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীযদুনন্দন রচিত কর্ণশন্দ গ্রন্থের তৃতীগর নি্ধযাসে দোণ।চাধ্য ফাল্তনি 
ধবাদ ও শ্ীরামনন্ত্র কবিরাজের শ্রীত্রীনিবাস আ।চার্যা প্রভুর বাক্যে কিক্প 
অদ্ভুত বিশ্বান ছল তাহা অবশ্য দ্রব্য । 
এই আনুগত্য ধশ্মঠিক পতি-পত়ীধন্মের মত__যেমন পত্ব্রিতা রমণীর 
পিই জারাধা ও সেব্য এ'ং পতির বাকা বেদবাঁকাবৎ অবশ্যপালনীয়। 
ভুলেও পতির বিরুদ্ধা5রণ বা তাহার বাকোর প্রতিকূলাচরণ বা তাহার প্রতি 
অবজ্ঞ! কর! উচিত নয়। পতির সুখে সুখী ও ছুঃখে ছুঃখাঁ হওয়া চাহি গবং 
যাহাতে তার স্থুথ ভয় তাঁহাত সব্বতাভাবে করা কর্তহ্য ; তদ্জপ অনুগত 
বাক্তির সেই জীবন দেবতা পরম করুণাঁময় প্রাণারাম শ্রীগুরুদেবের প্রতি 
করা চাই-_তবেহ সেই অখিলরসামৃতমূর্তি ভগবানের স্বরূপ শ্রীপুরুদেব 
হইতে যাহ। চাঁতিণে তাঠীহ পাইবে । 
কৃষ ঘর্দ রূপা করেন কোন ভাগাবানে। 
গরু মস্তর্ধ্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥- চৈই উঃ 
তখন স্মছুলভি বস্ত্র ৪ করতলগত হইবে, তুমি শ্কিশোরী ভাগ্ীরের গুপ্ত 
নিধি, ব্রহ্মরুদ্াি বাঞ্ছিত অনুঙা সম্পদ প্রেমামতাস্বাদনে এই জীবন ধন্ত ও 
কৃতার্থ কারে পারিবে । এই প্রেমই সব্বশান্্র সম্মত মুখ্য প্রয়োজন 
এবং পরম পুক্যার্থ, "যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুক্ুষার্থ" | শ্রদ্ধা হইতে 
প্রেম পরাস্ত সাধকের জগ্ত যে ক্রমিক সোপানাবলী পুব্বাচার্যাগণ বাঁধিয়া 
গিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা 9 আন্ুগত্োর উপর প্রতিষ্ঠিত । শ্রদ্ধার কি চমক্ৎকার 
বিশ্লেষণ হইয়াছে-_ 
শ্রদ্ধা! শব্দে কহি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয় । 
কষে ভক্ত কৈলে সর্ব কম্ম কৃত হয় ॥- চৈঃ চঃ ম্ধ্য 
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“সেই বিশ্বাস জন্মিবার মূল কারণ শরণাতি (বা আনুগত্য )। 
অনন্ত মনে তাহার শরণ গ্রহণ করিলেই বিশ্বাম জন্মে। এই শরণাঁগতি 
ছয় প্রকার--- 

আন্তুকুল্গান্ত সংকল্প: প্রাতকুলাস্ত বর্জনং | 
রঙ্গিষ্য*তি বিশ্বাসো গোগু তে বরণং তথা ॥ 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥ 

অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলি আমার মনুকুল, বিশেষভাবে বিচার পুব্বক 
ৃদয়ে অবধরণা করতঃ সেই সেই বিষয় গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প এবং প্রতিকূল 
বিষয়গুলির কাঁয়মনোবাকো সংসর্গ পরিতাগ করার সংকল্প, মোউ 
কথ! আমার যেযে বিষয়গুলি অনিষ্টকাঁরী ভাহাদিগকে প্রাণাস্তেগ গ্রহণ 
করিব না এবং যে যে বিষয়গুল আমার ইঈকারা ভাহাদিগকে গ্রহণ করিব, 
ইছাতে জগত্রহ্ষাগ্ড হইতে আমার পুথক্‌ থাকিতে হয় সেও ভাল। এই 
যে দৃঢ়তা এইটিই শরণাগতির প্রধান দোপান। এই সোপানে আরোহণ 
করিলেই তিনি রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাম জন্মিবে। যেমন বিশ্বান জন্মিল, 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা -কর্তৃত্বপদে ত্বাহাকে বরণ করা এবং বরণ করিয়াই 
তাহার শ্রচরণে আত্মনিবেদনকেই শরপাগতি বলে” । ( শ্রীচরিত স্থধা 
৪র্থ থণ্ড ১৭১) 

এইত গেল সাধক ও প্রবর্তক অবস্থার কথা। সিদ্ধ ভাবনায় এবং 
অবস্থায়ও এই আনুগত্য চাই । বাঁগান্ুগ। ভ'ক্তর নাম হইতেই জানা যায় 
যে আন্ুগত্যই তাঁর জীবন । 

রাগাত্মিক। ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসা জনে । 
ভার অনুগত ভক্তির রাগানুগ! নামে ॥ 
রাগম্ীর ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। 
তাহ! শুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 


পৌষ, ১৩৩৬] আনুগতা ১২১ 





লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অন্তুগতি । 
শাস্ত্র যুক্ত নাঠি মানে রাগান্ুগার প্রতি ॥ 
মনে নি সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
“মেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূগেণ চাত্রভি । 
তস্ভাব লিগ্গ,না কার্ধা ব্রজলোকান্ুসা বতঃ ॥” 
নিজাভাঁ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছত লাগিগ্া। 
'ন্রভ্তর সেবা করে অন্ত তা ॥। 
“কৃষ্ণ, স্মরণ জনঞ্চাস্ত শ্রেষ্ট নিজ সমীঠিতং 
তত্তৎ কথ। রতশ্চাসো বুর্যযাদাসং ব্রজেসদ।” ॥ 
টচ£ চ: মধা ২২ পরিচ্ছেদ ) 


এই অবস্থায় ও অভ্তশ্চিন্তত সিদ্ধদেতে ব্রজস্ত শ্রকষের প্রিজন 
মধ্যে নিজের অভাষ্ট কাভাঁর৪ ভাবানু গত হুয়া মনোমধো সবব্দা কধ্সেবা, 
এইটি বাগান্ত্গাভক্তি । 

শ্শ্রীগৌরাঙ্গ মা প্রভূর মতে উপাসনা প্রণালীর নাম বাগান্ুগ পন্থা । 
এ পথের মূল ভিত্তি আন্নুগভা | এই আনুগত্য উকল্ের আন্কুগত্যোর 
মত কাঁর্যা সিদ্ধির পরে ছুরিয়া যাইবার নঙে | এ সম্বন্ধ নিতা এবং প্রাপ্তির 
পরে থাঁকিবে। ব্রজভাঁবের উপাসনা শ্রীগুরুদূপ; সখী বা মঞ্জুরীর 
আন্ুগত্যে ভাবশা ও সেব! আবশ্যক । নিজ নিজ যু'থশ্বরীর আস্কগতয 
প্রয়োজন। কি শ্ন্দর পণাশী। তোমার যুথেশ্বরীর যে সেবা তাহা 
ভিন্্র অন্য সেবার ক! ভাঁবিলে চলিবে না। তাহা আন্মুগঠ্য আইনের 
বিরুদ্ধ হইবে ভুমি দ্বতগ্রভাবে এক কোন কিছুই করিতে পারিবে 
না সর্বদার মত শ্রীগুরুরূপা সখীর আন্বগত্যে থাকিতে হইবে । 
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“শুগুরুরূপ1 সমীর বাম, ত্রিভঙ্গ ভর্গিম ঠামে 
চাঁমরের বাতাস করিব ॥”৮ 
“সখীর অন্ুগা ভয়ে কুগ্ভীসেবা লব চেয়ে 
দেভে ডাকিবেন সধি আয় 11” 
ইঙাদী ব্হু বু পদ্ৃব্লা আন্/রাত্ম ঠ।কুর খ্ভাশ্ছের সিছ্ধদেহে 
সেবার লালসামণী প্রার্থনা । কোন সময়ে বা নিক্ষণ স্কানে কুষ্তদর্শন 
হ₹লে কৃষ্ণ তোমাকে কামনা করিলে? আগুরুন্ূপ। সথর আজ্চা বাতিরেকে 
কৃষ্ণ সঠ মিকিতা না হএয়াকেই রাগমার্ণে সিদ্ধ ভাবনায় আন্গতা বলা 
হয়। এইক্সপ দট্টান্ত রাসক পাঠঞ্চগণ ভাবিয়া লইবেন ।  রসগ্রস্থের 
কোহিনুর শ্রী উদ্ভব” নীলম'ণর সথা-প্রকরণে নানাবিধ আন্ুগত্যের দৃষ্টান্ত 
আছে দে'খয়া হবেন । 
শীশ্রী'দতানন্দ প্রভুর আবেশাবতার পরমপ্তরুদেব আশ মদ রাধারমণ 

চরণ দাস দে (৬পুখীর বড় বাবাজী ) মহাশয়ের শ্রীমুখের উপদেশ বাক্ো 
এই প্রবন্ধের উপসংঠার করিব । 

“সণ ভীঁব ঠৈতে গোঁরার রাধাভাব সার। 

রাধিকার ভাবে হয় স্থখ পারাবার ॥ 

গেপীভাব নিজদেহে অঙ্গীকার করি। 

গুরু আন্ুগঞ্জো ভজ গৌরাঙ্গ শ্রীরি ॥ 

গৌরাঙ্গ আরাধারাণী শ্রী শুক মঞ্চুণী 

তার দসীভাব সদ! অঙ্গীকার কার ॥ 

এহ ভাবে গৌরুলীলা করিলে ভাবন। 

চেথায় গৌরাঙ্গ পাবে, ব্রজে কৃষ্ধধন ॥” 


শ্রবৈঘনাথ দাস 


মুন্স্ফ 


সান্তৃন। 


দিয়েছ ঘে ভার, যে বোঝাটা ওগো, চাপাঁষে আমার শিয়রে)- 
বহিতেই হবে ;--পারিব না? বলে কাদিলে কি হবে গাতরে ? 
চলিযঘ়া্ছি অমি সংনার মাঝে ভোমাব ত বোঝা বাছা 
পারব না” বলে তবে কাদির না বেদনা ও বাগ! সভিছা ! 
কেঁদেছি অনেক, আর কাদিব না)কেন বল আম বাদিব? 
বু'ঝ নাই ব'লে কী'দধাঁঁছ এত,এবার রি বাব । 
এজদিন আম বুঝ নাই ওগো, দেখে পাত ভাত খুক্ষিয়া 
তুমিই যে আজ বুঝাজে, আমারে তাই রি তেছি বু বা, 

যেই গুরুভার বোঝ দিয়ে শিরে মোর পাঠায়েছ সংসাতে । 
অক্চাতরে গগো হাসিমুণে তাত বতিতেই ভবে আমারে । 
তোমাধি এক্তার, তব সংসার, আমার বক্তে আছে ক? 
ভোনারি * বোঝা বহিয়া গো আমি তব দ'সারে চলেছি! 
কিসের ভাবনা, 'কসের বেদন।, “কন বা শঙ্কা করিব? 

পড়ব যতহ বিপদে জড়ায়ে. তোমার চরণ ম্মারব । 
বিপদ-বারণ ভবভধ-ভারী তুমি প্রেমময় নিতা । 

চিরপ্রতু তুম, আ'ম যে তোমার চর দিবসের ভৃত্য 
এহটুকু মাম ভুলে? যাহ যবে তখান আকুল হহ গো ও 
যাতনা বেদনা ছুঃখ-কষ্ট সকলি ধন সহ গো! 

এইটুকু যাঁদ মনে থাকে, শবে আর ক আমার ভাঁবনা ? 
বোঝ য়ে যেতে তা হলে ৬ আমি কোনই কষ্ট পাব না] 
তোমার স্যাজভ বিশ্ব, তুমি যে সকাল দেখতে পাও গে! 
যেহ যতটুকু হতে পারিবে, ভারে সেই ভার দ্বাও গো ! 
তবে আম কেন মে ভেবে মার,তুমি কর তব কন্ম। 
তোমারি আদেশ পালিচ! যাইব, জানি না ধন্মধম্ম 


শীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। 


কেকটি উক্তি 


বন্ধদিবস হইল একটা পরম ধার্মিক, শা, শ্ঈ ও নিষ্ঠা শন বর্ষণের 
সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়/ছিল। ব্রাঙ্ষণ কিছুদিন স'সারাশ্রম থাকিয়! 
ধশ্মীর্থে কমেক বৎসর নিরুদ্দি্ট হইংাছিলেন। এই অবস্থায় তিনি ভারত- 
বর্ষের »০ক দুর্গম ও গোপনী তীর্থ দর্শন করিত গৃহ প্রতাীগত ভয়েন। 
গৃভে গ্রতাগত হয় তিনি অল্প দিবসের মধোই দেহতাগ করেন। 
ধ্ম-কথাচ তীভার সাতিশধ অনুরাগ ছিল। ন্দামি ক্রমাগত ১1৭ ঘণ্টা 
তাহার সহিত ধন্মালাপে অতিবাহিত করিয়াছি । কথন কগন সারা 
রাত্রিই ধন্মালাপে কাটিয়া যাইত । তিনি নির্দিষ্ট হইবার বিছু দিবস 
পুব্বে একদ্রিবস তাহাকে জজ্ঞাসা করিলাম-- *মভাশয় ! আমাদের ইন্দ্র 
লালস। কি কোঁন কালে মিটিবে শা? এত সব্্রস্থ স্ীলোচনা করিতেছি, 
এত সদালাপ শ্রবণ করিতেছ, তাপ বিষয়ে ত কিছুমীত্র বিতৃষ্ণ। 
জন্মিতেছে ন1?” 

তি'ন মার প্রশ্নের শাম্ত্রীয় গ্রমাণঘ্াঁরা কোন উত্রদান লা করিছা 
একটা ছোট গাল্পর অবতারণা করিলেন । বস্তুতঃ তীতার উপদেশ প্রণালী 
এরূপই ছিল। তিনি উপদেশ ব'লহা প্রকান্তে কোন উপদেশ দিতেন না। 
গল্পচ্ছলেই সঞক্ল কথা বলিয়া ষাইতেন। কথাগু'ল অত স্থুম্প্ভাবে, 
একটী এবট্ী করিয়া, ধীরে ধীরে উচ্চাৎণ করিতেন। তাঠার বাক্য-স্ুধ! 
পাঁন করিয়া কাহারও কখন শতৃপ্চি আসত না? তিনি আবস্ত করিলেন__ 
“আমাদের বছদেশীয় একটী ভ্রুজোক কাঁাব্পদদেশে বন্ধু দিবপ উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতে বাধ্য ভইয়াস্থিলেন। উত্তর-পশ্চম প্র'দশে ব্রাহ্মণগণ 
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ও উচ-শ্রেণীর হিন্দুগণ ক্ধা|প মৎ্ত্ত ভর্ষণ করেন না। তাহাদের দৃষ্টান্ত 
অন্ুদরণ কাঁপয়া আমাদের প্রবাসা বাসগ।পাবাবুগ বন্থাদবস মতন ভে|জন 
করেন নাহ । [কিন্ত কালে তাহার মন্গ্ত ভখণের অআবন লালস। জন্মিল। 
কিছু |দবপ মনোগত আভ্প্রা্ গোণন গাাখন। এক দন এ দেশাছ 
স্বাস ভূৃত্যকে বাললেন--দদপেখ, আমপা বানাশীত দেশে প্রা দবস 
মত্স্ত আহার কারত/খ,। অনেক দিবস মত্ত না ভোজন বাঁওয়। মত্ত 
তোজনের প্রথশ আক।জ। আন্মদাছে। তান গোপনে কোন হান হহতে 
মত্ত সংগ্রহ কারদা, গোপনে তাহা পাক কারয়া আমাকে খাওয়াহবে। 
ভৃত্য এতুর বাক্যে সম্মত হহল। কন্তুসেস্থানে জপাশমাদ হহতে মত্স্ত 
ধৃত কাঁপবার রাত ছন না বাঁশিয়া সে কোন ক্রমেহ মধ্য সংগ্রহ কারতে 
পাররণ না। অগত)। সে গেসাপ জাঠায় কোন জন্তকে হনন কারয়া 
তাহার মাংস ব্বষমপল্প।দি সংযোগে উত্তমরূপে পাক কগিযা তাহার প্রভুর 
থান্ের জগ্থ আনয়ন কারন । প্রভু খন্থক।ল পরে মৎস প্রাপ্ত হহপাম মনে 
কাঁরয়া সেহ খাদ্ভ ৬্ন।ন-বদনে তৃণ্তর সঠিত ভোজন কারলেন। এইক্প 
কছু দবস চাপতে লা।গল। এঞ্চ [পখস প্রবাশী ব।বুপ মনে হইল-__ 
আম গ্রাতাদন উত্তম মত্গ্ত ভক্ষণ কারতোছহ। কন ক মত্ত আহার 
কাওঃতেছ তাহা ৩ কোন দবস দেখ পাঠ আজ দৌথব ভৃত্য আমাকে 
(ক মত্স্ত খাওয়া। এই মনে কাপমা তান ভৃঙ্তকে বাপপেন, “তুমি 
যে মত্স্ত আমাকে প্রাতাদদন [দতেছ, তাগা করূপ মৎসা আমাকে দেখাও ।” 
ভূ ক রে; অগত্যা! গোসাপ বা ৩জ্জ।তীয় কোন জীথ লহয়! 
তাঁহাহ দেখাহল। দেখব।মাঞ বাবুটাস মৎসে।র উপর এমন ভয় অন 
ও বিতৃষ্ণা জাঁনস যে, [তান তাহার আহাধ্য ম্মগণ ম।ঞ্েছ দিমিত বমন 
করিতে লাগিলেন। তাহার বমন নিবাতত হওয়া! কঠিন হহয়া। উাঠল। 
বু কষ্টে তাহার বমন শান্ত হইয়াছল। আমাদেরও বিষর়-তৃষ্ণ এন্নপ। 
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যে দিন, বিষয়ের প্রতি প্ররুত ঘ্বণা উপস্থিত হইবে সে দিন আর বিষয়ের 
প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি রহিবে না। কেহ ঠেহ বলেন বিষয়মধু বা 
ভবমধু হরণ করেন বলিয়াই শ্রীভগবানের নাম “মধুন্ুদন” । অভএব 
মধুহ্দনকে সন্ুন অনুধান করিতে করিতেই একরিন বিষয়ের প্রতি 
সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ, অনা পড়িবে 

এই মহাজ্মা আর এক বদ বলদাছিলেন--“ভগ শচ্ন্তার জন্ত 
নির্জন স্থানের প্রয়োজন এ কথা মতা । কিন্ু শির্জন স্থান না মিলিলেও 
আমার কোন ক্ষত হয় না । আমি জনকোলাহলপুর্ব লোঙ্ালয়ে থাকিয়া 
ভগবচ্চিন্তা কিয়া থাকি । লোক-্সমাগম আমার চিন্তারধারাকে প্রতি- 
রুদ্ধ করি পারে না। 

এক দিবস মুত্ুর সময় জীবের কিরূপ অ+স্থা হয় ইত্যাদি বিষয়ের 
আলোচন! প্রসঙ্গে কহিলেন_মামি এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতামূলক 
একটা ঘটন। উল্থ করিভেছি। বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদিগের 
ইচ্ছার উপর নিভভর করে । কিছু দিবদ পৃব্বে আমার একটা সাংঘাতিক 
গীড়া হইয়াছিল। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই আমাকে জবাব দি 
ছিলেন। আরম অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়। ছিলাম । আত্মীয় ম্বজনগণ 
আমাকে মৃত মনে করিম চতুর্দিকে রোদন করিতোছল। সহসা আমার 
সনে হইল, আমি দেহতাঁগ করিয়া মন্তক হইতে ক্রমশঃ কক্স আকারে 
বহির্গত হইয়া আসিলাম: ক্রমশঃ আমি ঘুড়ির সভায় অনেক দূর পর্ধান্ত 
আকাশে উতিত হইলাম। কিন্তু আমাঁর দেহের সহিত সম্বন্ধ সম্পর্ণভাঁবে 
বিচ্ছিন্ন ভয় নাই। একটা সুক্ম সত্রের সাহাযো আমি দেহের সহিত যুক্ত 
ছিলাম। আমি আমার আল্ীয়-স্বজনের ক্রন্দনাদি বেশ শুনিতে লাগিলাম। 
ক্রমে কিরূপে জানিনা সেই সুত্র অবলম্বনে আমি ধারে ধীরে পুনরাম দেতে 
ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে আমার সংজ্ঞা হইল, আদি বীচিয়া গেলাম 1, 
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০০তম 


থিওসাফষ্ট গণের গ্রন্থে যে 51150: 00091: কিংবা রজত শুৃত্রের কথা পাঠ 
করিয়াছি, ব্রাহ্মণের কথিত স্ঙ্জই বোধ হয় সেই রঙ্গতস্ত্র । এহ সুত্র ছিন্ন 
হইলে আর জাবাজ্মা পাবিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। 

তারপর সব্মজন বিদিত আর একটী লৌকপাঁবন মহায্বার ছুই একটা 
উক্তির উদ্লেখ করিয়| এই প্রবন্ধ শেষ কাঁয়ব। 
প্রায় ৩২ “ৎসর হইল শ্রীধাম নবদ্ীপের পরপারে মায়।পুরে (2) শশ্ীগৌরাঙগ 
বিকুপ্রি্। আবিগ্রচ্্ধয প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এঠতহুপলক্ষে মায়াপুরে 
বিশেষ সম'রে!হে উৎসব ভইয়াছিল। বঙ্গের নানা স্থান হইতে বহু দর্শকের 
স্মাগমূ হত [ছিল। আমরা কয়েকটা বন্ধু মিলিয়। এতদ্ুপলক্ষে ভীধাম নবদ্বীপ 
9 পরে মশাপুরে ও বললালদিঘী প্রভৃতি স্থানে গমন ক'রযাছিলাম। সেবার 
শশ্রামন্ম'। এভুণ জন্মতিথি দিবসে সঙ্ধ্যার পরই চক্জ্রগ্রহণ হইয়াছিল । 
নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে সুমবুর সঙ্কার্তন ও হরিনাম কোলাঠনের বিরাম ছিল 
না। ন.খসঙ্কীতন আোতে সত্া-সতাই “নদে ভেসে” যাইতেছল। সেই 
উচ্চ সঙ্কাকধবনির মধ্যে আমরা এক স্থানে দর্শন করিলাঁম_-পরমভগবত 
মহাত্! '-9যকৃষ্ণ গোস্বামী হরিঝোলানন্ন নামক অপর একটা সাধু- 
মভাত্ম জে মালিগন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। দে নুতার মাধুধ্য 
৪ গাঁভধ, স্মরণ কারলে অগ্যা।প সব্বাঙ্গ কন্টকিত হয়। বস্কতঃ আমরা 
ভাগীরথা+ প'বত্র পু লনক্ষেত্রে, সেই পুণাময়ী তিথিতে, গগনভেদী হরিনাম 
সঙ্কীর্ভনে ; মধো, যে স্বগীয় দৃণ্ত সনর্শন করিয়াছিগগাম তাহা এ জীবনে 
কখনই 'শন্যৃত হহতে পারিব না) এই মহাপুকষব্ধের দেহে কলিষুগ 
পাবনাঁ"*:৭ সঙ্ীর্তনেশ্বর শ্রীগৌরস্থন্দর সত্য সত্যহ আবিষ্ট হইয়াছিলেন 
কিনা ভ''প 1 দেখিবার বিষয়। যাহা হউক, মহান দৃশ্য কিছুকাল পরম 
শ্রদ্ধা. ব..র উপভোগ করিয়া । আমরা যথ'রীতি জাঙ্বী জলে 
অবগা১৮॥ করিলাম এবং স্নীনাস্তে নানা স্বানে দেব-দর্শন করিয়া 


১২৮ ভক্তি [ ২৮শ ব্ষ-€ম সংখ্য 





বেড়াইতে লাগিপাম। পরদিবস একটী ক্তিমভী টবষ্জবাীর গৃহে বেলা 
প্রায় দশ ঘটিকার সময় দর্শন করিলাম মহাত্মা বিজয়কৃষ্জ শিষ্যগণে 
পরিবৃত হই ধণ্মালাপ কাপতেছেন। তিনি বলিতেছেন--প্মাধব 
দাস নামে একটী সধু বৈষ্ণবের সভিত জগন্নাথ দেবের বিশেষ সথ্য 
ছিল। গগন্নাথ দেব প্রতিদিন শমশ্দির হইতে বিগত তইয়া, মাধবকে 
ডাকিতেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া নীনা স্থানে ক্রীডা-কৌতক 
কারয়া বেড়াইতেন । এক দিস মাধবকে সঙ্গে লইয়া একস্থানে কাঠাল 
চুরী করিবার অভিপ্রায়ে গমন কারলেন। কীঠাল ফল চুরি করিয়া! লইয়! 
ষাইবেন, এমন সময় উগ্ভান-পালক জীগরিত হওয়ায়, জগন্নাথ দেব দ্রুত 
পদে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গী মাধব ধৃত হইলেন এবং উত্তম মধ্যম 
প্রনারও লাভ করিলেন । কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবের রহস্য-থা কিছুই 
প্রকাশ করিলেন না। পর দিৎস জগন্নাথ দেব মাধবকে ডা'কয়। অনেক 
হাঁস্াছিলেন এবং তীহার প্রভারের জন্ত তাহাকে অনেক প্রবেধও 
দিয়াচছিলেন। ক্রমে এই ভক্ক মাধবে? আমাশয় রোগ হঙগল। শুঞষ। 
ও সেবা করিবার কেহ ছিল্‌ না বপিরা তিনি সমুদ্বতীরে মল মৃত্রে আগ্রুত 
হইয়া পড়িয়া রহিলেন । এক সম দেখিলেন,জগন্রাথদেব স্বরং তাহার গাত্রলগ্ন 
“মলমৃত্র ধৌত করিয়া দিতেছেন । তখন মাধব খিন্ময়াবিষ্ট ভইয়। লিজ্ঞাস! 
করিলেন ঠাকুর ! তোমার এ কি কাজ । তুমি স্ব এই ত্বণিত কার্য্য 
করিতেছ ! তুমি ত সব্ধশক্তিমান্‌। তুমি ইচ্ছ। করিলেই ত, আমার 
এই বোঁগটা ভাল করিয়া দ্রিতে পারিতে 1” ইহ।তে জগন্নাদেব উত্তর 
করিলেন--ভীব, আপন আপন কর্মফল ভোগ করে, কিছুতেই ইহার 
ব্যতিক্রম হয় না। হবে আশ্রিত ও অনুগত ভক্তগণের বিষাদ দেখিলে, 
আমি নিশ্চন্ত থাকিতে পারি না। অন্ত কথ! দুরে থাকুক, স্বহন্তে নীচ 
কার্ধ্য পর্যান্ত করিয়া থাকি । বস্তরতঃ কোন কাধ্যঠ হীন বা নীচ নছে। 
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আমার চক্ষুতে সকল কারধ্যই সমান |” মহাত্মা বিজয়কষ্ণের কাথঙ এই 
সরস উপাখ্যান ভইভে কম্মফলের অথগ্ুনীঘ্তা এবং শ্রীভগবানের ভক্ত 
বাৎসল্য হৃদয়ে দৃটরূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। ক্ছু দিবদ পরে স্থপ্রসিদ্ধ 
“ভক্তমাল” নামক বৈষ্ব শ্রাস্থে এই আখ্াগিকার শ্তাবস্তুত বিবরণ পাঠ 
করিছা পরমানন্দ লাভ করিদাছিলীম | মহাহ্মা বিজয়কষের আরও অনেক 
মভতী বাণী ন্থৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, কিন্তু প্রবন্ধ দর্ঘ ৬ইয়া পড়িতেছে ; 
অতএব সহ্দ্য় পাঠক মহোদয়গণের নিকট অদ্য একই স্থানেই বিদায় 
গ্রশণ করিলাম, বারাস্তরে আবাঁব কিছু দিবার চেষ্টা করব । 


ঞআবিশ্শেশ্বর দাস। 


মহারাজ মণীন্দচন্র 


[শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিত ] 

মাজ বাঙ্গাস! অন্ধকারময়, কেবল বাঙ্গাল! নহে, সমগ্র ভারতে সে 
আধারের ছায়! পড়িয়াছ্ে, এ কথাও নিঃসন্দেভে বলা যাইতে পারে! 
বাঙ্গালার মুকুট-মণি আজ খসিয়া পড়িয়াছে, গৌরব-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, 
আদশের প্রতিমুত্ি কালসাঁগরে নিমজ্জিত ভহয়াছে, টারি'দকে প্রবাহত 
দানের আত শুকাইয়া উঠিয়াছে, হিন্দু-সমাজের বিরাট শ্তস্ত ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয়তার চিহ্ন মুছয়া গিয়াছে, ধশ্ম আশ্রয়হীন 
হইয়। উ্ঠিয়া্ে, প্রাচীন আদর্শ চিরতরে বিদীয় লইয়াছে। মহারাজ 
মণীশ্্রন্দ্রের অভাবে বাঙ্গাঙ্গায় তথ। ভারতবর্ষে এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। তাই 
চারিদিকে শ্াাহাঁকারের রব শুনা যাইতেছে । ব্রা্ষণ পঞ্ডিতগণ মাথায় হাত 


৮ 


১৩০ ভক্তি 1 ২৮শ বর্ষ ৫ম সংখা। 


ওরা াউররারারররাওররা। 


দিয়া বসিয়া পড়িধাছে, পিতৃ মাত-কন্তাদায়গ্রস্টের ক।দিরা আকুল £ইঙেছে, 
দীন দরদ ঢাঁরদিকে আধার দেখিতেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী নৈরাশো 
কাতর হইয়া উঠিয়াছে, সাহিঠাসেবীরা দীর্ঘশ্বাস পরিতাগ করিতেছেন, 
আর বিশাল কাশীমবাঁজীব বাজসম্পত্তির দরিদ গজাগণ আবনাদে চারিদিক 
কীপাতয়া ভশ্লতেছে । ঠবফ্ব ভক্তগণের হৃদয়? দারুণ যন্ত্রণা অভিভূত 
তইডা পঁড়তেছে, আর বাঙ্গাশী মারতে সশ্রুতলে দেহ সিকি করিয়া 
তুলিতেছে | এহ ধন্মভীনতার দিন, শান্তর এাতি অংজ্ঞার দি”, ব্রা্গণ 
পণ্ডিঃগণ কোথায় গিমা আশ্রা ও শাস্ত গাঠতঠেন? ই মণীল্চন্ছ্ের 
নিকটে । বৈধ ভক্তগণ কোগাদ গিয়া আংপনাগভ কর্তন? এ 
মণীচন্দের নিকটে! পিতিমাত়কন্ঠাদায়গ্রঞ্দের আবলপ্ন কে ছিল? 
এ মণীন্দ্রন্ । শীন দরিদ্র অন্্র-বস্্ের জন্ত কাহার ছ্বা'র গি্' দীডাইত? 
এ মণীন্দচন্্ল দ্বারে । ছাত্রমগ্ডলী বিগ্ঠালাতের জঙ্গ কাভার নট হাত 
পান্তিঃ এ মণীন্দ্রচন্দজ্রের নিকটে । সাহিভাসবীরা সাহিহাচচ্চার জন্য 
কাহার নিকট ভইতে সাহাযালাভ করিতেন 2 এ মণীন্দচন্দ্রর নিকট ইত 
নহে কি? আর কাঁশীমবাজার রাজসম্পাত্তির দরিদ প্রল্গাগণ কাঁভাঁর 
নিকট ভইতে করদায় হইতে অব্যাহতি লাঁচ করিভ? ই আদর্শ দয়ালু 
মণীল্দ্রসন্দ্রের নিকট ভইতে। তাহাদের জন্ত পুক্ষণা, কূপ খনন, বিদ্যালয় 
প্রতি, দাতবা উমপালাধর স্তাপন, করভার হইতে অবাঁভতি, এ সকল 
তাভাঁরা ভাভারহই নিকট হইতে পাইয়াছে। ভাতাদের দায় দায়ে, বিপদ 
আপনে তাগারা তাভাঁদের পিভাস্বরূপ মণীজ্রচন্দ্রের নিকট হইতেই অভগ- 
লাঁভ কারত । আমরা অনায়াসে মহাঙ্গবি কালিদাঁযে? “সহ আমর শ্লেরকটি 
উল্লেখ করিয়। বলিতে পারি) 
“স পিতা পিতরস্তেষাং কেবল" জন্মভেত বহ । 
ফলতঃ এই বর্ধমান সময়ের স্তাঁয় তাঁমস যুগে মণ্ত্রচন্্র যে আদর্শ 
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দেখাইমা গিয়াছেন, ভাঙার তুলনা পাগ্চয়া যায় না! ধনকুবের ভইয়। যিি 
নিরভম্ক।বের প্রতিমূন্তি ছিলেন, পৌজঙ্গে শমাধিকতার যান অতৃলশীয় 
ছিলেন) রাজা মভীরাজা ভহতে দান দ'র্দের 1লকট পরাস্ত ধাহার দ্বার 
অবারি* ছিল, বিনয়ের অপুব্ব পরাকাষ্ট। দেখাইয়া যিন স্বতস্তে ব্রাঙ্গণর 
পদপ্রশালন করিয়া দিঠেন,নিতান্ত দরিদ্রকে পর্যান্ত আলিঙ্গন দান করিঙেন, 
বৈষ্ব সাধু ৪ সন পিগণের 9র/ণ লুট হয়া পাড়তেন, হতর ছিদ্র নিব্রিশেষে 
সকলের সাঙ্গ মাশয়া নগর বনে যোগ দিতেন, বাঙ্গানার ধনি শন্প্রণ যের 
মপো বাস্তবিক তীহার তুলনা আছে ।ক ?হন্দধন্র- বিশেষতঃ বৈষ্ণধন্মে 
অনুরাগ ধাহার জীবনের প্রধান ব্রত গণ) ভিন্দুর আগার বার, হন্দুর 
সামা'জক প্রথা রঙ্গার জন্ট ধাভার অপরিসাম আগ্রহ ছিপ, এই সোদনপ 
বাস্যবিবাভ বিরোধ আইনের প্রতিবাদে জঞ। কলিকাঙার টাছনহলে 
সভাপতিত্ব করিতে খিন। যিনি ভুপ্তাঁদের হাতে পড়িআাগিলেন, [তিন থে 
হিন্দুসমাঁজের বিরাট স্তন্ত ছিলেন, তাহা কি সতা নহে ? তীাভার অভাব 
বিশৃঙ্খল |হন্দুসমাজে যে আারও বশৃঙ্খলা উপাস্থৃত হহবে। ত।চাতে সন্দেহ 
নাহ। প্রাচীন হন্দুর আদশ ত'ভাতেই সম্পুণকূপে “বগ্যনান ছিল । ব্রাঙ্গণ, 
বৈষ্ণব, স'ধু সন্ত্রাসীর সেবা ত তাাগ শিতাত্রত চিল, তত্ভিত্ অতিথি অভ্যা- 
গতের সেবা [৩নি অকাতরে করিতেন । সন্থান্ত হউক, অসন্ত্রম্ত হউক, 
তাহার বাঁটাতে উপস্থিত ভহইলে, তান শকদজেই রাজভোগে পাঁরতৃশ্ত 
করিতেন। হিন্দুর প্রাত পব্ব/নু্ান তাহার বাটাতে হইত) সহর মুশিদ।বাদ 
বহরমূপুতরর যাঁবতীএ ভদ্রলোককে শ্রাত পব্বেহ ভার ভাজনে পরিতৃপ্ত 
করা হইত । আর বিবাহাদি ক্রিয়াম়সব জাতিকে যেকুপ ভাবে পানাবিধ 
ভোজা গ্রব্ে তৃপ্টু কর! হইত, তাহা এ কালে কোথায়ও লক্ষিত হয় নাই। 
দীন দরিদ্রধিগকে ৪ মধ্যে মধ্যে আহারে সন্থষ্ট কর! ₹ইত, তদ্তি্ন তাহাদের 
অন্ন বস্ত্র দানেরও ব্যবস্থা [ছল। আত্মীয় স্বজন বন্ধবাদ্ধবদিগকেও সেই 


১৩২ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ৫ম সংখা 
মি ৯০5১9950255 আনীত 
প্রাচীন আদতে শ্রাঙপাপন করা হইত | তাহার রাজভবন আশ্মায় স্বজন, 


বঞ্ধৃবান্ধবে পাঁগপুণ ভরা সব্ধদ1 একটি গগুগ্রামের গায় বোধ হইত । সেই 
সকলকে লহয়। তীহার যেন একট স্বুচৎ পর্বার ভইয়া উঠিঘাছিপ, 
আজ্মীং স্বগন খগ্দুবান্গবাদগকে কাধ্যে নিধুক্ত করিয়া সাহাযা করান হইত | 
কাভাকে কাহাকে বুত্তও পেওয়া হত, কানাকে কাঠাকে খণমৃক্ত করাও 
হহত। কন্মচ।রাদের৪ দাদ অবায়ে সাহায্য কগা ইত । এ সকল কি 
প্রাচান আদশের লক্ষণ নহে? 

তই বাঁলতেছিপাম, মণীন্দ্রচ)জ্দ্ুর অভাবে একটি অতুলনীত প্রাচীন 
আদর্শেগ অবগাঁন ঘটি । কেবল ভাঁভাই নঠে, বাঙালার প্রকৃত জাতীয়তা ও 
লোপ পাইল। মণীন্দ্রচন্দ খাটি বাঙ্গ|লী ছিলেন, আহার বিভারে, পোঁষাক 
পারচ্ছদে তিনি খাটি বাঙ্গাল]ই ছিলেন, বিদেশী বিজাতীয় ভব তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে নাই ( বিদ্বাসাগর, শ্ঞার গআশ্ততোষও যেমন খাটি 
বাঙ্গালা ছিলেন, মণীন্্রচন্জরগ সেইরূপ খাটি বাঙ্গালী ছিলেন, কাজেই তিনি 
যে ঝাঙ্গলী জাতির গৌরব, এ কথা অকপটে বলা যাইতে পারে । যদি 
বাঙ্লাও প্রকৃত জাতীয়তা! শিক্ষা! করিতে হয়, ভাতা হইলে মণীন্দ্রচজ্রের 
নিকট হইতে তাত শিক্ষা করাই উচত | মুখে জাচীমুতা জাতীয়তা করি 
টাকার করিয়া বিদেশীর বিজাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া গাঁকিলে 
'তাহ/তে জাতীয়ভার লক্ষণ গাকাঁশ পায় না) যেজাতির যাঁভ! বৈশিষ্টা, 
ভাঁভাহ সেই জাতির জাতীমতা, বিদেশের নিকট বা বিজাতির নিক্ট হইতে 
ধার করিঘ। কখনও জাঁভীয়তা অন্তে পায় না। জীঁতির ্রশ্ি হইতে 
যাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহাই তাতার জাতীয়তা । মণীল্ধচন্জ হিন্দু ছিলেন, 
বাঙ্গালী ছিলেন? তাই হিন্দু জাতির, বাঙ্গালী জাতির স্বপ্রকতি হইতে যাহা 
প্রকাশিত হয়, মণীজ্রচন্দ্রে ভাহাই অভিবাক্ত হইয়াছিল, তাই আমরা 
তাঁহাকে প্রক্কৃত হিন্দু, থাটি বাঙ্গালী বলিয়। বুঝিতে পারিয়াছিলীম। মণীন্ত্র 


পৌষ, ১৩৩৬ ] মহারাঁজ মণীলজাচন্্র ১৩৩ 
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চল্জ বাল্যজীবনে খবশ্য কাঁশীমবাজার রাজসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন 
নাই । যৌবনের মধা সময়েই তিনি এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। 
বাল্যজীবন কাঁশীমব।জাঁর রাজসম্পত্তি হে যে সামান্ত বুত্ত পাইতেন, 
তাাতেই হাভীকে সাধারণ গৃহস্থের হ্যায় কাট।ইতে হহঙাছে। তাই 
গরন্থা জাবনের শিক্ষা তাহার সুচারুরূদেহ ঘটিমাছিল, মণীল্পচন্জা জীবনের 
শেষ পধ্যন্ত সে গাহস্থ্াজীবনের অক্তাজ্ত্কপ দৃষ্টান্ত দেখাই? গিয়াছেন। 
বাঙ্গালার গাহস্থ্া জীবন প্রাতপালন তাভার জাঁবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, 
তিনি সে লক্গা ১ইতে কখনও ভ্রট হন নাহ | এহ গাহস্থ্য জীবনের সতত 
তাভার বপুপ সম্পান্তব সংযোগ হ৪য়15, তিন এ কালে অভাবনীধ্ কাগুই 
করি] গিএাছেন। 'নামর| বলিয়াছ যে, যৌবনের মধা সময়ে তিনি 
রাজসম্পাত্তর অধিকারা হয়াঞিদেনু, [কভু যৌবনকালের বা সম্পত্তি- 
শালাদের কোন দোষহ তাহাকে স্পশ কারতে পরে নাই । তাহার গায় 
সংযমী পুরুষ, কি ধনী ক মধ্যাতভত কোন সম্প্রদছেন মধো আয়হ দোখিতে 
পাপ্ররা যায় না। আভা বহার সব্বঞ্হ তাড়া সংযমখ।লতা গ্রাকাশ 
পাহত। তাঠারস্ঠায় নক্কলঙ্-চরত্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে ছুলভি, এ 
কথা আমর| মুক্তকে বলিতে পারি । 

মহারাভোর জাবন-কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশা নহে, তাহার ব্যক্তিত্বের 
পরিচয় দেওয়াহ অ(৬৩1য, ভাহ বাক্তিত্ের প্রক।শ যে ঘে ঘটনায় ঘটিয়া- 
ছিল, সংগ্জেপে ভাচারহ ছুই এক কথা বলিব । শাম] বলিয়্াছি, মহারাজ 
মণীন্দ্র্দ্র সামান্ত গৃহস্থজীবনহই যাপন করিয়াছিলেন । তিনি কাঁশীম- 
বাজারের রাঁলা কষ্ণনাথের ভা গিনেয়। পিতার না নবীনচন্দ্র নন্দী, মাতার 
নাম গো'বন্দসুন্দরী । উপেন্দ্রচক্দ্র, যে'গেন্দ্র১ন্ত্, মণীন্দ্রচন্ত্র ন'মে ইহাদের 
তিন পুত্র জন্মে। শৈশবেই যোগেন্দরুচন্দ্রেগ মৃত্যু হয়, বিবাহিত হইম 
উপেন্দরচন্দ্রত পরলোকগত হন। ছুই বর বয়সে মণীন্দ্রচন্জ্রের মাতৃবিয়োগ 
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॥ (ইরানের 
ঘটে, কায়ক বৎসর পরে তাহার পিতদেব৭্ চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 


ইইঁরা কলিকাঁতার শামবাজারে রীমকান্ত বন্ুর লেন বাস করিতেন। 
ভাই যে কাশীমিত্রের ঘাটে তীভার। চিতায় আরোতণ করিয়াছিলেন, 
মণীন্দ্ুচন্ের নশ্বর দেহ সেউগানে ভম্মীভৃত হইয়াছে । শ্যামবাজারের 
বাটাতে থাকিয়া পিতৃমাতৃজ্রাতৃহীন মণীল্্রচন্জ কোণ কোন নিকট আত্মায়ের 
তত্ব'বধানে প্রুতিপাঁলিত হইয়া কিছু কিছু শিক্ষালাভও কখ্য়ছিলেন, 
শিক্ষার গ্রাত তীভার অগরাগ ছিল, তাঁত তিনি চিরজীবন সেই শিক্ষার 
জন অকাতরে দান কিয়া গিলাছেন। আর ওহরূপ জীবনআোতে পড়িয়া 
তিনি সাংসারিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাই প্রথম ভইতে শেষ 
প্ষান্ত গৃঠস্থজীবনের আদর্শভ দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতলের সম্পত্তি 
ভ্,ত যে কিছু সামান্ত বৃত্ত পাইন্ডেন, তাভাঁতেই নিজ পরিবার ও আজ্মীয়- 
স্ব”কে প্রতিপালন করিয়া বাঙ্গালী একান্নবর্তী পরিবারের দৃ্াস্ত দেখাইয়া 
মণীক্চন্দ্র গ্রগম জীবনে সকলকেই চমতরুভ কিয়া তুলিতেন। সম্পত্তি 
পাণ্য়ার পুর্বেব তীহার ছইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মে। কিন্ক তিনি 
আপনার ভগিনী ভাগিনেয়দিগকে লহয়া স্চ্ছন্দাচত্ত কাল কাটাইতেন। 
কছিক1ত1 হইতে কিছু'দন তীহার পৈতৃক নিবাস বদ্ধমান জেলার 
মাথরুণে বাস করিয়া মশীঞ্রচ্ত্র বরমপুরে আসেন। কিন্তু তাভার 
মাতুলানী মহারাশী স্বর্মময়ী তাভাঁর প্রাত স্ুদৃষ্টিপাত করিতেন না। সে 
অগ্রীতকর বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। বহরমপুরের 
সঙ্জলে কিন্ত হাঁভাকে অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন । অনেকে ভযে ভয়ে তাহার 
সহিত মিশা শা পারিলেও মনে মনে যে তাহার প্রতি সমান্ুভূতি 
দেখাইজেন, তাভাতে সন্দেচ নাই । বহরমপুরের জমীদাঁর এবং স্বপ্র:সদ্ধ 
উকীল রায় বৈকুগ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ও আরও কেহ কেহ তাহার প্রতি 
প্রকাশ্তভাবেই সহানুভূতি দেখাইতেন। সেই সতান্থভৃতি প্রকাশের 
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জন্ঠ তীহার বুত্তর বাধগ্তা করিয়। আবার বহরমপুর ভইজে তাহাকে 
কপিক।ভায় স্থানান্তরিত কর। হহয়াছল। কিন্ত মুশিদাবাদের লোকেরা 
তাভার প্রাত একূপ সভানুভূতিসম্পন্ন ছিল যে, মহারাণা স্ব্মণীর মৃতার 
পর যন মণান্দ্রচন্্র সম্পত্তির আধকারী হত” মুশিদাবাদে আসেন, তখন 
ভাগীরপার ছু ধরে ন্মাবাল-বুদ্ববনিতা কাতারে কাতারে দীডাহয 
তাহার জরগান করিয়া ছল, আর বহরমপুরে ভাতার ষে অভার্থনা »হয়াছিল, 
সেরূপ অভর্থনা লাট সাহেবেরাও পাইয়াছেন কিনা সন্দেত। মণীল্দচন্জ্ 
তাহা অব্ঠ ভিলেন নাই, তাহ বহরমপুর ও মুশদ।বাদের জনতা তান যাহ। 
কারয়া 'গছাচেন, ভাহাও মুশিদাবাদবাসগণ কখনগ ভালবে না। 
মণান্দ্রচন্দ্রে? মাতুল রাজা কৃষ্ণনাথের মুত্যু পর তাহার পততী মগাগাণী 
স্বণমণী কাশীঘব।জার রাজ সম্পত্তির অধিকারিণা হন। ভারতের প্রথম 
গবরণর জেনরেল ওয়ারেন হেগ্রিংপের দেপ্ধান কুঞ্ঞকান্ত নন্দা বা কাস্ত 
বাধ কাশীমবাজার রাজবংশের এতিষ্ভাভা। কুঞ্চনাথ তাহার প্রপৌত্র। 
মহারাণী স্বর্ণময়া্ মুডা সময়ে কিন্তু কৃষ্ণন[থের মাতা ভরগগন্দণী জীবিভ 
ছিলেন, হিন্দুশান্ব ও আইন অনুসারে তিনিই উত্তণাধিকারণী ভন, মণীন্্র- 
চক্জ্ের অণশা তাভারই পর সম্পত্তি পাওয়ার কথ! । সম্পত্ত মহারাণী 
্বর্ণময়ী ৭ রাণা হরনুন্পীর জ'বনস্বত্ব, ভাবা 'নবু্ট স্বত্তের অধিকারা দৌহিত্র 
মণান্ত্রচজ্রকে জী:বত এবস্থায় অর্পণ করিয়া ঘাম । যখন অণান্্রচক্্র বাশাম 
বাজার র।জসম্পতত্তপ অধিকারী হইলেন এবং তাহার সদ্ধয় আরম্ভ কারলেন 
তাহার পুর্ধে মহারাণা স্বণ্ময়ী যে পথ দেখাহ্যা গিযাছিলেন, যে দানের 
আত বহাইরা দিয়াছিলেন, মণান্দ্রচজ্দ দেহ পথই ধরিলেন, আর আ্োতকে 
যারপরনাই বাড়াইয়া তুলিলেন। তাচার প্রথম সৎকাঁধ্য হইল মহারাণী 
দ্বর্ণময়ীর দানসাগর আঁদ্ধ। দেশবিদেশের ব্রাহ্মণ পঙিতে, নিমঙ্ত্রিত 
ব্যঞ্তে, গরীব ছুঃখীতে কাশীমবাজার প!রপুর্ণ হই উঠল। মাতুল'নীর 
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নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পাত্তর এক্সপ বাবস্তা আপস্ত হহল। তাভার পর 
ক্রমাগন্ড দানের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। আবার রাণী হরন্থন্দরীর শ্রাদ্ধও 
এরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইল । পুত্র কঞ্গাদের বিবাহে অর্থবায়ের ক্রি 
হইল না। তাহাভেও আনেক লোকে উপহার লাভ করিল । ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রাঙ্মণ পঙ্িতগণকে বার্ষিক প্রদান, ছাত্রদিগের শিগান ও পবীশ্গার 
সাহায্য, গরীব ছুঃখাদিগকে অন্নবন্ধ দান, সাঠিতাসেবগণকে সাহায্য প্রদান, 
প্রজার জষ্ট পুক্তবিণ কুপ খনন, গধধাল/রর প্রতিষ্টা, ঠাভাদের বালক্চ- 
গণের জন্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন, বেলভ।ঙ্গ', এথোওা প্রভৃ'ত স্থানে 
উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা, সেই সমস্ত স্কুলের জন্য বাটা ৪ বোঁডিং গৃহ 
নিম্মাণ) বহরমপুরের জলের কল যাহা মহারাণা স্বর্ণমতী সম্পূর্ণ করিয়া বাঙতে 
পারেন নাহ, তাহা সম্পর্ণ করা, বহরমপুর কলেলে ও কলেজ স্কুলে সহ 
সহত্ব শর্থ দান) কলেজ স্কুলের বাটা নিম্মাণ ভান শিল্প ব্যবসায়ের শিক্ষার 
জন্য কলিকাতা বাগবাজারের পালটেকনিকা।ল স্কুন স্কাপন, এথোড়ায় 
মাইনিং স্কুলের প্রাত্ঠ। বহরমপুর কলেজে কমারশিযাল বিভাগ খোল! 
আবধ্্য-চরি'ত্রর উন্নতির জন্য রাচিতে ব্রহ্মচরধ্য বিদাালয় স্থাপন; খসসাহিভ্যের 
উন্নাতর জঙ্ঠ গ্রন্থ প্রক!শে সাহাযা, সাহিত্য পরিষদ্‌ মন্দিরের ও ভূমি দান, 
তস্তিন্ন সব্বপ্রকার দেশীহতকর কাঁধ্যে তনি তাহার বিশাল শাগডার উন্মুক্ত 
কারয়া দিয় ছলেন্‌। 

সব্বাপেক্ষা শিক্ষাবিস্তাগেতিনি আধক পরিমাণে অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন। 
মাতুল রাজা কঙ্চনাথ তাহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া কাশীমব।জারের 
নিকট তাহার পপ্রয় বাগানব।টা বান-জেটিরায় একটি বিশ্ববিস্তালয় করিবার 
ব্যবস্থা করিয়া যান। তখন এদেশে বিশ্ববিষ্ালয় ছিল না, কিন্তু তানি 
প্রক্কতিস্থ ছিলেন না বলিয়া তাহার সে উইল রদ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী 
সম্পত্তির অধিকারিণী হন। মণান্দ্রচ্ত্র মাতুলের সেই আঁভপ্রায় পূর্ণ 
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করিবার জন্তই শিক্ষা-বিস্তীরের জন্ত অকাতরে দাঁন করিয়া (গঘাছেন। 
বহরমপুর কলেজে স১জ্র সহজ মর্থব্যজ করিয়া তিনি তাভার কৃষ্ণনাথ কলেজ 
নাম দিয়াছেন! এই শিক্ষাবিস্তারে ও অন্যানা কার্ধো তিনি কোটি 
টাকার উপর দান করিয়াছেন। শীযুক্ত গান্দী বচছবমপুরর আসিয়া 
বলিয়ািলেন যে, মহারাজের দানগীলতাঁর কথা ভিনি পুন্দ হাতে জাঁনিলেও 
বহরমপুরে আসিল কোটিটাকার উপরে দীনের কথা শ্শিনেন। তখন 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাশা'দর যধো।9 কেহ এগ অধধক দান করিয়াছেন 
বলিয়া তিনি জ্কাভ নভেন। গাশী না জানলেও মণীন্দ্রচ'জ্ণ দ'নের কথ! 
সকলেই জানিত। তীঠাপর কয়েকটি প্রধান প্রধান দানের কণা উল্লেখ 
করিতেছি । বহরমপুর জনের কল সম্পূর্ণ করার জনা ২ লক্ষ ৮০ হাঁলার 
বহরমপুর কলেজ স্কুল বাটার জণ্য ১ লক্ষ 5২ হাজার, স্তা।ব গদীশচক্দের 
বন্থু বিচ্ান মন্দিরে : লঙ্গ, কাশী 'হনু বিশ্ব বস্তালছের ইতিহাস অধ্যাপনার 
জন্য ১ লক্ষ ৩- ভাঙার, কলিকাতা বিশ্ববন্ালযে «৭ ভাজার, আর হাভার 
কোন বিশিষ্ট বন্ধুঃক খণমুক্ত করিবার আঞ্। - লক্ষ টাকা ৬নি দান করিয়া 
গিঘাছেন। তীহার সহজ সহজ টাকা! দ[নের পরিচয় দেপ্রচা সসস্ভব। 
তাভার ভাঙার এইরূপ দান শেষে নিঃশেষ হইত উঠিছাছিল, ভবু৭ ভিনি 
ভাতা ভহতে পিরিত হন নাই 1 দেশের শিল্প বাবসাষের লঙ্গ৪ তিনি অনেক 
অর্থ বায় করিয়াছেন | কলিকাতা চানামাটির কারথানা, রাজগ! পাথ.রর 
কাধা, চাহবাসা গঙনের মাটর কাধা প্রভৃতি তাভার নিদর্শন । স্বদেশী 
আন্দোল'নর সময় তনি জনেক কারা কারয়াছলেন। কলিকাতার 
টাউনহপে সন্দবিলের প্রাবাদ সভার তিনি সভাপতির কার্য কারয়। 
ছি:লন। টবষ্তব সশ্মিপীতে যোগ দিরা তিশি বন অর্থবার করিয়াছিলেন, 
আগ সাধারণের কাধের জন্য ৩নি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও 
রাস্্রীয় সভার সদস্ত এবং বহরমপুর মিউ।নসিপালিটি ও মুশিদ।বাদ জেলা- 
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বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাঁধ কারয়াছিলেন । সরকার হইতে তিনি 
ম্ভারাজ ও কেসি আই-উ উপ্ণাধি পাইয়াছিলেন, ভাহ1র উত্তরাধিকারী 
মারাজ উপাধি পাইবেন বলিণ সরঞার প্রতিশ্রতিও দিয়াছেন । এখন এক 
মাত্র পুত্র শুশচক্দ্রই তাভার উত্তরাধিকারী | সেই পুত্ররত্ব, বিধবা সহধশ্মিণী, 
পৌত্র, শৌত্রী, কণা। ও দৌত্ত্রী প্রভৃতি বুচৎখ পারবা ঝাখিয়া মণী্চন্ত্র 
পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাতান স্বুজি বাঙ্গালী কখনও ভূপিতে 
পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ম্নস্ত কাললাগরে অসংখ্য মানুষের বুদবুদ 
উাঠতেছে ৪ লয় পাইতেছে । কিন্তু মানুষের মত সানুষ কটা দোখতে 
পাওয়া যার? ভাই বলি/তিছি,- 

“জায়ন্তে চ অ্িয়ন্তে চ মন্ছিধাঃ ক্ষুদজত্তবঃ । 

অনেন স্দূশো লোকে ন ভুত ন ভবিষ্য” 0৮ 


(খঙগবাসা হহতে) 


নবছীপ সংবাদ । 


শ্রী গৌর! মভাপ্রাভূর জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে গত ৩*শে কার্তিক 
শ্ীঞরাস পৃর্ণিমা তিথিতে ইশ্রীনতাই গৌরাগের অতি মনোরম সুবৃহৎ 
ধাতুময় মু্শঘুগল প্রতিষ্ঠিত হহয়াছেন। প্রতি বিগ্রতের ওজন একমণ 
হিস।বে আছে । শ্রাবিগ্রহ-যুগল দিয়াছেন কলিকা৬। দন্দ্াহাট! স্রাট নিবাসী 
গৌরনত্ত গ্রবর শযুক্ত স্ব্যকুমার কারফশ্বাদাদা মহাশর। এই মেবা প্রকা- 
শের প্রধান উদ্যোগী ৪ কন্ধী হহতেছেন আমার গুক্-ভগিনী শ্রামভী নব- 
নপিনী দেবী । লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ! করিম এই সেবা পরিচাজনের 
বায় নিব্বাহ হইতেছে । সেবা প্রকাশ উপলক্ষে অষ্টপ্রহর ব্যাপী কীর্তন ও 
প্রা তিন শত লোককে প্রসাদ বিভরণ সহ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । পর 


পৌষ, ১৩৩৬) প্শ্োদর বিভাগ রড 





দিবসে এই বিগ্রহদ্বয়কে লহরা ভক্ষমণ্ডলী * তজনাশ্রমের যাবত শেক 
ংকীর্ভনরঙ্গে নগরভ্রমণ এ দেণ্তান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মান্দবের স্থান 
পরিদর্শন করিয়া আনন্দ অন্তভব করিয়াছিলেন। শুই উপলক্ষে বনু 
বিদেশীয় ভীর্থযাত্রী ও শিক্ষিত শোক ওপ্রাটীন যাসাপুর দর্শন করিতে 
আসিয় নবদ্বীপ সম্বন্ধে বিগত ৪৪৪ বৎসরের বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া গৌব- 
জন্ম স্থানের সনদে ভপ্তীন করিয়াছেন । ভভাদের সকলেরই উচ্ছা শাগামী 
মাঘ মাসে ধুলট মেপার সগর প্রাচীন মাখার মা; দিবস ব্যাপী কান 
একটি উৎসব হয়। সম্ভবতঃ আইটীনভ)াসন্দ পত্র জন্মতাখ উপলক্ষে 
চব্বিশ প্রহর বা।পী কাণ্তনের সুচনা হই! এই লুপ্পু তীর্থের উদ্ধার ও 
উন্নাত বিধানক্লে আমরা গৌবভক্ত ৭ "নী সম্তভীনগণের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি । এই উদ্লক্ষে যান যে যে পিষয়ে সাঠাধ্য কাপতে পারেন 
পূর্বব হহতে জানিতে পাঁঞ্ল আমরা সেই সেভ জপেই অনুষ্টানে ব্রা ইব। 

০*শে ক্তি তা রঙের উত্পব করিতে ২২৩৯ টাকা ব্য হইবাছে। 
তন্মধ্যে নগদ পাতা [গরছে ১০১২ টাকা, বাজারে দেনা ৭২৯ টাকা, 
সিংহাসন খরিদ বাবদে ঠ19লাতি ১ইয়াছে ৫০-২ টকো। বিস্তৃত বিবরণ 
সাধন! পাত্রকায় পাঠাহয়াছ। হাত ৯হ অগ্রহামণ ১৩৩৬। 

নিবেদক আব্রজমোহওন দাস 
প্রাচীন মায়াপুর-নবদীপ । 


প্রশ্নোত্তর বিভাগ । 

পরম পুজনীয় সম্পাঞ্গক মহাশয় শচরণেযু-- 
এপনার আশ্বিন কান্তিক মাসের ভক্তি দোখলাম। ভাদ্র মাসেষে 
সকল প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন শাহার উত্তর তে। আপনার কোন পাঠক 


১৪০ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্য! 





মহাশয়ের! দেন নাই, কারণ কি বুঝিলাম না) শ্রীমন্মহা প্রভু কি বাঞ্গলার 
বাহিরে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে গবিগ্রহরূপ প্রকট হইয়। বা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তের সেব! গ্রাঠণ করিতেছেন না? আমার মনে ভয় 
পাঠক মহাশযেরা একটু কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রকাঁশ করিলে 
সাধারণের অনেক উপকাণ হইতে পারে; পুর্বে প্রকাশিত ছড়া সেবা- 
প্রকাশ এ অধমেগ চক্ষে আরে। যেখানে যেখানে পড়িাছে ব! স্মরণ আছে 
তাহা নিয়ে দলাম। 
বিহার ভড়িষ্য 

(১; বিচার উ'ডষ্যা আজকাল বাঙ্গলার বহিরে । উডিষ্যা- আপুর 
জগন্নাথ ধামে তো অনেক খিগ্রহ আছেনই, তা ছাড়া প্রায় ১৫1১ *মাইল দুরে 
চিল্কা হৃদের 'নকট শ্রামালালনাথে (যেখানে ইশ্ীজগন্্াথ দেবের ম্লান 
যাত্রা! ম্বুস্তে অনবসূর কালে গৌরাঙ্গ মহা প্রভু যাহতেন ৪ থাকতেন) 
পরম পু্জনী্ বিরক্ত বৈষ্ণব প্রবর শ্রীনুক্ত ভগশীন দস বাবাজী মহারাজ 
উঠভ্রীরাধাকান্ত মঠের অধিকারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্গৌরগোবিন্দ 
বিগ্রচ সেবা করতেছেন । আনেকেরত বোধহয় জানা নাহ যে, সমস্ত 
ভারতবর্ষের মধ্য কেধগ এইখানেহ হমন্মহাপ্রভূ নিজেৎ নিজের সব্বাঙগ 
চহ্ধ রাখয়া গিয়াছেন, সে চিহ্ন একথান প্রকাণ্ড পাথরে বিরাজ 
কাঁরতেছেন, উক্ত আঁধকারা মারা এহ অমূল্য রতুটা অগুআ অর্থ ব্যয় 
করি” তাহার উপর মা্দর করিয়া পিত্য সেণা পুগাঁর ও সাধারণের দশনের 
স্থবিধ। করিয়া দিয়াছেন যাহা প্রা ৪৮৩৯ বৎসবের মধ্যে কাহারো চেষ্টা 
হয় লাই । 

(২) হার প্রদেশের মুঙ্গের জিলার সদরে সহ'রর বড় রাস্তার উপর 
গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্পদায়ভুক্ত অশেষ ভাক্তমান আ্মন্মগারাজা রঘুনন্দন 
প্রসাদ প্রকাণ্ড মান্দর করিয়া শ্ররব্ীগৌর নিত্যানন্দের শ্রাবিগ্রহ সেবা 


পৌষ, ১৩৩৬ ] প্রশ্নোত্তর বিভাগ ১৪১ 





করিতেছেন । এখানে বিশেষত্ব এই, মহারাজ বাঁহাছুর বাজালী নন, শুনি 
বিহারি হইঘ়া এবং অতুল বর্বর মালেক ভইয়া9 নিজে দেব! কার্ধা 
সম্পাদন না তগয়া পর্ষাস্ত রাজঞাধো শিষুক্ত ৬ন দা । এই মুগ্ষের জ্লার 
মধো জামালপুরে 271, ৮ 17১09 09701)9010 এর ঠিক বাচিরেই 
একটী সাধারণ বারি ভদ্রলোক্চ ছোট হলে সুন্দর একটা মন্দির 
কারয়া ভাঠাতে শরাধাকৃষ্ণ, »হীগৌর নিশ্ানন্দ শ্রাজ্রীসীতারাশ ঠাকুর 
প্রতিষ্ঠা এবং সেবার বাবস্থা করিয়াঙ্গেন। 

(৩) বিহার প্রদেশের ভাগলপুর হরে ছেশনের খুব নিকটে এক ধনী 
বিহার ভদ্ূলে।ক আপাধারুঞ্। ৪ শ্রাগৌরনভ্যানন্দের সেবা প্রকাঁশ করিব 
গিরাছেন। 

উত্তরপাশ্চম প্রদেশ 

উত্তর পশ্চিম বুক্ত প্রদেশের আাবুনদাবন ধামে তো অগণন আভ্রীগৌর 
নিত্যানন্দ জীউর সেবা প্রকাশ আছেহ এবং ব্রজ ৮৪ ক্রোশের নানাস্থানে 
বিরক্ত বাবাজী মহাপাজদিগের সেবা আছেই হাছাড়া শ্রীখগিরিরাজের 
তরটাতে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের রাস্তার উপর শ্রীকুন্তম সপ্দোবরে গোয়া- 
শায়ারের মহারাজ বাহাহুরের ভ্রতা “ভাহগা সাক” শ্রীকু্ছম সরোধরবাপী 
দিদ্ধমহাস্া [নতাধাম গত শ্রাহারচরণ দাস বাবাঞগা মহার।জের নিকট 
হইতে শমন্আচাধ্য প্রভু পরিবার ভুক্ত হইয়া দা গ্রহণ করিয়া বহু লক্ষ 
টাকা ব্যায় কারদ মন্দির করিয়া আশ্রীরাধাকাস্ত জীউ এবং শ্রীগৌর 
নিতানন্দ বিএঠ স্থাপন কর্িজা আগুরুদদেবকে গুরুদক্ষিণা দিয়া ব্রজে অক্ষয় 
কীত্তি স্থাপন কগিয়া (গিয়াছেন। 

পাঞ্জাব প্রদেশ 


পাঞ্জাব প্রদেশের অমুভসর সহরে কয়েকটা ম.বাধাকৃষ্খ এবং শ্রগৌর 


১৪২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৫ম সংখা 





শিত্যানন্দ প্রাতষ্ঠিত আছেন এবং ষথারাতি সেবা পুজা চলিতেছে । সমস্ত 
পাঞ্জাবের মধ্যে আরো অন্ত কয়েক জেলায় অনেক শ্রাগৌর ভক্ত আছেন 
কিন্তু পাঞ্জাবা। 
বোম্বাহ শ্রেসিডোন্স 

এহ প্রেপিডোন্সর স্ৃপাট জেলার মধো একটি গ্রামে সমস্ত গ্রামের 
পে।কহ শ্রাগৌর ভক্ত এবং খের শিতা।নন্দ সেবা করিতেছেন । আমধা- 
বাদেব নিকট বরোদাবাজ্যের এক প্রান্তে ছনন্মদা নদীর ধারে হকটী বড় 
গৌড়ীয় মাস্থানে গৌর-নিতানন্দ সেখা গ্রুণ কাঁরত্েছেন ।গঠ কদেক 
বৎসর পুরে শ্রীযুক্ত রাম দাস বাবাজী মহাশয় মচোৎ্সব উপলক্ষে কীর্তন 
করিতে গিয়া নিকটগ্ত গ্রামবাসীদের আনাম কিতরণ কপি আপদিবাছিলেন । 

শ্রীদারোক] ধামে এবং ডাকোরদীতে (79:10) তাগী বিরক্ত 
কয়েকটা সাধু মহাযআ্মারাও গুপ্তভাবে সেবা করেন। 

মান্দাঞ্জ প্রেসিডেন্সি 

মদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গঞ্জাম জেলার গঞ্জাম সহ্রে এবং বরমপুরে 
শ্রীগীর নিন্াানন্দের সেবা শ্রাগোস্বামী প্রভুদের দ্বারা সুন্দর রূপে 
চলিতেছে, আর বোপহয় মাদাজ স5রে এক মুদ্তি বাঙ্গালী পাবাজীর ছারা 
সেবা চলিতেছে । আটৈভষ্চরিভীমুতে দেখ! ঘাঁয় শ্রীমম্মভ। প্রভু দ!ক্ষিণাত্য 
ভ্রমণ (অগাঁৎ সমস্ত মাদ্রাজ প্রেফিডেন্সি কুমাবকা অস্তরীপ পর্য্যন্ত ) ক'রয়া 
ছিলেন এবং কোটা কোটী লোককে নাম বিভবণ করিয়া কৃপা করিয়া, 
ছিলেন তাদের মধ্যে কি কেহই তর স্মৃতি্চহ্ন বিছুই রাখেন নাই? 
এদিকে কি প্রচারের আব্শ্ুক পাত? 

আসাম প্রদেশ 


আসামের অনেক স্থানে সেবা প্রকাশ আছে এবং এ 'পদেশের অন্তর্গত 
গ্বাধীন মানপুর রাজ্যে অনেক ভক্ত শ্রশ্াগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুঙ্গ 


পৌষ ১৩৩৬ ] প্রশ্রেন্তর বিভাগ ১৪৩ 


১১১ 


করেন, এখানে আর একটা জিনিষ দেখিয়া বড় শানন্দ হয় | রাস্তায় প্রায় 
প্রতোক মানপুরিই কন্তি এবং তিলকধারি গৌর ৬ক্ত। সভ্য নাগা 'এবং 
কুকিদের মণ্যে বাস করিদা9 এনা পরম বৈষুব । নাম সংকীর্ভনে এবং 
সবা পুজার সিদ্ধ তস্ত। 


ভারতের বাঠিরে 

বোধহয় হউরোপের লগ্ডন সহরে আঙীগৌরনিতানন্দের বিএহছ এবং 
মন্দির গ্রস্ত ভইরা আছেন 1কন্ধ এখন পধ্ন্ত প্রতিষ্ঠিত হন নাই । সমস্ত 
পৃথিবীতে বাঙ্গামী যান নাই বা বাস করেন নাট এমন স্থান নাই, যে 
যেখানে শাছেন চেষ্া কার্ল আমেরিকায়, জাপানে বা চাদনায় এবং 
জান্ম।পাতে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করুন না 2 এখন আমার একটু লিজ্ঞান্ত 
আঙ্ে। আমন্ুহা প্রভু সন্ধে প্রশ্নকর্তা এ প্রশ্ন করিয়া ছিলেন কেন, তাহা 
প্রকাশ করিবেন কি? 

গতবাবে পিনাং আকিয়াবের কথা যাহা লিখিয়াঞিল।ম তাহার সম্বন্ধে 
আরে! অনেক লাখিবারু উচ্ছা রভিল, ইংতমুধো যর্দি কেহ কিছু সন্কান 
লহইয়। থাকেন তাহা প্রকাশ করিলে বাধিত তহব্‌। 


আরে! কয়েকটি নৃতন প্রশ্ন 
(১) শ্রুমন্মগ' গ্রহ এং ছর গোস্বামীর অনুগত ত্যাগী বৈষ্ণব সাধুব! 
কোন সন্প্রদাণ ভূ? 
(২) চার সম্প্রদায় টৈষ্বদের ভিতর গৌর ভক্ত বৈষ্ণবদের স্থান আছে 
কিনা 2 এবং কোথায় 2 | 
(৩) গৌডম্গুল বাসী বৈষ্ণব মাত্রেই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব? না 
গৌরীয়? 


১৪৪ ভক্ত [ ২৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্য। 





(৪) ১৬ নাম ৩২ এঙ্গর তারক্রহ্ম মগামন্ত্র নাম কি এখন উচ্চ কার্থন 
করা চলে 7 * 

উপরোক্ত চাঁর দফা গশ্রের শন্তর আগ।মী মাসে প্রকাশ হইলে ভাল 
ভয়, ঠাই ভা।গী গৌদ্তক্ত বৈষ্ব বানাজী মঙ্ারাজদের শ্রীচরণে স'ন্ুন্য 
নিবেদন এবং বুন্দারনের আবাধাকুণ্ডের মাঁননীঘ মহানস্ত মহারজ প্রকাশ্য 
সভা করিম সমস্তাব সমাধান করিয়া তীহাদের সপ্রদায়ের অনুমোদিত সমস্ত 
মাসিক পাত্রকায় এবং দৈশক বস্থমতা প্রভৃংত পজে প্রকাশ করিলে 
সাধারণের উপকার ভগ, আর অদূর ভাবষ্যভে কুম্তমেলায় কোন 
গোলযোগ ঘটিবর সম্তভাবন! গাকে না। 

আমার মনে ঠদ্ধ যাঁদ গোর ভক্কেরা গৌরায় সম্প্দা,তুক্ত এই সাবান্ত হয় 
তাঁহা হইলে আগামী কুস্তের বৈধুব সাধু মহাজ্মদের বৈঠকে চার সম্প্রদায় 
এর গ্কানে এখন :হইঠে পীচ সন্প্রদীয় বৈষ্ব থাকবে অর্থাৎ রামায়েখ, 
নিমায়ে মাধব 'চার্যা খিষুানী এবং গৌপীয় | হত। প্রভার দ্বারা জাঁনান 
দরকার | শ্ীকুণ্ডের মাননীও মহাস্ত মভীরাজ যদি আবশ্াক বিবেচনা করেন 
উক্ত" মেলায় শারতবষের যেখানে যত গৌরাগগনক্ত হ্বাগী ৈষ্ব সাধু আছেন 
তাহাদের আহ্বান করুন । যেরকম সময়ক|ল পড়িসাছে তাভাশে দেখা বাধ 
এহ সন্প্রদাহের উচ্ছেদ সাপনর জনা চে গ হচ্ছা অনেকেরই ; কাজেই 
মাতাল একটা 1২601777৬৪৮ নিতাম আবগ্াক আশা করি সুযোগ্য 
মহাত্ত কিছুতেই পশ্চাৎ পদ ভইয়া নব উখ্িহসম্পরণায়গু'লকে স্রষোগ 
দিবেন পা এই প্রার্থনা চাত। 

ষেঞ্খবদাসান্মদাস-_“পরিত্রীজক বাবাজী 1” 

* এই ৪নং প্রশ্নের উত্তর গত মাসের ভক্তিতে কিছু বাছির হইয়াছে 
তথাপ আলোচনার স্থবিধার জন্ত আমর! পুনরায় প্রশ্নটি ছাপিলাঁম, 
পাঁঠকগণের মতাঁমত জানাইলে বাপিত হইব | (ভঃ সঃ) 








রেঙ্গণ প্রবাসীর পানিগাটার উৎসব দশ ন 


জানি না কোন পুণাবলে এবার পানিশাটার উৎসব দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া- 
ভিল। এবারে গৌরাঁঙ্গদেবের আগমন উৎসব বড়ই সুন্দর ভাবে সম্পর 
হইয়াছে ॥ বলুদেশ বিদেশ হইজে বল ভক্তের সমাগম হইয়)ছিল । শুনিলাম 
এইরূপ কোঁন বারেই নাকি হয় না । প্রাঙঃকাল কইতে এজ্রীবটবুক্ষতলে 
কীর্তন আরম য়, তারপর. বেল ১০ট। ১১টার সময় মহী প্রভুর একখানি 
চিত্রপট নৌকাষোগে আন! হয় এবং মহা প্রভু যে ঘাটে উঠিয়া রাঘব ভবনে 
গিয়াছিলেন সেই ভঙ্গ ঘাটে শ!লু পাতিযা দেওয়া হয়। রাত্ত। খুব ভালভাবে 
পরিষ্কার করা হুইয়[ভিল। গঙ্গাজল, খই. কড়ি, বাঙাসা, পুষ্প, চন্দন, চুয় 
প্রভৃতি মহ।প্রৃর অগ্রে অগ্রে ছড়ান চহয়াছিল। মহাপ্রভু রাঘব ভবনে 
উপনীত হইলে সেখানে খুব সংকীর্তন কক) 5*, ভাঙপর মহাপ্রভুর তোগ 
রাগ ও সমাগত ভক্তগণকে চিড়াপ্রসার্দ বিতরণ কর! হয়, দেখান হইতে 
পুনরাঁয় মহাপ্রভুকে বটবুক্ষতঙগে আনিয়া স্থাপন কর! হয়। বেলা ১।টার 
সময় প্রদর্শনী খোল! হয়।স্তার মশীত্রচন্জ নন্দী মহাশয়ের দারোদবাটদ 
করিবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ তিনি শন্গুষ্থ হউয়। পড়া আসিতে পারেন 
নাই । প্রতুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ক গোস্বামী মহাশয় দারোদধাটন 
করেন। কিছুক্ষণের জনা টৈষ্ণব্ধন্ম সহ্ন্ধে বক্তৃতা হয়। তারপর 
ব€ভক্ প্রদ্দর্শনীকষেত্রে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন। এবারে 
আমার্দের দাদা বন্ুকষ্টে বন্ৃ দুলত সামগ্রী সংগ্রহ কারয়! সাধারণকে 
দেখাইয়াছেন প্রদর্শনী ক্গেত্রে যাহা যাহা ছিল ভাহা আমি বর্ণনা 
করিভে অক্ষম, কারণ চক্ষে না দেখলে বুঝ। ঘাঁয় না। বন্ছু বন্ধ প্রাচীন 
ভক্তগণের ব্যবহৃত দ্রবাদি মহাপ্রভুর জ্রীসঙ্গের কস্ধ। প্রভৃতি সঙ্ঞিন্ত 
করা তইফাঁচিস। প্রপর্শনী ক্ষেত্রে বড ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। 
বেজা ২।টায় শ্রীশ্রীবটবুঙ্গছতলে শীপাদ বামদাস বাবাজি মহাশয়ের 


১৪৬ ভক্তি ' ৮ বর্ষ-৫ম সংথা। 





স্থমধুর কীত্রন খআরস্ত হয় সেই কীত্র্নে যেন ভাগিরথী তাখৈ 

তাখৈ নাচিতে লাগিল। তারপর রাক্রি ৭। হইডে ম্যাজিক লগ্ন সাহায্যে 

গৌরলীল! দেখান কইয়াছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্র পরদিবস মেয়েদের জন্ত খোল 

ছিল! আমি সভ্কিপ্ত বিবরণ দিলাম, বিস্তৃত বিবরণ পরে বাহির হইবে। 
বৈষ্ণব দাসানুদীস-_শ্রীভূর্গীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শোক সংবাদ 


গত জগ্রহায়ণের ভক্তি ছাপা হইবার পর আমরা সংবাদ পাইলাম বজের 
গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, নিরাশ্রয়ের আশ্রদদাতা, নি্ষপ্কচরিত্র, বৈষ্ণব 
গ্রবর, কাশিমবাজারের দীনশৌন্ত, মারাজ মণীল্ুন্্র নদী পরলোক গমন 
করিয়াছেন। আমরা বৈষ্বজগতের অক্ষয়কীর্ »শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্পিলনীর উপলক্ষে বিশেষভাবে মভারাজের সন্িত পরিচিত হইবার সুযোগ 
পাইয়াছিলাম । য্ডই তাহার সহিত মিশিতাম তচ্ই আ্মশ্চর্য্য হইম। 
যাইভাম যে, এমন নিরভিমানা মধুর চরিত্রে শোঁকও ভোগবিলাসে 
প্লাবিভ বঙ্গদেশে আছে। যাঁহাই হউক মহারাজের যে সকল প্ষয়কীর্তি 
আজ সর্বন্জ ছড়াইমা রভিমাছে তাহাতে ভাভাকে আমর কারয়। রাখিবে। 
'আমর| স্থানাস্তরে পত্রাস্তর হইতে তীহাঁর সম্বন্ধে কিছু আলেচনা উদ্ধৃত 
করিয়। দিলাম । কভঙ্দিনের কত ঘটনাই €ষ আমাদের মনে জাগিকেছে 
তাহা! লেখনি মুঝে ব্যক্ত করিবার সময় এখন লয় । যদি ইচ্ছাময় শীতগ- 
বানের ইচ্ছা হয় ভখন আলোচনা করিব। সর্বনিযন্ত| শ্রীতগবানের চরুণ 
কমলে পতিহার! মহারাণা মহোদয়া ও পিতৃশোকাতর মহারাজ কুমার 
জীপচন্জ এবং তীহার অঙ্তান্ত পরিজন ও বন্য শ্বজনের শোকের শাস্তি 
কামনা করিতেছি । 


প্রীতীরীধএদর্ডি । 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ॥ 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তস্য জীবনম্‌ ॥” 





২৮শ বর্ষ । ভক্তি ৃ্‌ মাঘ 
৬ সংখ্যা ] ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক। 


১৯৩৩৬ 










পি শি শি শিশিটি শা শী পিশাপা নিক এ 


কদদ্ব মুলে 


রঞ্জিত ঢারু বদন-ইন্দু কদম্বতলবিহারা। 
প্রাণমন বিমোহন চিতচোর চূড়াধারী ॥ 
অন্তরে দেখ রে এরূপ মাধুরী ॥ 
প্রেম মধুর ম্রাতি কশোর বনফুলমালা শোভন 
দিঠি জীকা বাকা রাধা! বামে আকা জড়িত বিজরি-কিরণ 
অন্তরে দেখ রে ওরূপ মাধুরী ॥ 
বিশ্বপ্রির দরশন ভাঁবকুন্ুম স্ষ,রণ তক্ত-্ৃদি বিলাসকারী। 
কমনীয় কাঁম দর্পহ'রী অন্তরে দেখরে গুরপ মাধুরী ॥ 
দীন-__শ্রীজগন্নাথ দাস। 


* বিগত অগ্রহারণ সংক্রান্তিত সাহথিপ সরস্বতী সেবাসমিতি হইতে 
নগর সংবীর্ভনে এই গীতটা কীর্তন হইয়াছিল | কীর্ভন রচগ্িতা একজন 
ভক্ত কবি) আমরা ইহার রচিত বহু পদ পাইয়াছি। ক্রমে ক্রমে পাঠক- 


গণকে উপহার দিবার চেষ্টা কাবব। ইহার রচিত প্অঞ্জলিশ ও 
্বংশীধবনি” সুন্বর পুস্তক | (ভঃ সঃ) 


আহার তত্ত 
(শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত ) 


প্রথমতঃ আহার তত্বের বিচার করিতে হইলে-_ 

১। আহার্ধা গ্রহণ__অর্থাৎ কি উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীরা 
আহার্ধা গ্রহণ করে তাহ! দেখিতে হইবে। মাংসাশী প্রাণী ছর্ঘলকে 
গীড়া দির আঁহার্যা সংগ্রহ করে, ভাই ভ!হাঁদের শিক্ষা-উপযোগী থাবা ও 
বিশেষ দত্ত আছে । শহ্যাশী প্রাণী পর্যটন করিয়া শ্তামল ক্ষেত্রে ইচ্ছামত 
আহার্ধ্য গ্রহণ করে, ভাই তাহাদের পর্যাটনোপষোগা ক্ষুর আছে, আর 
ফুলভুক গ্রাণীর ফল তুদিতে ৪ তাহার খোসা ছাড়াতে তস্তের স্তায় 
বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন, তাহ মানব জাতির তস্ত ও অঙ্গু'ল বর্তমান আছে। 

২1 চর্বণ-যাহার যেরূপ নৈসর্গিক আহাধা তাহার অনুকূল চর্বণ 
করিবার শক্তি ও অবছব আছে। শন্ততভুক প্রাণীর চোঁয়ালের গতি 
অতি জটিল। ইহার! ইচ্ছামত চোয়াল ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে । গরু 
প্রভৃতির চর্ববণ ও রোমচ্ছন দেখিলেই তাহা বুঝতে পারা যায়। মাংসভূক 
জীব ইচ্ছামত চোয়াল ফিরাইতে পাঁরে না) কেবল মাত্র এক দিকে 
নাঁড়িতে পারে । থাবা ও বিশেষ দন্ত দ্বারা মাংস টুকরা টুকর। করিয়া 
কলের দাতের মত ধার দিয়া হাত হইতে মাংস ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে। 
ফলভূক মাঁনুষ চোয়াল নাড়িয়া চব্ধণ করিয়া থাকে । 

৩। সমস্ত মাংসভুক প্রাণীর! লেহন করিয়া জলপাঁন করে; কিন্তু 
মনুষ্য শশ্তভুকের মভ শোষণ করিয়া! জলপাঁন করে। 

৪1 আহার্ধ্য চব্ধিত হইলে খাদের শ্বেতপাঁর ল|লার সহিত যিশ্রিভ 
হইরা বিশেষ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ফলভুক ও শঙ্তভুকের এ ক্রিয়া হইয়া 
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থাকে কিন্তু মাংসভূক প্রাণীর মুখলালা৷ শ্বেতসার পদার্থের সহিত মিশ্রিত; 
হইলে কোন ক্রিয়াই হয় না। এই জন্তই বোধহয় মানুষের শ্বাভীবক 
আহার ফলমূল । 

৫। মাংসভূক জন্তর যরুতের গঠন পুর্ণ ও জটিল, অগ্নালী অত্যাধিক 
দীর্ঘ । ভাহাদের পাকস্থলীতে গ্যা্টিক যুস (5860 10106) অত্যধিক 
ও মাংস পরিপাঁকোপযোগী ও মাংসের বিষাক্ত পদার্থ ধ্বংসকাঁণী। কিন্ত 
মানুষের গাট্টিক যুসের এ সকল ক্ষমতা নাই। তাহা অন্ন ও ফলমূল 
শীক সব্জি পরিপাকের উপযোগী । মানুষের ষরুত দুর্বল ও সহজে 
পীড়িত হয়। তাহাদের মাংস পরিপাঁকের ক্ষমা নাই। কোলনের 
অবস্থা দেখি স্পইই বোধ ভয় যে, মানবের স্বাভাবিক আহার্ধয মাংস 
নহে। 

৬। প্রাণীর দেহের জৈবিক কার্ধা প্রণালী ঠিক অঞ্জনের স্তা়, কলে 
যেমন কয়ুল। দ্বার! প্রথমে উত্তাপ, তাঁভাব পর বাম্প ৪ অবশেষে বান্প 
হার! নানা কার্ধা সম্পন্ন ভয়, সেইল্পপ প্রাণীদেহে পচন ও অন্ান্ত জৈবিক 
ক্রিয়া দ্বার! প্রাণীগণের খাগ্য সমূহের অস্তুনিহিত সঞ্চিত ক্রিয্তা শন্তি সকল 
বিকশিভ ভইয়া শরীরের উত্তাপ এ জীবনীশক্তি প্রকাশ পা এবং ধুমাদির 
স্ঠায় নানা বিষ বিষাক্ত দ্রব্য মল মূত্র এরশ্বাসিত বাযু ও স্বেদ প্রতৃতি 
রূপে নির্গত হয়। উদ্ভিদ সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও অলোর পাহায্যে 
জল বায়ু ৪ পৃথিবীর বট পদার্থের সন্িবেশ, শ্বেতসাঁর মেদ, শর্করা 
'অগ্তলাল প্রভৃতি দ্বারা দেহ গঠন করে, স্থভরাং তাহাদের অন্তনিহিত 
উর সকল পদার্থ ছারা শক্তি সঞ্চয় হইয়া থাকে । কিন্তু প্রাাজীবনের 
কার্ধ্য প্রণালী বিভিন্ন । তাহার! প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক 
পদার্থ লইয়া! কোন কাধ্যকরণক্ষম শক্তি উপার্জন করিতে পারে না, শুতরাং 
তাহাদের অস্তনিহিত শক্তি পচন গু সমীকরণ দ্বার নানা প্রকার জৈবিক 


১৫০ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ__৬্ঠ সংখা) 





শক্তি প্রাপ্ত হু এ জগ্তঠ মাংস ভক্ষণে পাকাঁশয়ের মধ্যে নানা প্রকার 
বিষাক্ত দ্রবোর উৎপাদন হয়। মানুষের পাচক রস তাহ ধ্বংস করিতে 
পারে না; সুতরাং নান! প্রকার পীড়! উৎপন্ন হয়। 

৭। শরীরের রঙে একপ্রকার আণবিক পদার্থ আছে। কোন 
প্রকার ব্যাধবীজ শরীরে প্রবেশ করিলে এ আণবিক পদার্থ তাহা 
অনায়াসে শাদ্ব নষ্ট করিছা দেয়। এই শক্তি মানব যকৃতের শ্বেতসারের 
উপরে বেশী নিভর করে। মাংসের রস ও আমিষ ভোজনজাত বিষাক্ত 
দ্রব্য সকল নষ্ট করিবার আণবিক পদার্থ মানব রক্তে অতি কম, সুতরাং 
মাং আহার করিলে এ শক্তি ভাস হর; সুতরাং মাংসাহারে বিশেষ 
অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে । 

থান দ্রব্যের উদ্াদান তত্ত্ব (01761071001 (0:012109516101) ) বিচার 
করিতে গেলে আমরা ম্পঈটই দেখতে পাই ষে, প্রধান যে পাচটা দ্রব্য আমা- 
দের জীবন ধারণ 9 সব্বাঙগীন উন্ন'ভর জন্ বিশেধ প্রঙোজন, নিরামধ খাস্ছে 
তাঁহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্কমান আছে । 

অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ৪ বিজ্ঞানবিদ্গণের মতে নিরামিষ 
আহারই আমাদের শরীর রক্ষা, বল, পুষ্টিসাঁধন, দীর্ঘ জীবন ও শ্রমসহিষুণতার 
প্রধান সহায়। এতঘ্যভীত আহারের বিশেষ প্রয়োজন-_ধন্মসাধন, মানসিক 
উৎকধ লাভ ও আত্মোন্নাত । 

একমাত্র সত্তিক আহারই মানবের নৈতিক উন্নতির অন্থকুল। সান্বিক 
আহারে কাম, ক্রোধ, হিংস। প্রভাত রিপুর অসঙ্গত উদ্রেকের সম্ভ।বন! 
দুর হয়। উগ্র ও উদ্ধত স্বভাব; শান্ত কোমল ও সব্বজনপ্রিয় হয়, মন 
চির প্রফুল্ হয়, মনের আবিলত। ও অবসাদ নষ্ট হয়। সর্বভূতে 
সমদর্শিভা ও অনাবিল প্রেম ও শ্রীতি জন্মে। এই সাত্বিক আহারই 
নিরামিষাহার। 


মাঘ, ১৩৩৬ ] আহার তত্ব ১৫১ 





বিভিন্ন শাস্ত্রের মতে আমিষ আহার অনেক অনিষ্টের মূল, অনেক 
রোগের কাঁরণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক রোগ আমিষাহারের 
অবশ্যন্তাবী ফল বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

১। আমিষ আহারে আমদের শরীরে [01710 2১010 নামক এক 
প্রকার পদার্থ এত অধিক সঞ্চিত হয় যে, [0], £015এর মতে অধিকাংশ 
রোগই তাভা হইতে উৎপন্র ভয়। 

২1 মুত্র সন্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়ার প্রধান কাঁরণই অপরিমিত 
সাংসাভার। 

৩। ক্যান্সার নামক পীড়া মাংসাহাঁরের ফল। 

৪। টেপওসান্্ম নামক পীড়া মাংসাহারেই হইয়া থাকে । 

৫) মুগীরোগের কারণই মাংসাহার। এবং একেবারে মাংসাহার 
বঞ্জনই ইহ। হইতে নিস্তার পাঁইব।র একমাত্র উপায়। 

৬। টাইফয়েড জর মাংসাহারের একটা প্রধান কাঁরণ। ৭1 যক্ষা 
রোগ মাংসাভারে জন্মে ও বুদ্ধি হ্। 

৮1 সকল প্রকার কাস রোগ মাংসাভারেই বৃদ্ধি পায়। 

৯। মাঁংসাঁভারে অকালে দন্ত শিথিল হয় ও পড়িয়া যায়। 

১০1 রিউম্যাঁটিজম, গাউটু, লাম্বেগো, সাদেটকা প্রভৃতি পীড়া সাংসদ 
আহারের ফল। 

১১। মাংসাহারে ব্রাহটস্‌ ডিজি (13121065 015696256 ) 
বুদ্ধি হয়। | 

১৯1 অন্ন পিত্তাধিকাবের প্রায় সকল রোগই মাংস ভোজন হইতে 
উৎপন্ন । 

৯৩ বসন্ত, ক্কান্টে ফিভার, ডিপথিরিয়া, সিফিলিস, গণোরিয়া, বয়স 


১৫২ ভক্তি [ ২৮শবর্ষ৬ট সং 
মিজি রিনি রি র ররর হয়ার রর 
ব্রণ, খোস, পাঁচড়া, নান! প্রকার ক্ষত প্রভৃতি কতকগুলি পড়ায় মাংস 


ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ । 

১৪ | অনেকের মতে মাংসাহারে ম্যালেরিয়া জর বৃদ্ধি পায়। 

১৫ | শরীরের যেস্থান হইতে যে কোনক্পপ রক্ত নিঃআাব হউক না 
কেন মাংসাহারে তাহ! বুদ্ধি হইয়া থাকে । 

১৬ ভুর্ধবগ, অজীর্ণরোগগ্রস্ত, আলম্তপরাঁয়ণ ব্যক্তি ও যাহারা নিষ্ন্মা 
ভাহাদের মাংস আহার কর অন্যান্ত অগ্তায় ও পীঁড়াদায়ক । 

অনেকের বিশ্বাস নিরামিষ আহারে শরীরের শক্তি কন্ধ-ক্ষমতা ও শ্রম- 
মহিঞ্ুতার হাস হয়। কিন্তু এ সংঙ্কার অমূলক । 

(ক) জাপানের অধিকাংশ অধিবাসাই নিরামিষাশী। ভাহার। 
পৃথিবীর মধ্যে উন্নত জাতি। 

(খ) সুয়েজখাল নিক্াতা ডি লেসেপস বলেন যে,আরব ও হিন্দুস্থানবাসী 
শ্রমজীবী না থাকিলে এত বৃহৎ ব্যাপার 1কছুতেই সম্পন্ন হইত না। তিনি 
আমিষাশী ইয়োরোপীয় শ্রমলীবীদের অলসতা ও অকন্মণ্যতার অনেক নিন্দা 
করিয়াছেন । 

(গ) পদবুজে ও বাইসাইকেল প্রভৃতিতে গমনে নিরামিষাশীদের 
শ্রম-দহিষ্ণুতা ও শক্তির প্রভূত প্রমাণ পাওয়। ঘায়। 

অনেকের সংস্কার--নিরামিষ আহারে মস্তিষ্কের হ্র্বলতা জন্মে। 
নিউটন, ফ্রান্লিন, বেকন ও এডিসনের মস্তিষ্ক কি দুর্বল? 

এই প্রবন্ধ দ্বার! মোটামুটি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি ষে, অনেক 
পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানব্দিগণের মতে নিরামিষ আহাঁরই আমাদের 
শরীর রক্ষা, বলপুষ্টিসাধন, দীঘজীবন ও শ্রম-সহিষ্তায় প্রধান সহায়। 

| ( স্বাস্থ্যসমাচার ) 


সমাজতন্ব্বে রবীব্দরনাথ 


চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীন দেশে সমাজতন্থই প্রবল, বাষ্রতন্ 
তার নীচে । দেশ যথার্থ ভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে ঈমাজের 


সম্মিলিত শক্তিতে । সমাজই বিছ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল 
দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পুজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে 
শ্রদ্ধ।; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত, এবং তার শ্রীকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্াজের পরিবর্তন 
হয়ে গেল, শ্বদেশী রাজায় রাজায় নিমতই রাজত্ব নিযে হাত 
ফেরাফেরি চল্ল, বিদেশী রাজার! এসে দিংহাঁসন কাড়াকাড়ি করতে 
লাগলো --লুটপাট অঙ্যাচারও কম হোলো না। কিন্তু তবু দেশের 
আত্মরক্ষা হরেছে; যেহেতু সে আপন কাঁজ আপনি করেছে, তার অন্ন 
বস্ত্র ধন্ম কম সমস্তই তার আপনারই হাতে । এমনি করে দেশ ছিল 
দেশের লোকের, রাজ! ছিল্‌ তাঁর এক অংশে মাত্র মাথার উপর যেমন 
মুকুট থাকে তেমনি । রাক্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষ ভাবে 
বন্ধ থাকে দেশের মন্ধস্থান, সমাজ-প্রধান দেখে দেশের প্রাণ সর্বত্র 
ব্াপ্ত হয়ে থাকে । রাষ্ট্র-গ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃ: 
পতন, তাতেই সে মারা যান । গ্রীস, রোম এমনি করেই মার। গিয়াছে। 
কিন্তু চীন, ভারত রাস্থীয় পরিবর্তনের ভিভর দিয়েই ন্ুদীর্ঘ কাল আত্ম- 
রক্ষা করেছে-_ভার কাঁরণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্ম! প্রসারিত | 
পাশ্চাত্য রাজার শীসনে এইখানে ভারতব্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে 
গ্রামে তাঁর যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার 
করল। যখন থেকে এই অধিকার পাক হ'য়ে উঠল, তখন থেকে শ্রামে 
গ্রামে দীঘিতে গেল জল শুকিয়ে, মন্দিরে, শৃহ্ভ অতিথিশালায় উঠল 
অন্থথ গাছ, জাল জালিয়াতি মিথ্যা মোকদ্ধমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, 
রোগে তাপে দৈস্তে অজ্ঞানে অধশ্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেঙ্স |. 
( প্রবাসী) 


শীক সম্ভীর শক্তি ও গু৭ 

যে সকল শাক-সব্জী আমরা কীচা ও ভালা অবস্থায় আহার করি 
তাহার পুষ্টি প্রদানের শক্ত বেশী নাই কিন্তু তাহার নিজস্ব কতকগুলি 
ধিশেষ গুণ আছে । হহা সকলে জানে না, বঝেও না । এখন অনেকেই 
জানিতে পারিয়্াছেন যে, এহ সকল তাজ! শাক সক্জীতে নব আবিষ্কৃত 
খাছাপ্রাণ, ভিটামিন, প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই জন্ত প্রত্যেকবার 
আহারের সমম কমন্ডক পরিমাণ রন্ধন না করা খাগ্ভ যথ। লেটস, বাধা কপ, 
শশা অথবা অন্ত'ন্য শাকসজী আঁভাঁর করা উচিত। এই সকল কীচ। 
শাকসজী হইতে আমরা পটাশ ব। ক্ষার, টুণ এবং শরীরের পক্ষে বহু 
প্রয়োজনীয় অনা” লবণ পাইস্কা থাকি । 

শাক সন্জীর বিশেষতঃ যে সব্জী ডাটার ন্যাধ তাহার আর এক গুণ 
এই ফে, ইঠ1 শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় আঁশুক্ত ও অমস্থণ পদাথ সরবরাহ 
করিয়া থাকে । যাহারা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে তাহাদের প্রচুর 
পরিমাণে কাচা গাক-সজী ও ফল সেবন কর! উচিত। কেহ কেহ পেটের 
গীড়ার ভয়ে উঠা আগার করে না। যাহাদের এরুপ ভয় হয়, তাহার! 
পটাশ বা কশ্তি॥ ফুড ক্ম্বা পারমাঙ্গানেটে অফ পটাশের শাক স্জী 
ডুবাইরা লইয়! তাভার পরে ফুটাইযা ঠাণ্ডা! করিয়া লওয়! জলে উহ! ধৌত 
করিয়া কাঁচ। সেবন করিতে পারে। 

যে শাক-সব্জী কাচা আহার করিতে ইচ্ছ! তাহা বাছিচা লইয়ার সময় 
সাবধানতা অবজদ্বন কর! প্রয়োজন । যাহাতে পচিবার লক্ষণ হইয়াছে 
ভাহা কখনই দেবন করা উচিত নহে । কেবল যাহা ভাঁজ তাহাই 
গ্রহণ কর! উচিত । 


মাঘ ১৩৩৬] শাক সন্জীর শক্তি ও গুণ ১৫৫ 





উত্তিজ্জ খাছ্ের মধ্যে গোল আলুই প্রধান, সেজনা ইহার কঞ্থা বিশ্ষে 
করিয়া! বলা উচিত। সকল উদ্ভিজ্জের মধ্যে ইহা সহজেই পাওয়া যায় 
এবং গৃহে অনেক দিন রাখিয়া দেওয়া যাঁয়। ঠিক মত করিয়া তৈয়ার 
করিলে হহ1 সহজেই হজম হয় এবং ইহাতে শ্বে৬সার অধিক থাঁকায় 


ইহার পুষ্টিকারিতাঁও অধিক । তাহা ছাড়া চন্্রোগ দূর করার শক্তিও 
ইভার আছে। 


আঁলুতে ছানা জাতীর পদার্থ নাই, কিন্তু হিন্নেডে নামক ডেনমাকের 
বৈজ্ঞানিক বলেন যে, অধিক শারীরিক পরিশ্রমেও ভাতে যে পুষ্টিপ্রদাযী 
খাদ্য আছে তাভা ক্ষম পুরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । তিনি আলুর 
গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কষেকজন লোককে কেবল আলু ও মাথন 
জাতীর পদার্থ আভাঁর করাইয়া কম্মেক মাস রাখয়াছিলেন, এই কয় মাস 
ধরিয়া তাঁহাঁধিগকে গুচুর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । এই 
সকল পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আলুকে কেজ্ 
করিয়া নান! প্রকার খাগ্য তৈয়ারী কর! যায় অথবা আলু মিশ্রণে যে 
খাঁদ্য হইতে পারে ভাভার সহিত সবুজ শাক সন্জী, মাখন জাতীয় পদার্থ, রুটি 
এবং ছানা জাতীয় পদ্দার্থ, ডিম্ব, দ্রগ্ধ গ্রভৃতি মিলাইছা পূর্ণ ও পুটিকর 
পাদ ভইতে পারে। 

যাহাদেক রক্তে ইউরিন্জ এসিড আছে তাভাদ্দিগকে বার বার আহার 
করাইয়াই রক্ত দোষ শুন্য করা হয়। এই চিকিৎসা! সর্বজনবিদিত । 
রোগীকে আলু মাখন ও সবুজ শাক সী কিছু কাল ধরিয়া সেবন 
করিতে দেওয়া হয়। রোগী যাহাভে প্রচুর পরিমাণে আলু গ্রহণ করে 
তাহার জন্য তাহাকে উৎসাছিত করিতে হয়। আলু সেবনে ইউরিক্‌ 
এপসিড দ্রবীভূত হয় এবং মৃত্রাশয় দ্বারা ইহা! শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়। 

আল ভাল করিয়! রন্ধন করিলে সুস্বাছ হয়, অধিকক্ষণ অগ্নির নিকটে 


১৫৬ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ৬্ট সংখ্যা 





বাখিয়! সেকিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আলু তৈল বা ঘ্বুতে 
ভাঁজিলে বাঁ রদ্ধান কবলে হজম করা৷ শক্ত । আলু রন্ধন করিলে উহ! 
নরম হইয় যায় সে জনা উহ। বস্ত্র দিয়া ঢাক! দিতে হয়। 

আলুর পরই উপকারা উদ্ভিদ বিলাতী বেগুণ। অনেকে বলেন যে, 
_ ইহ1 সেবনে ক্যান্সার বা কর্কট রোগ হয়. ইহা অত্যন্ত ভুল। জনসাধারণ 
মাংস কম ভোজন করিয়া অধিক বিলাভী বেগুণ সেবন করিলে সম্ভবতঃ 
এদেশে ককট রোগে মৃতার হার কম হইত । যাহারা অধিক পরিমাণে 
ছান! জাতীয় পদার্থ বা মাংস সেবন করে ভাহাদের মধ্যেই প্রধানত: 
ক্যান্সার বা কর্কট রোগ দেখ! যায়। যতই মাংস স্তন বাঁড়িতেছে 
"তই ক্যান্সার বা কর্কটের গ্রাবল্য বাড়িডেছে। যে সকল জন্তর মাংস 
সেবন করা হয় তাহাদের মধ্যেও আবার রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বিলাতী বেগুণে উদ্ভিজ্জ মৌলিক পদার্থ এবং জীবন রক্ষার প্রধান 
দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে ইহা অতি 
উপকারী । ( পঞ্চায়েৎ) 


শোক-সংবাদ 

শ্রীবুন্বাবন ধামের মাধব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্প্রদায় ভুক্ত স্ুপ্রসিদ্ধ 
গরাণহাটা কার্তন গায়ক পাঁওও অদ্বৈত দান বাবাজী মহাঁশয় গত ১৯শে 
পৌষ ৯৮ বৎসর বয়সে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন । কেবল ষে কীর্তন গায়ক 
বলিয়৷ তাহ।র গ্রসিদ্ধি ছিল তাহা নহে, সংস্কত সাহিত্যে তাহার বিলক্ষণ 
বযৎপত্তি ছিল। আহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রামডাগবত, যট্পন্দর্ভা দি 
অধ্যয়ন করিয়া! শ্রীবৃন্দাবনে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত তিনি একটা টোল স্থাপন! 
করিয়াছিলেন। তাহার নিজ হাতে গড় কীর্তন গায়ক ও মুদঙ্গ বার্দক 
অনেকেই এখন জন সমাজে স্ুপন্ধিচিত। বঙ্গদেশে বারেন্্র কামস্থ 
ংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) বন্ু্দিন পুর্তর হইতেই ইনি বিরক্ত 


মাঘ, ১৩৩৬ ] বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য ১৩৭ 
সিসি উস 


বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিয্া কঠোর সাধন! করিয়াছেন। ইহার গুণে সকলেই 
ুগ্ধ। শ্রীবৃন্দীবনে এবং অন্তান্ত স্থানে সকলে ইহীকে “পণ্ডিত বাবাজী” 


বলিয়াই জানিত। শেষ বযসে ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীশ্রীকাঙ্গালী মহা" 
প্রভুর বাটাতে অবস্থান করিতেন | 


বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তুব। 


হ্মহার্াধজ] উ্রী্পচ্ল্ত্র ম্নল্দী ।_-কাঁশিম বাজারের স্বাম- 
ধন্ত ৫ষ্চব মহারাজ! মণীন্দ্রচ্দ্র নন্দী বাহাদুরের সযোগ্য পুত্র মহারাজ 
কুমার শ্রীযুক্ত আশচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে বড়লাট বাহাছুর “মহারাজা” 
উপাধিতে ভূষিত করিদাছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। 
পত্রান্তরে প্রকাশ, বড়লাট বাহাদুর বঞঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের মারফতে 
উুযুক্ত শ,শচন্দ্র নন্দী মহ্তাশকে এ উপাধি দান করিক্াছেন এবং বাঙ্গালার 
লাট বাহাছুর নবীন মহারাজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিমীছেন। 

মভারাজ। শশচন্ত্র নন্দী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, তাঁহীর অমাঁগ়িক 


ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করিরাছি। স্বীয় মহীরাজা মণীন্দ্রচন্্র যেমন 
মাতামহী মারা স্ব্ণমঘীর মহান্‌ হৃদর লাভ করিয়া আপনার ব্যবহার 


গুণে শুধু কাশিম বাজারের নহে -বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর হাদয়ের অধিরাক্ত 
হইয়াছিলেন, মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র ভেমন পিতু হ্বদয়ের ওদার্ধ্য দ্বারা যশঃ 
লাভ করিবেন এ আশ! আমাদের অবশ্তই হয়। শটতগবান ন্বীন 
মহারাজের সর্ববিধ মঙ্গল করুন । 

উীতলখাকুণ্ডে ন্মুতল তন্বাইত্ত।--পত্রান্তরে 
প্রকাশ, বিগত উথান দ্বাদদশী হইতে শ্রীযুক্ত উদ্ধবন্দাস বাবাজী মহাশয়কে 
্রীরাধাকুণ্ডের সেবাইতপদে শিযুক্ত কর! হইগঘাছে। আমরা ইতিপৃর্কে 
কুগ্ুদ্ধয় সংস্কারের জন্ত সাহাষ্য প্রার্থন! করিয়া তক্তিতে এক আবেদন 
পত্র প্রকাশ করিয়া, ছিলাষ, স্ধারণের অবগতির জন্ত জানাইতেছি যে, 


১৫৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্য। 





অতঃপর সাঠাযা দাভাগণ যে সাচাষা পাঠাইবেন ভাহ! এই নৃতন সেবাইতের 

নামে পাঠাইবেন। 

প্রস্মীগে কুম্ভঙ্মেলী1-এই মেলা উপলক্ষে নিখিল ভারত 
শমাধব গৌড়াজা বৈষ্ণব সম্প্রদাঁ যে আয়োজন করিয়াছেন তাঁহার সংবাদ 
সব্বসাধারণের জ্ঞাত কারণ শামরা নিয়ে দিলাম । 

ভরেনণম হরেনাম হরেনগমৈব কেবলম্‌। 
কলো নাক্তোব নাঁস্ত্যেব নাক্তেব গতিরন্ঠথা ॥ 

এবারে প্রমাগে কুস্ত মেলা অনেক নকল গৌড়ীয়! বৈধুব আম্প্রদায় 
দেখ! দিফাছেন, সেজগ্ সব্ধসাঁধীরণকে জ্ঞাত করা যাঁউভেচছে যে, যদি 
আপনি আসল প্রাচীন নিখিল ভারত ভ্ীমাধ্ব গৌড়ী৮। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
সঙ্গলাঁভ করিতে এবং কলি পাবনাবতাঁর শ্টগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুমোদত 
শ্রীহরিশাম মভামন্থ লাভ ক্বিয়া পারমার্থিক উন্নতি করিতে চান তাহ 
ভইলে এই গ্ুযোগ ছাঁডিবেন না। উক্ত সম্প্রদায়ের আনক পণ্ডিত আচার্য 
গোস্বামী মগ্রান্ত এবং বনবাসী ট্বঞ্চব সাধুগণ মেশার এলাকার মধ্যে 
থাকিয়া সব্বদাহ সব্বসাধধরণকে শ্ীগোরাঙগতত্ব এবং শ্রীরাধাঁরুষ্চতত্ব সম্বন্ধে 
উপদেশ শিক্ষা দীক্ষা ৪ ভীহরিনাঁম মহানগর দিতোছেন এবং অহোরাত্র 
(মকর সংক্রান্ত হইতে মাঘী সংক্রান্তি) এক মাস কাল শ্রীশ্রীহরি নাঁম 
সংস্টার্ভন করিতেছেন ; এরূপ সৎসঙ্গ তাগ করিবেন শা। এালজম্বাচন 

অমহোকাী এ জভ্বিশ্বাজ্ত জ্ঞ্ীীহপ্িশ্লাস্ম গহনহক্দীভুডন্ন 
হহানে ভারভবাসী মাত্রেই যোগদান করিয়া সব্ধরকমে উতৎ্সাঁভিত করুন-_ 
তই আমাদর বিনীত নিব্দেন। মেলার ঠিকানা সমাজ 
উ্ীন্লিত্তযান্নল্দ চ্্তনি বাজাজ, কাক ₹স্প্রচ্গাস্ত 
তেল াজঙল] চাননি নুচজ্ভিস্মেভল1 
অৈলাহা নীচ ক 
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* এবার প্রয়াগে কুম্তমেলীয় পরিব্রাজক পন ' গৌরগোগীদ।স মহা 
শয়ের অদমা উৎসাত.পরিশ্রম এবং চেষ্টায় প্রাচীন গৌড়ীয় .বঞ্ব সম্প্রদায়ের 
উন্নতী কল্পে উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি বাঞঙ্গল। হিন্দি এবং ইংরাজীতে ছাপাইয়া 
ভারতের সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সর্বজাতীয় হিন্দুর মধ্যে বিলি 





মাঘ, ১৩৩৬] বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য ১৫৯ 





বুলিক্গাত। পৌডরীস্ু-বিযণ্ুব-সম্মিল-ন্নীব সভাপতি 
__ প্রভৃপাদ শযুক্ত অতুলরুঞ্চ গোস্বামী মহোদয় ঢাকা সহরে কয়েকজন 
উদ্ধেগী ভক্তের চেষ্টায় একটা বৈষ্ঃব সম্মিলনী স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার 
বাষিক আঁধবেশনের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। আগামী ১৭ই, ১৮ই 
ও ১৯শে ফাল্ন অ.ধবেশনের দিনস্থিণ হইয়াছে । উত্ত সম্মপনীর কর্তৃ" 
পক্ষ এ উপলক্ষে একটী বৈষ্ণব-প্রদর্শনী কগিবার সঞ্চল করিয়া যে 
আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন আমরা তাহা নিয়ে মুন্রত করিপাম। 
এ বিষয়ে যিনি যতটুকু সাহাধ্য করিতে পারেন করিবেন হহাই প্রার্থনা । 





শশা ২ ৮ শিপন তি ০ 


» পপ ম্পসিজত ৯ পরি 


হহয়া চারু কার্ষোর অনেক সহায়ঠা করিজাছে। অনেক্েহি বোধহয় 
শুনিয়াছেন"বা জানেন আজকাল নানা রকম ভুঁইফোর গৌড়ীয় সম্প্রদায় 
বাহির হইচা সাধারণ ধন্ম পিপাস্থ সুধীঞজনকে প্রতারিত করিতেছেন 
কারণ উক্ত পরিব্রাজক মহাশয় প্রায় পাঁচ ব্মর যাবৎ পদব্রজে সারা 
ভারতবর্ষ তের হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া অনেকের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রতু 
বা গৌড়ীঘ টৈষ্ঃবধম্ম সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া অধগত হইগাছেন যে, 
কেবল বাঙ্গলা, উৎকল এপং কতক বিহারদেশবাঁনী ও আঅন্তান্ত দেশের ২1৪ 
জন ভদ্রলোক ছাড়া এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না। কাজেই তিনি 
'বদ্ধপরির হইয়াছেন সারা ভারতবর্ষে প্রচার কার্ধোর দ্বারা শ্ীমন্ম্া প্রভুর 
সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। উক্ত বিজ্ঞাপনটি নানা ভাষায় অনুবাদ 
করিদা প্রার সমস্ত ভারতের ১৬।১৭ খানা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন 
গৌরভভ্ত পাঠকগণের নিকট তার সবিনয় শ্রার্থনা সকপেই তার এই মহৎ 
উদ্দেশ্য পাধনের সহায়ত করিবেন । তিনি এই মেলান শ্রবন্দাবন নবধীপ 
ও পুরিধাম হইতে প্রায় ২৫০।৩০০ মুক্তি বরকত বনধাসী ভজনানন্দী বৈঞ্ব 
এবং ভক্ত আনাইয়া তাহাদের ঘ্বাগা এক মাস অহোরাত্র হারনাম 
মহামন্্র নামকীর্ভন করাইতেছেন, তাহাতে দর্শক বৃন্দের৷ প্রচুর প্রেমানন 
লাভ করিতেছেন। কুম্তমেলার অন্তে প্রচার কার্যের জন্ত পুনরায় 
ভারতভ্রষণ করিবেন সঙ্কল্ল করিয়াছেন । পাঠক মহাশয়েরা তাহাকে যিনি 
যে প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন করিবেন তাহা হইলে সহজেই উদ্দেশ 


১৬০ ভক্তি [২৮শ বর্ষ ৬ সংখ্যা 





শ্রীগৌড়ীয় বৈষুর সন্মিলনীর বার্ধিক অধিবেশন 
ও বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী, ঢাকা 
১৭ই ১৮ই ও ১৯শে ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ১ল1, ২রা ও ৩রা মার্চ ১৯৩৯ । 
সহ্ৃদয় ভক্তবৃন্দ__ 
আপনাদের শুভেচ্ছা, স্গানুভূতি ও সভায়তায় সম্মিলনী এ ষাবত 
বিভিন্ন স্তঘনে সতী অনুষ্ঠান করিখ। শ্লীভগবানেক কথ। ও গালে ভক্ত ও 
ভগবানের সেবা করিবার জন্ত ধত্বু করিয়া আপিতেছেন। বর্তমানে 
স্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সময নিকটবর্তী, এই উপলক্ষে বিপুলভাবে 
টবঞ্ব প্রদর্শনী করিবার জন্য ব্যবস্থা কর! হইতেছে । এইকপ প্রদর্শনী 
এই প্রদেশে নৃঠন 1 বৈষণবের দর্শনীর ও জ্ঞাতব্য বহুবিধ সামগ্রী এখনও 
অনীদরে রহিয়াছে । ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয় বিশেষ যব ও অর্থ ব্যয় করিয়া 
বৈষ্ণব গ্রন্থের বু পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের অগ্ুমতি পাইলে 
সেই সকল প্রস্থ প্রদর্শনীতে দর্শনের জন্ত রাঁখা ভইবে । ইহা ভিতর টবঞ্চৰ 
ধশ্মসপ্ঘন্ধীয় ইতিহাস, ভূগোল, নকৃসা, সাহিত্য, দর্শন, কাঁবা, নাটক, চিত্র, 
শরী্রীমন্মহীপ্রভৃর ও ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর, বঙ্গের আদি কবি 





সাধন হইবে । এহ ব্ষিয় কোন্‌ পত্রা্দি বা অর্থ সাহাষ্বা পাঠাইতে হইলে 
010 74301“1370216”  পাঠাইবেন।  কুস্তমেল! উপলক্ষে আরো 
কিছু নিব্দেন আছে । আপনারা সকলেই বোঁধহয় জাঁনেন যে, উক্ত 
সম্প্রদায়ের কোন বিষয় সম্পত্তি জায়গীর ডেজারশ ঝ! বুতি বন্দোবস্ত নাই 
অথচ এই এক মাস প্রয্নাগে ২৫০1৩০০ মুস্তি ভক্ত এবং টৈধঃব সাধুদের লইয়! 
কল্পবাল করিতে নানা রকমে যাভায়াঁত ট্রেণভাড়া, তাৰু ভাড়। ইত্যাদি 
নানা রকমে প্রাম পাচ হাজার টাকা ব্য হইবে ইহা! কেবল আকাশবৃ'ত্তর 
উপর এবং গৌর তক্তবুন্দের ক্কপার উপর নির্ভর । বিনি যাহ সাহায্য 
করিতে পারেন ভঞ্জি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঁঠাইলেই তিনি পাইবেন । 


( প্রীতক্তি-কার্যাধ্ক্ষ। ) 


মীঘ ১৩৩৬ বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য ১৬১ 


আকসা 





ব্যাসাবভার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাঁকুরের শ্রীঠন্ত লিখিত" শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, 
শ্রীমন্মহা প্রভৃর শ্রীমগের বস্ত্র ও সিদ্ধতক্তগণের ব্যবহ্ৃত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার 
জ53 বিশেষ বন্দোবস্ত কর! হইতেছে। পাট পাণিহাটার বৈষ্ণব এতি- 
হাসিকদ্রব্যাদি সংগ্রাহক সুলেখক ভক্তগ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট 
মহাশয়কে প্রদর্শনীর (নীষ্ঠৰ বর্ধন করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে 

রুপালু সুক্তবুন্দের নিকট বিনীত প্রার্থনা বৈষ্ণব পুথি, শুমন্দির, শ্রীবিগ্রহ 
ব৷ তীর্ঘক্ষেত্রের ফটো! ও চিত্র, মুদ্রিত গ্রন্থ শ্রাগোরাঙ্গ ও আরাধাগোবিন্দের 
লীলা-চিত্র, ভক্গণের ফটো। ও হস্ত।ক্ষর, বংশ্বলী, প্রাচীন যুদ্র। প্রভৃতি, 
ধন্মভাব উদ্দীপন করে এইরূপ যে কোন সামগ্রী আমাদের নিকট 
প্রেরণ করুন । প্রদর্শনীর অন্তে গ্রুদশিত সামগ্রী বিশেষ যত্ব সহকারে 
ফেরৎ দেওয়। ভইবে | বিভিন্ন শ্রীহপি সভখর মাননীয় সম্পাদক মহোদয় 
গণের নিকট প্রার্থনা, তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ সাহাধ্য করিবেন এবং 
কূপা করির! অবিলম্বে শ্রীহরিসভার সম্পাদকের নাম চিকানা প্রত্তৃতি 
সন্মিলনী কাধ্যালর ঢাঁকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। 

সন্মিলনীর সাফলা নব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সব্বপ্রকাঁর সহায়তার 
উপরেই নির্ভর করিতেছে । অতএব একান্ত প্রার্থন। ভক্তবুন্দ যথাসাধ্য 
অর্থ সামর্থা ও প্রতিদান করিয়া আমাদিগকে কৃতীর্থ করুন এবং শ্রীগৌর- 
স্রন্দরের আনন্দ বর্ধন করুণ । (োকবিক্ভ্রম্দ 1) 

জীব ন্ম "দ্বীপে উৎসব । আগামী ১৮ই ফাল্তন ইং ২রা 
মার্চ রবিবার শুর্লা-দ্বিতীয়া উ্রীতীসমত জানালস্ম্প চল্পশচ্শতন 
ফ্রেল-(৬পুরীধামের অাড়লাবাজসঈ) মহোদয়ের চতুর্বিংশতি 
সাম্ঘংসরিক স্মরণমভোঁৎসব তিথি । এ তিথির আরাধনা উপলক্ষে নিয় লিখিত 


কার্ধ্যাবরী অনুষ্ঠিত হইবে। ূ 
৮ই ফান্তুন ইং ২০শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অষ্টমী, সীমান্তে শ্র্রীমহোত- 


' সবের শুভ অরধিবাস। 
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ইং ২১শে ফ্রেব্রুমারি শুক্রবার নবমী হইতে ১৭ই ফাল্তুন ইং ১ল! 

মার্চ শনবার প্রতিপদ পর্যান্ত নয়দিবস ব্যাপী অঙ্োরাত্র 
আঃনামসন্ীর্ভীন | 

ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুগারি শুক্রবার অমাবস্যা উল্লীউীভতু 
বালাকস্মল ছেলের সন্ধারভ্ডিন্বেক। 

ইং হর! মার্চ রবিবার দ্বিতীয়া, প্রাতে জ্রীউ্রীষ্মৎ ব্রা 
ব্স্মন চেক জ্ুচ্িল্5 সন্ীর্ভনান্তে আীনগরসন্ীর্ভন, 
মধ্যাহ্কে আশ্মন্মা প্রভুর ভোগ আরাধনা এবং ব্রাহ্ষণ-বৈষব ও 
দারদ্র নারায়ণ সেবা । 

ইং ৩র! মার্চ সোমবার তৃতীয়া, অপরাহ্কে শ্রীগ্রস্থ পাঠ পরে 
শ্রীনাম সন্থীর্ভন। 

ইং ৪ঠা! মার্চ মঙ্গলবার চতুাঁ, শ্ীশ্রীরাধারমণ দেবের গুরুদেব 
উত্রীীমম পৌন্রীহলিলাঙন বান্াভ্দী আহা 
মহাঁশছের স্মরণ-মহোত্সব তিথি উপলক্ষে মধ্যা্কে শ্রশ্রীমন্মহা প্রভুর 
ভোঁগ-আরাঁধনা, ব্রাহ্গণ-টবষ্ণবাদদি সেবা, এএম্নপক্র- 
হনহস্কীত্ডনান্তে মহোতৎ্সব সমাপ্তি। 


ভ্রভভিজ্লীকুখল- নানা প্রকার দৈব তুর্ঘটন। ও ছাঁপাখানার গোল" 
মালে বর্তমান মাসের ভক্তি এক ফন্া কম করিতে হইল। পাঠকগণ 
ক্ষমা করিবেন। 


প্রেমানন্ন-সংবাদ ৮১ 


তুমি সকল ইীন্জ্রিয়ের অধাশ্বর, তুমি হ্বদয়ে থাকিয়া যেমন করাইবে, আমি 
তেমনই করিব। তুমি আমাকে অসতভাব হইতে সতভাবে প্রেরণ কর, 
অধন্ম হইতে ধন্মে মাত পাও) আমি তোমার কৃপা-শক্তি পাইয়া সংসাঁর- 
যাত্র' নির্বাহ করিয় শাস্তি লাত করি। 
যজ্ভিভির্ধজ্ঞপুরুষে! বাস্থদেবশ্চ সাত্বতৈঃ। 
বেদাস্তবেদিভিঝিষু্ঃ প্রোচ্যতে যে! নতোইন্যি ভং ॥ 

অর্থাৎ ষাজ্জিকগণ ধাঞ্াকে যজ্ঞপুরুষ বলিয়। জানেন, বৈষ্ণবগণ ধীহাঁকে 
বাহ্থপেবন্ধপেচিস্তা করেন এবং বেদাস্ত-তত্বঙ্েরা ধাহাকে বিশ্বব্যাপী বিষু 
বলিয়৷ কীর্তন করেন, আমি সেই সব্বজনসেব্য শ্রীহরিকে 
করি । রসিকটীদ! এইজূপ ভাবে বাহার যেমন সমগ্র ও সামর্থ, তিনি 
তদনুসারে প্রার্থনার ভাবে ভগবদ্গুণান্রুবাদপুর্ণ গ্লোকাদি পাঠ করিয়।, 
অথবা যে কোন পপ্রকাঁরেই হটক প্রোণ্রে ভাব শ্রীভগবানকে জানাইয়া 
প্রফুল্ল চিত্তে শয্য। ত্যাগ কারবে। এই ভাবে প্রাথন! করিয়া কার্ধ্য 
করিতে পারিলে মনের সকল অসৎভাব বিদূরিত হইবে, সন্দেহ নাই। 

রসিক 1--গুরুদেব ! আপনার উপদেশ অতি মধুর, কিন্তু আমার 
মন তর্কনিষ্ঠ, তাহ মনে পুনঃ পুনঃ নান। প্রশ্ন উঠে । যদি অনুমতি করেন, 
তবে আপনার নিকট নিবেদন করি। 

প্রেম ।--বৎস ! তৌমার সঙ্কুচিত হইবার কোনই কারণ ন।ই। তুমি 
নির্ভয়ে তোমার সন্দেহ বাক্ত কর; আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিতে যত করিব। 

রসিক গুরুদেব! এই যে আপনি প্রার্থনা-শ্লোকগুলি বলিলেন, 
প্রাণে ভাব না আসিলে কেবল অপরের রচিত শ্লোক মুখস্থ করিয়া বলিলে 
কি হইবে? 

প্রেমা 1--বৎদ! তোমার প্রশ্ন সমীচীনই হইয়াছে। এরূপ প্রশ্ন 


অনেকেরই প্রাণে উঠে। যাহা হউক, তুমি বোধহয় মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস কর; 
শু 


৮২ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


প্রত্যেক বর্ণের এক একটি পৃথক পৃথক্‌ মৃত্তি আছে। তাহার পর আবার সিদ্ধ 
আধ্য খধিগণের রচিত বাক্যাবলি ষে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, তাহ! সহজেই 
বুঝতে পার । তোমাকে পাঁহসের সহিত বলিতে পারি যে, আর্ধ্য খষিগণের 
আচরিত পথে চজিলেই প্রাণে ভাবের উদয় হয়। তবে যাহার হৃদয় পুর্ধ 
পুর্ব জন্মের স্রুতিবলে নিশ্খুল আছে, তাহার অতি শীঘ্র শীত্র ফল হয়, 
আ'র যাঁভার তাহা নাই, ভাহারও অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমিক ফললাঁভ 
তয়। শক্তিসম্পন্ন পুরুষের বাকা কখনও বুথা হইবার নয় | 

রসিক ।-_ গুরুদেব ! বুঝিলাম ফে, প্রীচান আধা খধিগণ যাহ করিয়। 
গিয়াছেন,আমরা সেই পথে চলিলেই আনন্দ পাইনে পারিব। কিন্ধ গুরুদেব! 
প্রভাতে উঠিয়া যে এম সকল করিতে ভয়, কৈ, ইহা ত জানিতাম না? 
আর কাঠ।কে কাঁপতেও ত দোৰ নাই) ভাই নিজেও কার ৮11 এ ে আত 
হন্দর ব্যবস্থা) আমার বড়হ আনন্দ হছে! দেব! প্রাচীন আধ্য- 
সম্তানগণ সকলেই কি এইরূপ গ্রার্থশা করিয়া পরে সংসার করিতেন ? 

প্রেমা |-হা বাবা? ইচ্ছা ভোমাকে অতি সংক্ষেপেই বলিশাষ। আধ 
খধিগণ যাহা করিজেন, সে সকল অনি বিস্তুত। ম্মাধ্যখযিগণ এই সকল 
সদনুষ্ঠানের বলেই সংসাঁব করিয়া নিরাসক্ত ছিলেন ;বহু পরিজন পরিবুত 
সংসারে তীভাদের মন চঞ্চল হইত না। আর আজকাল হম ত নিঃস্স্তান, 
স্্রীভীন, সম্পদশ্তীন অর্থাৎ কোন কিছুই নাই, তবু এমন কল্পনার দাস, 
দুরাশার বশীভূত যে, ধিন দিন যে আযূক্ষীণ হইডেছে, তাত! দেখিয়া 
দেখে না। বৎস! তুমি ইহ! নিশ্চয় জানিবে যে, দশ দিন নির্বিক্ষেপে 
অতি শুদ্ধাচা"র যঞ্ার্দির অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, একদিনের সরল 
প্রাণের প্রার্থনায় তাহ] অপেক্ষা অনেক বেশী ফল লাভ হয়। প্রাথনায় 
পাপ দূর হয়, প্রার্থনার বলে মহা'পাঁপী দুরাটারীও শ্রাভগবানকে আকর্ষণ 
কঝিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ ষুণ্তি ধরাইস্গা, যোগিগণের বহু জন্মের ধ্যানেও 
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ধাহার দর্শন সুলভ হয় না, তাহার দর্শন লাভে কৃভার্থ হয়ু। বিশেষতঃ 
কলির জীব হুর্বণ,ষাগ যজ্ঞ ব্রত ৩পস্তার শক্তি নাই, ইহাদের সেই সর্বশক্তি- 
মান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন আর উদ্ধীরের উপায় কি আছে? 

রাসক ।--শাচ্ছ। গুরুদেব ' নিদ্াভঙ্গের গর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 
গাত্রোখানের পর কি কর! কর্তবা ? 

তমা ।_-বৎম 1 '£ই ভাবে প্রার্থনা শ্বারঠা গান্রোথান করবি পর 
যথাবিধি মল-মুক্র ভাগের বাবস্থা আছে । মল-ম্জ্রের বেগ কখনও রোধ 
করিবে না, উচ্ভাতে নানা পকার কিন রোতগর উৎপত্তি ভয়। 

রসিক 1--প্রভো ! মল-মুত্র াগেরও কি কোনরূপ বিধ মাছে 5 

প্রেমা 1-বৎস। খধষিগণ শামাদিগের যত কিছু কার্মা, সমস্তই বিধি 
অনুযাণী করিবার বাধস্থা করিয়াছেন। ্াতঃকালে নৈঝধত কোণে 
যাইরা মল তাগ কাঁগতে ৯য্৮। নিজের হায়ার এবং গো, স্ুর্ধা। পায়ু, গুরু 
ও ব্রাহ্মণের সন্মুগে মলমুত্র তাগ করিবে না! কষণ করা ক্ষেত্রে, শ্হ্যমধো, 
গোচারণ স্তানে, জনসমাজে, পথমধো, নদী প্রভৃতি তীর্থগলে, জলম্দ 
জলাশয়ের তীরে, শ্মশানে মনমুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ । দিবসে উত্তরমুখ 
ও রাত্রিতে দক্গিণ-মুখ হইয়া, বক্সদ্বার। মস্তক আবহ করিরা নিঃশব্দে মল-মুত্র 
তাগ করিবে! ব্রাঙ্গণগণ এ সহয় দক্ষিণ কর্ণে যজ্জোপবীত রাখিবে, 
আর ক্র্রিয়াদি যক্তরস্ত্রধারিগণ কর্ণে অগবা মালার স্তায় পৃষ্ঠদেশে লঙ্বমান 
ভাবে রাখিবে। পাছুকা পরিধান করিয়া! কিংব। জলপাত্র তস্তে লই! 
মল-মুত্রে ত্যাগ করিবে না। বম ! এই যে নিয়ম বলা হইল, বিঃশষ বিপদ্‌- 
কালে এবং বিদেশে গমনাগমন কালে বা রুণ্বাবস্থায় যাভাতে কষ্ট হয়) 
সেইরূপ না করিয়া, স্ুবিধাঁম্ড ভাবে মল-মুজ্র ত্যাগ করিলে নিরম ভঙ্গ 
জনিত পাপহ॥ না। এছী ভোমাকে পুঝ্ু হইতেই বলিরা ক্রাখিলাম 
গ্রস্থাদিতে এাবষণ খিস্তু 5রূপেই আছে। 
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রসিক ।--গুরুদেব! যে সকল নিয়ম আপনি বলিলেন, এ সকল কি 
পালন করা সকান্গর পক্ষেই সুবিধা হইবে? 
প্রেথা 1-বৎস' তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি । তুমি সহরবাসী 
লোকের সম্বন্ধ বলিতেছ। এই যে সকল নিয়ম বল! হইল ইচ1র সকলগুলি 
প্রতিপালন করিতে হহলে গৃহে থাক] চলে নাঃ ইহাই ত তুমি বলিবে? 
তাই তোমাকে বলিয়া রাখি, গৃহী ইহার মধ্যে যুতগুলি পারিবে, পালন 
করিবে, তাহ হইলেই হইবে । কিন্তু সামর্থ থাকিতে না কারলে প্রত্যব্যয়ের 
ভাগী হইতে হইবে! 
রসিক ।--প্রভে। ! তারপর ক করতে হইবে? 
প্রেম! ।--বৎস। ইহার পর শাস্ত্র, দন্তধাবনাদি করিয়। ন্নানের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সকল শাস্্ে সকল খষিগণই প্রাতঃম্গীনের বিশেষ উপকারিতা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। সুধ্ণোদয়ের পুর্ধে স্নানের বিশেষ ফল আছে। 
শক্ত বলিমীছেন,৮- 
যামাং চ যাঙ্গনাছু:খং নিতান্গায়ী ন পশাতি । 
নিতান্নানেন পৃয়ন্তে অপি পাপরুতো নরাঁঃ ॥ 
অর্থাৎ নিত্যন্নানশীল ব্যক্তির যাতনা ভোগ করিতে হয় না; এমন কি, 
নিত্যন্নান দ্বারা মহাপাতকাওনজ পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
প্রাতঃন্নানেন নিষ্পাপ নরে। ন নিরয়ং ব্রজেৎ । 
যে পুনঃ স্রোতসি সানমাচরস্তীহ পব্বণি ॥ 
তে নৈব ছুর্গতিং যাস্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু। 
ছুঃস্বপ্রং দুষ্টচিস্তা চ বন্ধ! ভবতি সব্বদ] ॥ 
অর্থাৎ মন্ধয্য প্রাভঃস্ান করিলে নিষ্পাপ হয়, আর জ্াহাকে নরকে 
গমন করিতে হয় না। ধাহারা পর্বদিনে অর্থাৎ অমাবন্তা পুর্ণিমা, সংক্রান্তি, 
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একাদশী প্রভৃতি দিবসে আোডজলে প্রীতঃম্সান করেন, তাহার! কখনই 
দুর্গতি প্রাপ্ত হন না এবং নীচ ষোনিভে জন্মগ্রহণ করেন না! । তাহাদের 
অসৎচিস্তা একেবারে হ্দয়ে উদয় হয় নাঁ। ক্ব্রিসংভিতাদি গ্রস্থে স্নানের 
বন বন্ছ প্রশংসা কবিয়াহেন, বিস্তৃতিভয়ে উল্লেখ করিলাম, না। 

রসিক ।__দেব! মান না করিলে কি কোন দৈবকার্ষো অধিকার য়ন! ? 

প্রেমা।-বৎস ! স্নান না করিয়া মণ্ুষ্য জপ, ভে।ম এবং দেবাচ্চন, এমন 
কি, ভোজন করিবারও যোগ্য হয় না। শান্ত্রবঙেন,-ম্নান না করিম 
কোন কাধ্য করিলে তাহা নিল্ষল তয়। আঁর প্রাতঃস্ানে বল? বীর্য, 
ধারণাঁশক্তি ও মনের প্রসন্ত্রভা বৃদ্ধি পায় । গৃতস্থের স্হা হইলে প্রাতঃকালে ও 
মধ্যা্ছে ছুইবার স্নান করা প্রসস্ত, অন্ুস্থ শরীরে কিন্তু কোন নিয়ম নাই । 

রসিক ।- গুরুদেব ! কিরূপ জলে স্নান করা বিধে় ? 

প্রেমা ।-বৎস! জল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম গৃস্থের রাখা অসম্তব। 
স্থতরাং যেখানে যেরূপ জল পাইবে, তথায় সেই জলেই ম্লান করিবে। 
তবে গঙ্গাদদি তার্থে ম্নান সম্ভব হইলে আর কুপাদিভে স্নান করিবে না, 
ম্োতজন্ই সর্বথা ম্নানে প্রশস্ত । দেখ, জল সাক্ষাৎ শারায়ণ) যে কোন 
জলই হউক না কেন, শ্ীনুগবাঁন্কে স্মরণ করিলেই সেই জল পাপহারী 
গঙ্গাজলের সর্ূশ হয়, সন্দেহ নাই তবে সনের পুর্বে কুপাঁদিতে 
তীর্থাবাহন করিয়। শান করিবে । 

গঙ্গে চ যমুনে £চব গোদাবরি সরস্বতি | 
নন্দ্েদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্‌ সম্িধিং কুরু ॥ 

অর্থাৎ হে গঞ্গে | হে ষমুনে ! হে গোদাবরি | হে সরন্বতি! হে নম্ম্দে ! 
হে সিন্ধু! হে কাবেরি ! এই জলে আপনার! অধিষ্ঠান হইয়া আমাকে পবিত্র 
করুন। কেহ কেহ আবার কেধলমাত্র পাপগারিণী গঙ্গাকেই তাহার 
দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করেন। যথা,__- 
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নলিনী নন্দিনী সীতা মাজিনী চ মহাপগা। 
বিষ্পাদাজসম্ভূত। গঙ্গা ভ্রিপথগা মিনী। 
ভাগীরথী ভোগবতী জান্ববী ব্রিদশেশ্বরী | 

পরে জলকে অতি পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া তাহাতে ম্নীন করিবে। 
অনেকেই সঙ্গল্প করিরা সান করেন, অসমর্থ পক্ষে তাহ না করিলেও দোষ 
হয় না। বান্রিবাঁম কাঁপড়ে বা অপবিত্র কাপড়ে কখনও ম্নান কারতে নাই। 
স্নানের সময় জলের মধ্যে মল-মুত্ত্র পারতাগ কর! নিষিদ্ধ । প্রথমে জল 
মন্তকে ম্পর্শ করিয়া পরে পারদ স্পশ কাঃবে। বৎস! বাহক স্নান 
এইরূপই সংক্ষেপে বলিলাম । এক্ষণে অন্তর শুদ্ধ করিবার জগ্তঠই একটা 
কথা বঙ্গিতোছি, শ্রবণ কর | জলের দ্বারা বাহিরের মলিনতা দৃরু হয় বটে, 
কিন্তু হৃদয় পবিত্র করিতে কেবল মাত্র সেই গুরুর উপদেশ।নুসারে ইষ্টদেবের 
ভাব ভিন্ন আর কিছুই নাই ।_-ভাব-বারিতে হৃদয়কে ডুবাহয়া দিতে হইবে, 
তাহা হইলেই অন্তর বাহির শুদ্ধ হইবে । নতুবা ভিতর অপবিভ্র রাখিয়া 
দীর্ঘকাল বাহক ন্নানেও কোন ফল দেখা যায় না,বরং অভিম!নই বুদ্ধি পাপ্প। 

রসিক দেব! ভাঁব লাভ করিবার প্রধানতম অবলম্বন কি? 

প্রেমা ।-_-বৎস ! শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমার স্মরণ ও কীর্ভন 
করিতে করিতেই ভাবের উদ্দয় হয়|” শবে আমাদের গায় চঞ্চল ও ইন্ট্রিঘ 
সেবাপরাণ ব্যক্তির কতকগ্াপ নিদ্দিষ্ট [নিয়ম প্রতিপালন কর! বিধেছ। 
নিদ্দিষ্ট নিম প্রতিপালনের দ্বারা ক্রমে চিত্ত স্থির হইয়া আহসে এবং 
চিত্ত স্থর হইলে তবে ভাবের উদয় হয়। উপদেশামুত বলিয়াছেন-_ 

বাঁচশ্চ বেগং মন্সম্চ বেগং ক্রোধস্ত বেগং স্বোদরোপস্থবেগং | 
বেগীন্‌ য এতীন্‌ বিসহেত ধীরঃ সব্ধামপী শং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ 

অর্থাৎ বাক্যের বেগ সম্বরণ করিতে হইবে, যাহা ইচ্ছা, তখন তাহা 

বলিবে না, মিথ্যা কিংবা কাভারও অগ্লীতিকর অথব! ক্ষতিজনক বৃথা কথা 


প্রেমানন্দ-সংবাদ ৮৭ 


বলিবে না, অপ্রয়োজনীয় কথ! বলায় দোষ হয়। আর মনের বেগ 
সমব্ঘরণ করিবে, মন ষাভাতে অসৎ বিষয় ক্সা ভারে, যেক্ধপ তাবন! দ্বার! হুব্রয়ে 
কাম, ক্রোধ, লোত-মোস্াদ্দি রিপুগগের উত্তেজনা হয়, সেরূপ বিষয় ভাঁবিবে 
না । তবে মন ধখন একট! ভাবন। ভিন্ন থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে 
পরমেশ্বরের চিন্তাতেই সর্ববধ। নিযুক্ত রাখিবে,তাহ!তে পরমানন্দ লাভ হইবে । 
আর ক্রোধের বেগপ্র স্বরণ করিবে । ক্রোধ হহবামাঞ্রহ তাহাকে প্রঙ্জয় 
দেওয়! বা তাহার ভাবান্ু সারে চলা একাত্ত সব্বনাশের মূল ক্রোধ হুহবা" 
মাত্র সাবধান হুহয়! তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে । আর উদর এবং 
উপস্থের বেগ সহ্য করিবে । খাইবার হচ্ছ হহলেহ অমনি থাহবে না 
বিবেচনা কিয়া আহার করিবে, আর হন্দ্রি উত্বোজত হইলেই তাহার 
কন্ুগমী হইতে নাই, তাহাকে দমন করিবার জন্ত রিশেষ ভাবে চেষ্টা 
করিবে । যিনি সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণা বিচাঁর করিয়া আহার 
নিষ্তার করিতে পারেন, তাহার অজ্তর বাঁচির সর্ব! পবিভ্র থাকে । এইরূপ 
পবিত্র অস্তঃকরণের লোকই অন্তরের অন্তর শীভগবানের নাম ও ব্দূপ চিন্তা 
করিয়। শুদ্ধ হইয়া থাকেন । এরূপ ব্যক্তি পৃথিবার গুরু । 

রসিক ।-_দের ! অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, মন শুদ্ধ থাঁকিলেই 
কইল, আবার সান বা নামের প্রয়োজন কি? এটী কিক্গুপ, দয়া করিয় 
জ্ীমাকে রলুন। 

প্রেমা বৎস! কথাটা অতি সত্য; মন গুদ্ধ থাঁকিলেই বৰ 
হয় বটে, কিন্ত এই মনকে শুদ্ধরাখাই যে বড় কসিন। অথাগ্য কুখাগ্য 
খাইবার জন্য, নানাবিধ প্রকারে ভোগ করিবার ক্তন্ত, নিজ 
নিজ প্রবৃত্ত চরিতার্থ কারবার জন্ত অনেকেই মন শুদ্ধ করিয়া 
থীকেন বটে, কিন্তু শান্ত্রকারগণ উহাকে মনের গুন্ধতা বলেন নাই। 
গম বিল্নয়ে চিস্তারহিত হওয়া ও পবিত্র বিষয়ের উপর (নরস্তর ভাব 


৮৮ প্রেমানন্দ-সংব।দ 


থাকাই মনের শুদ্ধত।। অবশ্ত যদি কাহারও সেইরূপ হইয়া থাকে, 
সর্বদাই সর্বময় শ্ীভগবান্কে অন্তরে বাহিরে লাভ করিতে পারে, 
তবে তাহার পক্ষে আর শুদ্ধাশুদ্ধ কি? ভাঁভাঁর শুদ্বিলাভের জন্ত বাহ স্নান 
না করিলেও দোষ হয় না। 

আর একটী কথা বলিয়া দি। যখন যে তীর্থে স্নান করিবে, তখন সেই 
তীর্থকে প্রথমে নমস্কার করিয়া পরে ক্নান ক'রতে নাঁমিবে। বৎস! 
ভক্তিই মকল কার্ষোর মুল, ভক্তিভীন কার্ধা নিক্ষল বলিয়াই শাস্ত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন । শ্বতরা* ভক্তি সহকার আপন পাপ দূর করিবার মানসে 
সে মঙ্গলময়ের ভাব অবলঘ্ধন করিয়! দেহ শুদ্ধ করিবে। 

রসিক 1--গুরুদেব ! স্সানের পর কি কর! কর্তবা ? 

প্রেমা ।- ম্নানের পর শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়! গুরু ও ইষ্টদেবের ভাব ও 
সম্প্রদায়ের অনুকুল ভিলক্দি ধারণ একান্ত কর্তব্য । 

রসিক 1- পরতো ! তিলক মালা ধারণ করাকে নব্যশিক্ষিত 
যুবক সম্প্রদায় অপভাতা বলিয়! নিন্দা করে। যথার্থই কি ইহ! 

সভাতা? 

প্রেমা 1- বৎস * ঈশ্বর-চিহ্তে চিহ্কিভ হওয়া নিন্দা বা অসভ্যতা মনে 
করিও ন, এরূপ ভাব মনে করিলেও পাপ হয়) গুরুর উপদেশানুযষায়ী 
চিহ্নাদি ধারণ এক প্রকাঁর উপাসনা জানিবে , উহাতে অভিমান দুর 
হইয়া ক্ষমা ও সন্গুপসকল আপনা হইতেই আসিমা থাকে এবং দেভে 
অহং ভান লোপ পাইয়া, আমি তার দাঁস, এই ভাব ক্রমে লাভ হয়। 
অতএব এ দেহ আমার নয়, এ দেছ শ্রীভগবানের, এইরূপ ভাবনা করিয়া, 
সেই মঙগলময় ইষ্টদেবেরই আদেশ প্রতিপালন ও চিহ্ন'দি ধারণ করিবেণ। 
শাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমরা অনেক সময় 
ইহার প্রত্যক্ষ ফলও অনুভব করিয়াছি। ভিলক ধারণের অঠকুল প্রমীণ 
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ভূরি ভূরি আছে, কত খলিব. শাস্ে বলেন__ 
যঙ্ঞোদানং ৩পোঠোমঃ স্বাধায়ঃ পিতৃতর্পণম্‌। 
ব্যর্থ ভবতি শৎসব্বমুদ্ধপুণ্ডং বিনাকৃতম্‌ ॥ 
যচ্ছরীরং মন্ুষ্যা নামূর্ধপুণ্ড বিনাকৃতম্‌ । 
দষ্টবাং টনব তত্ভাবৎ শ্মশান সদৃশং ভবে । ( পদ্মপুরাণ ) 
উদ্ধপুণ্ডে। মৃদী শুভরে! ললাটে যন্ত দৃশ্যাতে 
চণ্ডালোহুপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ধ সনানতম্‌ ॥ ( স্কন্রপুরাঁণ) 
এই ভাবের প্রমাণের অভাব নাই। তবে গ্রহণ না করিলে ।ক 
উপায় বল। 
রসিক দেব! এই তিলক ধারণের বিধি কি, কোন্‌ মন্ত্রে 
কি ভাবে করিতে হয় আমাকে উপদেশ দিন » 
প্রেমা 1 বৎস! তুমি ছাঁড়িবার পাত্র ন9। আচ্ছা, ভোমার যখন 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাঁশিবার ইচ্ছা, তখন বশিতেছি । শুদ্ধ আসনে উপবেশন 
করিয়া, আচমন করিয়া, পরে গোপীচন্দন কিংবা অন্ত কোন শুদ্ধ মুত্তিকা- 
দ্বারা তিলক করিবে । তিলকের আকার পরিবার পরম্পর বিভিন্ন হইলেও 
মন্ত্রের সম্বদ্দে পকলেরই একমভ। ভিলক কাহ।র কিরূপ হইবে, তাহ। 
অপনাঁপন গুরুর নিকট জানিয়া লইতে ভইবে। এক্ষণে কোন্‌ অঙ্গে কোন 
মন্ত্রে তিলক করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি 1-- 
ললাঁটে--শ্রীকেশবায় নম£| উদরে_-ঈনারায়ণায় নমহ। 
বক্ষঃস্থলে - শ্রীমাধবায় নমঃ। কণঠকুপে -শ্বীগোবিন্দীয় নঘঃ। 
দক্ষিণ কুক্ষিতে-_শ্রীবিষবে নমঃ । দক্ষিণ বাুতে_-শ্রামধুহুদনায় নমঃ | 
দক্ষিণ স্কন্ধরে--ঞত্রিবিক্রমায় নমঃ | বামপার্থে_শ্ীবামনার নমঃ। 
বাম বাহুতে-_-শ্রাশ্রীধরায় নমঃ | বাম স্বন্ধরে--এহধীকেশায় নমঃ | 
পৃষ্ঠে --ঞপন্মনাভায নমঃ । কটিতে-__এ্দামৌদরায় নমঃ । 


০৪ প্রেম নন্দ-মংবাদ 


তিলকের অবশিষ্টাংশ মুত্তিঞ1 হস্তদ্র ধৌত করিয়। “বাস্ুদেবাঁয় নমঃ” 
এই বলিয়া মস্তকে দিবে । কেহ কেহ বাহুতে শঙ্খ, চকু, গদা, পদ্ম এবং 
বক্ষঃস্থণল ও ললাটে নামাঙ্কিত ছাপ দের, যাহার যেমন কুচি ৪ বিশ্বাস, সে 
সেহক্প করিবে । দ্বাদশ অঙ্গের তিলক কর! হহলে পর নামাদির ছাপ 
দিতে ভয়। 

রসিক গুরুদেব । আমার বড়ই আন্ন্দ হইতেছে । আশীর্বাদ 
করুন, খেশ এহ সকল বিধি-ব্যবস্থা! জনসনাজে প্রচার হহয়া যার । ব্েব! 
তিলক হহলে পর কি করা কর্তব্য, আমাকে বলুন । 

প্রেমা ।-প্রয় রসিকঠাদ। তোমা এই সক্ণ অরধণ করিসাহ আনন্দ 
হইতেছে, কিন্ত একবার ভাবিয়া দেখ দোঁখ, যাহারা এহ সকল নিয়ম 
যথ।বি'ধ প্রতিপালন করে, তাহাদের কত আনন্দ, কঙ্ডম্ুখ। আমি 
ভগবানের নিকট সরল প্রাণে প্রার্থনা করি, যেন তোমার দ্বারা এই সকল 
বিধি-ব্যবস্থা যথারা& জনসমাজে প্রচারিত হয়। অতঃপর তিলক ধারণ! 
করিয়া শ্টভগবানের অঙ্চনার দ্রবাদি সংগ্রহপৃব্বক যথাবিপ্রি তীহার অচ্চনা 
করিতে হয়। যাহারা গৃগী, তাহাদের যথাসাঁধা উপচারে উষ্টদেবের অচ্চন 
কর! একান্ত কর্তব্য । অন্ত আশ্রমীর কেবল জপ ও ধানেও উপাসনার 
কার্ধ্য চলে। পবিভ্র চিত্তে পাঁবঞ্র আসনে বসিয়া নিস্কাষ ভাবে ইষ্টদেবের 
প্রীতির জগ্জ বথাসাধ্য উপচাাদি দ্বারা অস্চনা করিবে । সামর্থ থাকিতে 
কখনও শ্রীভগবানের অর্চনায় কার্পণ্য কারতে নাই, তাহাতে অপরাধ 
হয় জানিবে। 

রসিক ।--দেব! আমার পাগল মন, তাই আপনার এই পুজার কথা 
শুনিয়া একটা প্রশ্ন মনে হইল, আর 1 বলিয়া পারিলাম না। আচ্ছ। দেব! 
ভগবান্‌ আমাদের নিকট কি চাঁন, অর্থাৎ কোন্‌ দ্রব্য দিলে ভিনি সন্থষ্ট হন, 
'তাহা বলুন। অনেকে বলেন, তাহার স্থষ্ট দ্রব্যে আবার তাহার কি মর্চন। 


প্রেমা নন্দ-সংবাদ ৯১ 
করিব? দেব! উপচারাদি দ্বার: অঙ্চন! করা কি অতি পিয় আধকারাঁ 
সাধকের কার্ধা ? 

প্রেমা। “পাগলা! তোর প্রশ্ে হাসি পাদ, আবার এত দুর 
সমাজের অধঃপতন হইয়াছে, ই৮1 ভাবমা খপ হয়। দেখ, নেক সমরই 
জীবের মনে উদম হয়, “হরি আমাদের নিকট চাঁনাক? কোন্‌ বস্ত 
সেই লক্গীকান্তের ভাগারে নাই? জীবের শিকট কোন্‌ দৃব্য ভ্রাভের 
প্রত্যাশায় শাস্ত্রে লৌব! উপাসনা কর হতাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
ছেন? কোন্‌ অভাব পুরণের [নামত্ত নানারূপে নানা স্থানে লীলা বিস্তার 
করতঃ আপন পুজা গ্রচার কাঁক্য়াছেন ?” 

বৎস! কিছুই বুঝ না। ভাবতে ভাখিতে ধশীর বাড়ী, বহু ধনে 
শিশ্মিত মন্দিরাভ্যস্তরে নবজলধর শ্তামন্ুন্দরের নানা'ব্ধ বসন-ভূষণে [ভূষিত 
শীমৃত্তি দেখিয়া মনে হদ, হরি বুঝি বসন ভুষণ ও লুন্দর মন্দিরে বাস করিতে 
চান্। কিন্তু আবার পর্ণকুটীরে কিংব] বুক্ষতপায় সাধক্কে আপন আপন 
ইন্টমুত্তি স্থাপিত করিঘা গ্রেমব্হ্বিল চিত্তে ভাবে।ম্মত্ত ভাবে সেব| করিতে 
দেখিয়া আর পর্বের ভাব থাকে শা, তখন মনে তয়, ভরি চান্‌ সরল প্র!ণের 
প্রকৃত__অকপট ভলবাপ।, সরল মনের বিশ্বান। বৎস! একা দন5 যদি 
প্রেমের সহিত শ্রাহরির উদ্দেশে একটাবার৪ অগ্ুলি দিরা থক, একবারও 
যদ্দি সরল বিশ্ব(সে ঠাহাকে ডাকিয়া থাক,তবে তুমিই বুঝিতে পারিবে-হি 
কি চান! হরি যাহা চান্‌, হরিকে যাহা দিলে অস্তর!্ম। প্রসন্ন হয়_জীবন 
মূন সার্থক হয়, তাহ! ভক্ত ভিন্ন অন্ত কেহই জানে না) ইহাতে ধনী দরিদ্র 
পণ্ডিত মুর্খ, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চগ্ডাল বিচার নাই--ধাহার প্রেম আছে, 
(তিনিই ধন । এই কথাওলি বাঁধতে বলিতে প্রেমে, গ্রেমানন্দের কণঠরোধ 
হইয়া আলিল। তিনি স্মীর ফেন কিছু বলিডে পারিতেছেন না; ছুইী নয়ন 
হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্র বর্ষণ হইতেছে । রসিক্টাদও ভাবে বিভোর 


৯২ প্রেমানন্দ-সংবাদ 


কিছু সময এই ভাবে থাঁকিতা প্রেমানন্দ তাহার স্বভাব-ম্থুলভ বীণা" 
বিনিন্দিত কে গাতিলেল, 


"তার কাছে সব শুচি। 
( সে যে) প্রেমিক ভলে বুকে ধরে কিবা বামুন কিবা মুচি ॥ 
থাকৃলে প্রেম হয় না দিতে সাধন ভলগন ওলাগুজি। 
প্রেম*তিখাঁবি প্রেম চায় সে ভাঁগ! ঘর দেয় “1 খুচি ॥ 
কিবা তিত কিবা মিঠ কোন রসে তার নাহ অরুচি | 
(সে ষে) খুর্দের কণ| যেচে খেল শ্যজ্য করে মিঠাই লুচি ॥৯ 
গান শেষ হহল। কিন্তু যে প্রেমের স্রোত বাসকটাদ ও প্রেমাননের 
হাদয় গহ্বর হহতে নয়শ-পথ দিয়! প্রবাহিত হহঠেষ্িল ভাহা বন্ধ হইল না, 
বরং পুব্বাপেক্ষা বেগ বেশী বলিয়াই অনুমিত হইল । অনেক সময় এই 
ভাবে কাটিয়৷ গেল, ক|ই।রও মুখে কোন কথা নাই । শেষে নিস্তব্ধতা ভঙগ 
করিছা গভীর স্বরে প্রেমানন্দ খলি.লন,-তার কাছে সব শুচি* উহারই 
প্রতিধ্বনি করিছা রসিকটাদ বলিল,-_প্তার কাছে সব শুচি।” আবার 
উভচেই নিস্তব্ধ । 
পাঠকগণ ! আজ বেল! অধিক হইঘাছে. আমার কঠিন লেখনী 
রসিকট।দ ও প্রেমাপন্দের প্রেম প্রবাহে বাধা দেয়, ইহ] আমার ইচ্ছা নয়। 
ন্থুতরাং আনুন, আমরা আজ এইথানে একটু বিশ্রাম করি | আবার সন্ধ্যার 
পরেই আসিয়া মিলিবার চেষ্ট! করিব । 





০ পেপসি পিসাশিশশ ৮৮৮ শিশাপাপা পিপিপি 


* জাতি, কুল পাগ্ডিত্য বা ধনরক্ে শ্রীগৌবিদকে পাওয়া! যায় না, তাহাকে পাইতে 
হইলে চাঁই বিশুদ্ধ ভক্তি, নির্দল প্রেম । এইটি দেখাইতেই শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধন রাজার 
নানা উপচাঁর পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্ুরের ঘরে তঙজুলকপ! পরমানল্দে ভোজন করিয়াছিলেন । 





প্রেমানন্দ-সংব।দ ৯৩ 


(৭ ) 

পাঠক মভোদয়গণ । পাতে আমর! রসিকচাদকে গ্রেমানন্দের নিকট 
প্রেমবিহ্বল ভাবে পাখি” বিশ্রাম করিতে গিয়াচিলাম । আমর! যাইবার পর 
উভগ্মের কি ভাবে কাটিয়াছিল, বলিতে পারি না । ভবে সন্ধার পরেই 
আসিয়! দেখি, ছুই জনে যে ভাবে প্রাতে বসিম্মাছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া 
বাঁক্যালাপ করিতেছেন । ছুই জনের পরিধেয় বসনই প্রেমজলে সিক্ত । 
ভাব দেখিয়া মনে হইস যে, সমস্ত দিনই ছুই জনে এই ভাঁবে প্রেমালাপনে 
প্রেমানন্দে কটাইয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহবার পুর্ন হইতেই 
উভয়ের কথোপকথন আরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সঞ্ল জশিবার আর 
উপায় নাই বুঝয়া, আমরা যেখান হইতে শুনিতে পাঁহপাছ, তাহাই 
আপনাদিগের লিকট বাক্ত করিছাাম। 

প্রেমানন্দ 1_-বৎস! শ্রীভগবান্‌ নিজ মুখে অর্জুনকে বালয়াছেন,__ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্তা। গ্রুষচ্ছতি । 
তদহং ভক্তপহৃতমশ্রামি প্রথ্তাত্মন্ত ॥ 
অর্থ।ৎ ভক্তির সহিত অ।মাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহ। কু অর্পিত 
হয়, আমি অভক্তের আভমানপ্রদত্ত অনন্ত এশবর্ধ্যকে তুচ্ছ করিষ্া, 
প্রেমিকের সেই সামা) জিনিষও বহু বলিয়া গ্রহণ কারয়া থাক । এখন 
বুঝিলে রসিকচাদ ! হরি জীবের নিকট কি চান? 
রসিক 1-- গুরুদেব! আপনার কৃপায় এখন বুঝিপাম যে হরি জীবের 
নিকট, ভক্তি_-পরল প্রাণের ভালবাসা--নিশ্বল প্রেম চান্। ভালবাসিয়া 
প্রেমভরে তাহাকে যে যাহা অর্পণ করে, তিনি ভাহাতেই সন্ত হন। 
দেব! এক্ষণে এই পুজা-রহন্ত সংক্ষেপে কিছু বলুন। 
প্রেমা ।-- বৎস! শ্রীতগবানের অঙ্চনায় ভগবানের কে'নও অভাব 


৯৪ প্রেমাননা-সংবাদ 


পুরণ হয়) এরূপ কখন মনে করি9 ন1; কেবল আপন আপন কৃভা্থভার 
জন্ঠই নিজ প্রাণে যাহ! ভাল লাগে, নিজের যাহ! প্রীতিকর, সেই সেই ভাবে 
সেই সেই দ্রব্য দ।রা তার পূজা! করিবে । কিন্তু বল । এই কথাটী সব্বদ! 
স্মরণ রাঁিবে যে, সকল কার্য্ের নুলেই ভক্তি । প্রীতির সহিত আপন 
প্রঃবস্ত প্রেমময় আ্ীহগবানকে দিয়া স্থখ অনুভব করাই ভক্তির লক্ষণ । 
অবমবা কংমী, তাঁত কামবাপুর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের অর্চনা করিতে যাই, তাঁই 
প্রাণে সখ পা না। ভগবান অন্তর্ধ/ামী, ঠাভার নিকট চাঁতিতে হয় না, 
কেবল তাহার পদে ভক্তি রাখিয়া কাধ্য করিলে তিনি আপন হইতেই 
লীবের যাহা প্রযোজন, আাভ। প্রদান করিগা থাকেন । বৎস ! এই সকল 
পুদাদি সম্বন্ধে অনেক গুহা রহস্য আছে, সে সকল আপনাপন গুরু অথবা 
অভিজ্ঞ বাক্তির নিকট নিজ নিজ অধিকারানুসারে জানিয়া লইতে ইয়। 
কথন গুরুপুজা, কখন হষ্টপৃজা, কি ভাঁবেঃ কি মন্ত্রে) কি প্রণালীতে করিতে 
হইবে, ভাতা আপনাপন গুধদেবের নিকট জানিয়া লহবে। 

রসিক |... গ্রে! এই যে মাদনি বলিলেন, *ভগবানের নিকট কিছু 
উ'ঠিতে হর না, ভক্তি কারয়। তীহাকে ডাকিলে তিনি আপনা হই্ডেই 
সকল প্রান করেন |” শ্মাচ্ছা প্রভূ! ইহার ছুই একটা দৃষ্টান্ত বালয়া 
আমাক বিশ্বাসকে আর? সুদৃঢ় বরুন | 

প্রেম 1- বৎস! আল কথাই বঙ্গিমাছ। আজকাল যেরূপ দিনকাল 
পড়িহীছে, তাহাতে প্রষ্ভোক কার্ষোরই একটী নজির চাঁই। আচ্ছা, 
বলিতেছি, শ্রবণ কর।-_ তুমি বোধ হয়) শ্রীমন্ভাগবতের অন্তর্গত স্ুুদামার 
চরিত্র শাঁনয়াছ? স্দামা ত্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাঙ্গণোচিত 
বেদাধ্ায়নাদি কাব্য করিরা, শ্ীকৃষ্জে মাত বাখিমা সংসার করিজেন। 
শ্রীকষ্ডে তাহার সপ্থাভাব অতি প্রগাঢ় ছিল। সখ্যভাব কাহাকে বলে, যদি 
জানিতে চাও, ইহার পঞ্জে প্রশ্ন ক1র3, বক্য়া দিব। এখন এই পর্্যস্ত 
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লানিয়! রাঁধ যে, পাঁচ প্রকার ভাবে শীভগবানের উপাসন! ভয় ) যথা, 
শান্ত, দাস্ত, সথা, বাৎসল্য ও মধুর --এই তৃতীয় তব সথাভাঁব ; এই ভাবেই 
হদামার শ্রীকৃষ্ে ভালবাসা ছিল। আমপ্তাগবত বলিতেছেন £- 
কৃষ্ণগ্তসীৎ সখা কশ্চিৎ বা্ষণো ব্রহ্ম বিত্তম্ঃ | 
বিরক্ত ইন্দ্রয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জি.তক্দিংঃ | 
যদৃচ্ছয়োপপন্্রেন বর্তমানে! গৃহাশ্রমী ॥ 
মদ্ামার বিসয়-লেগ "মাস্তি ছিল ন' ; ষখন যাঁভা পাইতেন,তাহা তেই 
গীত থাকিতেন | ইল্্রিয়-স্থখ-বাঁলনা আুদ্দামাব মোটেই ছিল না, তিনি 
গৃভাশ্রমী হইযা9 আক্দগবাঁনের সেবায় সর্কদা রত থাকিতেন। “চক্ীকো। 
ধ্খুমচিতেৎ্” এই শাস্সবাকা মামা অভি যব সহকাঁবেই প্রতিপালন করি- 
ডেন, শুামার অর্থ ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি যে ধনে ধনী ভইয়াভিঙ্গেন, 
তাচ!তে বাহিরে ভিক্ষালক্ধ অর্থে দন যাপন করিয়াও সুপাম! সদাননৌই 
(বভোর থফিতেন ; বৎদ ! একবার যে ভগ্বৎ প্রেমের মধুরতা ভাঁপ্বাপন 





করিয়াছে, আর কি শাভার হৃদয়ে বিষয়-বাসন। স্থান পায়? আয় কি 
সে বিষয়ে আসক্ত হয়? ভাহা কখনই হয় না। 

একদিন স্থদামা "ভগবানের তচ্চণ দি করিঘা প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
ছেন, আর তাহার প্তী নিকটে বর্সিয়া শানাবিধ কৃষ্ণ-গুণগাথা আহলাচিনা 
করিতেছেন । বিধির ইচ্ছার পুব্ধ দুই দিবম মতি সামান্ত ভিক্ষা পাইস্থা- 
'ছলেন, তাহাতে কেবল স্ুুদাম'রই ক্ষুত্গিবত্তি হইয়াছে, পতিব্রতা ব্রমণীও 
স্বামীকে বত্ব করিয়া ভোঁজন করাইয়াছেন, নিজে উপবাসিনী ছিলেন। 
অন্য সুদামাপত্ী ক্ষুধায় কিছু কাতরা হইয়াছেন, তাই নানা কথার পরে 
বলিলেন,--প্নাথ! আপনার সখা সাক্ষাৎ লঙ্ষমীপতি, তিনি বাঞ্াকল্লতরু, 
তীহার নিকট যেষাহ! চায়, সে তাতাই পায়। তিনি সম্প্রতি দ্বারকায় 
রাঁজ্যেখর্মা ভোগ করতঃ বিরাজ করিতেছেন, আর আমরা এখানে ছঃখে 
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কষ্টে দিন যাপন করিতেছি । আপনি একবার সেখানে গমন করুন। 
তাহার একবার কৃঁপাদৃষ্টি হইলেই আমাদের সকল ছুঃখ দূর হইবে। 
শুনিযাছি, শ্রীভগবাঁনের কৃপায় জীবের সকল কষ্ট দূরে যায়, অতএব আপনি 
একবার সেখানে গমন করি আমার্দিগের কষ্টের কথ তাহাকে বলি 
দেখুন, তিনি কি করেন! তিন যে অগতির গাতদ্রাতা, শিশ্চয়ই আমা- 
দগের একট গতি তিনি কাঁরবেন। 
পর্জীর এত সকল কথা শ্রণণে ছুদাম! সুখী হইলেন না। তাহাকে বলিলেন, 
_-প্রিরে ! ভগবানের (নিকট কোনও বিষয়েরু জন্ত কামনা! কাপতে হয় না। 
সকাম সাধক আর ববসামী, উভয়েভ ওণ্য । অকপট ভাবে শ্রোভগবানের 
স্ব কর- তাহাকে ডাক--ডিন যখন যে ভাবে রাখবেন, তাহাকেই 
উত্তম বলিয়া মনে কর। দোখবে, তিনি আপনা হইতেই দয়া করিবেন। 
স্বামীর নিকট এইরূপ শুনিঘ1| স্ুদামাপত্বী লজ্জিতা হইলেন এবং আশাভঙ্গ 
জনিত ছুঃখে ও পতির অপ্রিয় বাকা বলিয়াছেন ভাবিয়া তাহার স্দাপ্রফুল 
বদন-কমল বিবর্ণ হইল | পঞ্জীর এই ভাব স্থদদামা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, যাহা হউক, একবার সখ! শ্রাকষণের সহিত 
দেখা করিয়। আসি, পরে যাহা হয় হইবে । এই স্থির ক'রয়া পত্বীকে 
বলিলেন,_প্র্রিয়ে! আমি তোমার কথামত অগ্ঠই শ্রারুফের সহিত দেখা 
করিতে যাহব , তুমি ছু কও না। এখানে জাগবত বলিয়াছেন, 
স এবং ভাধ্যয়া বিপ্রো! বন্ছশঃ প্রার্থিতে। মু্তঃ। 
অঘং হি পরম! লাভো হা.্মন্লেকদর্শনম্। 
ইতি সংচিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে ॥ 
আহ]! ভগবগ্তক্তের সুখ-দুঃখ সমান! ভক্ত গ্রাণে যে অমূল্য নিধি 
পাইয়াছেন, ত্রিভুবনে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু আছে বলিছা তিনি 
জানেন না বাজানিতে চাহেনও না। তিনি কেবল চান, তাহার প্রাণের 


রীশ্ীরাধারম্ন্নো জয়াত। 


“তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
০৪০8 নীনম্‌॥” 


পাপ 


কাস চা ৯. লি 
২৬ বর্ষ দ্য না 
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অত ১5১৯ এ্কেহ হি নাই, নাছ রে কেহই, 
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০ এ. 


আমার গ্রাণের কথ কে, টউর্িল। শর 
গত ১ গলিতে ৫কহই লাহ শুধু তুমি ই, - ৮ 7.3 দির 


তুমিই আছ হে নাথ ভরসা আমার... : 4. 


| কারে ধিকৃত আমি যুদিও হয়েছি” "২৯ 
পেয়েছি পান্ডেক ছেল সকলের কুছ... 
ল্য । - তুমিত ছাকনি প্রভু, তোমা রি রয়েছি) রর 
১১... মন! €ভায়ারি পায়ে এভ' বাধ! আছে !: 
২৯২৮ পবে আর-কিদে, চিন্ত-2- ভজইংঝ। কেন? রহ 


নট 


কেহ লাই, তুমি মোর.আছ ত ছে নাথ : 
“তাই ধেকো।,তবনপদ্দে মি থাকে যেন, 


২১ দই ৪৯ 
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সর যাঁক, আছি রৰ শুধু ভব সাথ ৯. 


« বন রি :৩। রাখিয়াছি শির ভব চরণের তঞ্জে; 107 কি 
৬ ও ন্কণ ছিগাহ নমলের জন্গে | উই ০, 
এক 81: 


রঃ ১০ ৮25 262. 
ৰা শা পি 
রা) দি 7: 


- কীনূদিংহদেখ বনপা | 3.৮ 


দ্বৈতবাঁদ ও অছৈতবাদ 
( শীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ লিখিত ) 

টষ্ণবাচাধ্যগণ সকলেই দ্বৈতবাদী। বাখান্ুজাচার্যের বিশিষ্ট টৈতবাদ 
মাধ্বাচার্ধের ছ্ৈতাতৈতবাঁদ, শীশ্রীমন্মাঁপ্রভুর অচিস্তা ভেদাভেদ তত্ব প্রভৃতি 
বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে সুস্প্টরূপে হৃদয়ঙ্জম হয় যে, সাধু বা 
বৈষ্ণব মাত্রেই হ্বৈতবাদী | বস্ততঃ দ্বেতবাঁদ ন। হইলে শ্রাতগবানের উপাসনা 
থাকে না। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অধিকাংশই অদ্বৈতমতাবলক্বী। পুরাণ ও তন্ত্রের অনেক স্থলে 
অদ্বৈতবাদের আঁভাস দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শিব পৃজায় মহাদেবের 
অষ্ট মূর্তির মধ্যে স্বয়ং পূজক বা ষজমানও একটী মৃর্তি'। হিন্দুর প্রাতঃ- 
স্মরণীয় মন্ত্রগুলির মধ্যে-_- 

“অহং দেবো নচাস্ভোহস্যি ব্রন্মৈবাহং ন শোঁকতাক্‌। 
সচ্চ্দানন্দজপে।হহং নিত্য মুক্ত স্বভাব বান ॥” 

এই শ্নোকে অদ্বৈভবাদই স্পষ্টিকু হইয়াছে । গায়ত্রী মন্ত্রেরও 
অনেকে অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ প্প্রজ্ঞানং 
আনন্দং বহ্ধং" অহং ব্রন্মোহন্মি” “অয়মাজ্ম। ব্রদ্ষেতি” “ভত্বমসি" চতুর্কে- 
দোক্ত এই মহাবাক্য চতুষ্ট সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতবাদই সমর্থন করিতেছে। 
আবার “ছান্ুপর্ণ। সযুজা সথায়া” ইতা'দ শ্লোকের ছৃৈতপক্ষে ও অছৈত 
পক্ষে উভয় পক্ষেই ব্যাখ্য/ আমরা শ্রবণ করিয়'ছি। এদিকে শ্রশ্রীমন্মহা- 
প্রভু "মায়াবাঁদ*কে অসঙ্ছান্ত্র ও শান্কের মণ্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া- 
ছেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে মায়াবাদী বৈদাস্তিক সার্ববতৌম ও প্রকাশ! 
নন্দ সরদ্বতীও মায়াবাদ তণ্লাগ করিয়! দ্বৈতবাদী হইতে বাধ্য হইয়া- 
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এ 


ছিগে। এরূপ খ্লে সত্য নি্ণিয়ের উপায় কি? শীমস্াগধত গ্রন্থির 
শ্রীরাসলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজগোপীরা প্রীকৃষ্বিসছে পরিহশিষে 
আপনারাই শ্রীকৃষ্ণ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর শাঙ্জীসারে 
দেবতা পুজার সময় পুজক নিজেকেই দেবতান্বরূপ কল্পনা করিয়া 
থাকেন। ইহাতে শাস্ত্রে কি অদ্বৈভবাদের হৃচনা বাঁ সক্ষেত করা হয় 
নাই ? 

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্বধামগত “সোহংস্বামী” সোহংগীতা “সোৌহংভন্ধ” 
“সোহং সংহিতা” প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টভাবে অদ্বৈত মত প্রচার করেন। 
ওধু অধ্বৈত বাদ প্রচার নহে, তিনি পুরাণ, ভন্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক শাস্ত্রের অসারতা ও অপ্রমাশিকতা! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করেন। অধিক কথ ক্কি ডিনি তৎপ্রণীত ভগবৎগীভাঁর সমালোচনা নামক 
পুস্তকে ভগবদ্বাক্যের টবষম্য অসামগ্স্ত ও অপ্রমাণিকভ। প্রমাণ করিতেও 
ক্রুটী করেন নাই । বস্ত্রতঃ তিনি হিন্দুর পুরাণ বর্ণিত দেবদেবী ও অবভার- 
গণের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া- 
ছেন। তাহার পুস্তকার্দি পাঠ করিয়। অনলেক' সময়েই পাঠকগণের 
চিত্ববৃত্তি বিভ্রান্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়া পড়ে । তাহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করা 
অথবা হিন্দুর পুরাণ 9 তস্ত্া্দির গৌরব রক্ষা কর মার্শ ব্যক্তির পাধ্যায়ত্ত 
নহ। তিনি বেদ বেদান্তাদি অশেষ শান্ত হইতে গ্লোকাদি উদ্ধৃত 
করিয়া আপনার মতের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
আমাদের শান্্রজ্ঞান ও তর্কশক্তি উভয়ই নিতান্ত হীন । এজন্ত সুধী ও 
শান্ত্রজ্ঞফ বুধগণ সমীপে সবিনয় ও সনিব্ন্ধ প্রার্থনা! তাহারা সোহং 
স্বীমী মহেদমের পুর্বেবোক্ত গ্রন্থ সমুদ৭ যৃত্বপূর্বক পাঠ করিয়া ঘ্বৈবাছ 
সমর্থন করিতে চেষ্টা করুন। অন্যথ। অপরিগতবুদ্ধি' যুবক ও প্রৌডগণ 
তাহার পুম্তকাদি পাঠে বিভ্রান্ত হইয়া অচিরে হিচ্ছু দেব দেবী ও শান্তা- 





৯১৪৬ ভক্কি [ ২৮শ-বর্য ৭মংখ্য। 





(দিতে বিশ্বাস ছারাইবেন |. শুধু বেদ: বেদান্তের খর্দ সাগারণের আঅধিগম্য 
হইতে পারে ন%।. লি অধৈতবাদ ও. দাধারণের চি 2 এ 
. রিষচ্ষে ধিক লেখা বাছল্য ।.. ই এন্ড বইরুতি এ ক 


২282 ৭ পাল সিট ৫ মন্‌ ৮? 1. 2% হি 
এ 7 রশ 5৮ ক * 
সা জপ ন্‌ ধ চ 


* ভর থা) রি না বং হা পু লিন 1 ধুর ৮ শিম 
৯ আত ঙ্‌ 
এ রণ 
১, ক . টা তা দা সিসি ৮ ক 1 ৬ 


ক এ ০০ একক্পারে আরে. মোর,  নিলাজ পরা... ১৮ 
২ 25557 5 কিকরে দেখাও মুখ।. ৫ ১ গা? 
পল. -০::7 কোন্‌ আনন্দেতে - আছরে ভুলিয়ে - 
জ্সরেন্ হত. “ছুখ ॥. 

১ এল 555 দেখ একবার ৬. চাহিয়ে ভিতরে .. 7 ৮, 
২ জু ১757 কি আগণে জলের । 
৮৮০৮: ০. এসেআগুগকিষে : নিভিয়াযাইকে :. 

১২. ৬৭ ৩০5 ভাহার উপায় কর ॥ 

: এ:5.. 7 ছেোৌগ বিলাসেতে :. ভুলিয়া যাইছ .. 
এক ১:০:৮:০:১ ভজনীয়.কথ।গুলি। . 

৮... এ, সেই কারণেতে এমন ররিয়া 

| দিবানিশি. মর জলি ॥. . * * - 
১১, আপন ইচ্ছায় : . .. গআপনি মরিছ... : 
₹.78: ৭ ; কথ। না শুনিলে-কারো |. ১7500 8 
শত, 55 “ক্ষণিক আখের 07 িরেতেন্ছুটিছ, . * 
কত ৯৮১০০ ০১ ভালে আছে দ্বেখিগ্সারো ॥ ২ ৮: 


শা 


ফাল্তুন) ১৩০৬৮] আত্মক্লীৰি না 
০ 
এখনো ভোমার সময় আছয়ে 


বাচিবারে ষদি চাহ। 

সব কুবাসন। পাগ ফুমন্বখা' 
মন হতে ফেলি দাও ॥ 

মনে মনে তুম কত কিছু কর 
বাহিরে সাজহ ভক্ত । 

ভক্ত সাক্জিয়া সব!রে ভুলাবে - 

সেকাজ বড় যে শক্ত ॥ 

এমন করিয়া কঠিন পহিবে 
যেদিন ধর্পিবে সে। 

নিকটেতে ডাকি বুঝিয়া লইবে 
হিসাব দিবে গো কে? 

যদি বল তুমি, দয়াল সে যে গে! 
আ!মও স্বীকার করি। 

তার কাছে কিন্তু নহে দে দয়াল 
( যর) ভবের ঘবেতে চুরি ॥ 

অবোধ বালক নহে অপরাধী- 
যদিও করে €স দ্বোৌষ,। 

জ্ঞানী হয়ে যদি অন্তায় আ]চরে 
এড়াতে নারে সে রোন্ব ॥ 

তাই বলি মন. করিয়ে যতন 
আপৰ কর্তব্য কর। 

বীদিয়, মরিলে কেহ তত্র 
মুখ না দেখিবে তোর ॥ 


১৬ 


ভক্ষি [২৮শ বর্ষশ-খয সংগা 





সাধু গুরুজন বিমুখ হইলে 
কোথায় পঞ্ঠইবি স্থান । 

তাই রলি মল ফেরোরে এখন 
( যদি) রাখিতে চাহ রে মান ॥ 

সাধু গুরুজনে সদয় হইলে 
হইরিৰে সুখী শেষে । 

কন্ত মহাজন কুটু্ঘ তখন 

পাইবি ঘরেতে রসে ॥ 

বল দেখি মন ইহা হ'তে আর 
বড় সুখ কিবা! আছে । 

আলোক ত্যজিয়ে পাইবি কি সুখ 
গিয়ে আধারের কাছে ॥ 

আর ছে মিলি ছুই বাহু তুঙ্গি 
করি গুরু গুণ গাঁন। 

যতন করিয়ে বুকেছে ধরিয়ে 
যে করিল চক্ষুপ্পান ॥ 

প্রাণ ভরে ভাগ এস সবে গাই 
জয় দয়াধয় গুরু | 

আমার সকল বালন। পুরাতে 
বাঞ্। কলপতরু ॥ 

শ্রীপুর গীপাদ কর আশীর্বাদ 
মনটাকে তুলে নিয়ে । 

পান অধ্য যেনে দিতে পারে “ৰাক।” 
তোমার কান্ছেতে পিয়ে ॥ 


দীন-__হবন্কুবিহাপী বন্দ্যোপাধ্যায়। 


জ্টীল জগাই মাধাইর বংশতালিকা * 
"্নসদ্বীপ বাসী শ্ীগভানন্দ রাঁয়। 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জদ্ম কুলীন যে হয় ॥ 
নব্ছীপেব জমিবর বাজ। তাক খ্যাত 
দেশে বিদেশে ধার ঘোষয়ে সুকান্তি ॥ 
পাত্নাছের সঙ্গে অতিশয় প্রীতি তার। 
পরম স্থন্দর তার ছুইভ কুমার ॥ 
জোষ্ঠ রঘুনাথ কনি জন।দদন রায়। 
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগনাথ হয় ॥ 
জনাদ্দিনের পুত্রকে মাধব বলি কয়। 
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তারে জগাই বলি কয়।॥ 
কনিষ্ঠ মাধব তারে মধাই ডাকয়। 
নদীয়ার রাজ] এই ছুই মহাশয় ॥ 
দেশ লৌটে, লোৌক মারে, পাৎসাহ না মানে । 
তাদের ভয়েতে কাজি নহে আগুয়ানে। 


চুরি ড।কাতি করে জগাই মাঁধাই । 
যত পাপ করে তার অস্ত নাহি পাই ॥ 
গোবধ ব্হ্গবধ যঙ পাপ চয়। 
পাপ মধ্যে কোন পাপবাঁকি নাঁঠি রয় ॥ 
দুই ভাই তরাইল! দয়াল নিতাই । 
মাইর খাইয়। প্রেম দেয় এমন দয়াল দেখি নাই ॥” 
( প্রেমবিঃ__২১ বিঃ) 

* মাধাইর বংশতালিকাটি শ্রীধাম নবদীপবাসী বন্ধুৎর শ্রীযুক্ত ফণীতুষণ 
দত্ত ঘি, এসসি মহাশয় শ্রীল মীধব প্রভুর বংশধরের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়া দিখাছেন। জগাইর বংশ তালিক1 কাহারও জান! থাকিলে প্রকাঁশ 
করিয়া বাধিত করিবেন। (লেখক) 


১৭৮ কিট ২ জকি ভিস্ক্তা র্রদিংখা। 
7 বংললত): ॥.. “ক্স 


] 
মা টন নর ৯৮৩৭ টিক ০ শি পপ আতা বি সো শত 


ৰ 
রঘুনাথ 


| ৯.৯, জনাঙগন 
্‌ | ররর | 
জগাই বা আজগন্লাথ : ' 7 ০72100 -  মাধাই ব৷ শ্রীমাধব 


বাণীনাথ ( কতুলপুরে বাস করেন) 
টি ০১ -৯৬, 
হরিচরণ (১ম স্ত্রীর গর্ভে) কাদাবল্পভ (২য় স্ত্রীর গর্ভে) 
] জারি 7 ০০ স্বান্দাবন 
রাম কিশোর বলরাম | 


(৩০০১০ পা. ৬ পপ 


7 রি পা । এর 
গোবিন্দ গোকুল বাসুদেব প্রভাপ নারায়ণ 
€ ১ম স্ত্রীর গাঞ্ডে) ১1". টি €হয়স্ত্রীর গর্ভে ) 


-্া 





| এ 
টি  গৌরন্্র 


ক 


দর্পনীবায়ণ ্‌ 0 ৯১৫১ সালে চু'চড়ায় বাস) 





কু গোজকনাথ : * বীর 1 জয়লারয়ণ 
₹:( শীকাম পুরে হস): 58200 

সরা নী 2 (কন্তা) 

0 2 (স্বামী) গোবিন্দচন্ত্র মু তিনি ূ 
্। গল, লি দি 1: ২১৭ 

| কির, শুধোপুা 

পা ২12. প্যারীমাহন ও 
315) ভাপ 1২1 বাত লি চি কিউ 8 দক সী টটিক 
বৃন্দাবন | উছ:) হি টি কাছ ওক 
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ফান্তুন ১৩৩৬] শ্ীপ জগাই মাধাইয বংশতাপণিকা ১৪১ 














: এশ্রল-আাধাই বাঁ মাধব: শুতুরু সমাধি 'অস্টাপিও বিষ্কমীন আছৈ। 
উহাকে: ধোধহাঁট মাঁধাই তলা বলে। কাঁটোয়া সহর হইতে ১'মাইর্গী 
বক্ষিশে 'আঁকাই হাট য।ইবার পথে একটি আশ্রম মাধো এই 'সমাধিমন্দির 1” 
পৃর্ব্-এই ' পবিত্র স্বানটি লগ্তু হইয়। যায়। আড়াই শত বৎসর পরের 
গোপীচযণ দল নীমক জনৈক ভক্ত বাবাজী এই স্থানীটিকৈ উদ্ধার" করতঃ 
জীঙীনিতাই 'গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন! তদবধি উত্ত স্থানটি গৌঁড়ীর়। 
বৈষ্ণবের তীর্থঘরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে 1  প্রবাদ__শ্রীমাধাই 
ঠাকুর শগৌরহরির সন্াসের সংবাদ পাঁইজা' অধীয় হইত কাটোয়াডে 
মহা প্রতুকে অন্বেষণ করিতে আসেন। 'পরে নবদ্বীপ ধামে' আর; ফিরিয়া 
ধান নাই । 'এই স্থানেই ভজন করিতে করিতৈ দেহ রক্ষা করেন । " 

: অন্ত প্রবাদ--এই স্থানে জগাঁই মাধাই' ছইজনে 5 ৫ 
প্রথম প্রবাঁদটিই সঠিক বপিয়া আমাদের মনে হয়|" 

- এই শ্রীযাধাইংয়র সমাধি মন্দিরের নিকটই$ বাদীর জ্ীল দোফনাথ 
০৮ মহোদছের শিষ্যগণের একটা স্ন্দর মঠবাডী আছে ০৯ 
“ (শীধাক্কিতলার্ন সেবক শাখার তালিক1) 

শ্বীগোগীচরণ দাঁস মহাস্ত 


এ দাস 


... গেরুিশোর দাসী তি 
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 শ্রীবৈস্তনাথ দাস মহান্ত; : ন্‌ নি ২১২৮ সাজে 
রঃ বন্ধ লেখককে ক বিবরণ প্রদান করেন-).-- 7. ৮ ০ কু 
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১৭২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৭ম সংখা! 





শ্ীষ্ীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এই মাধাই তঙ্গাতে বৎসরের মধ্যে ৪মাস 
অরস্থিতি করেন । দেৌঁলযাজাতে উৎসব হয়। বাঁকি ৮ মাসের মধ্যে 
৪মাঁস বিশ্রাম তলা গ্রামে বিজয় করেন। বর্ধমান জেলার নবগ্রাম হইতে 
৩ মাইল এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেলের পাচুন্দি ষ্রেসন হইতে ১ মাইল 
দুরে? বিশ্রামতল! গ্রাম। ডাক ঘর কুলাই। এ স্থানের মহাস্ত ব! 
সেবায়তের নাম শ্রীননীতোধ দাঁস মহন্ত, রথ্যাত্রায় শ্রাবিগ্রছের উৎসব ভয় 
এবং আর চারিমাস বীরভূম জেলার বা]হরী গ্রামে বিজয় করেন। ( বোল- 
পুরের নিকটে, ডাকঘর এ বাহিরী )এ স্থানের সেবায়েতের লাম শুন্বদয় 
চৈতন্তদাঁস বাবাজী, রাস যাত্রায় উৎসব হয়। 

গত ১৩২৮ সালে আমর! কাটোয়।র মাধাই তলায় শ্রীল মাধাই ঠাকুবের 
পবিক্র সমাধি দরশন করি] সেবায়েত মহাশয় কৃপা করিয়। এ সমাধির 
একখানি ফট চিত্র এ দীনকে প্রদান করিয়! ছিলেন এসবন্ফে যদ্দি 
পাঠকগণের মধো কেহ কিছু নৃতন সংবাদ দিতে পারেন জানাইলে যথা 
সময় পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। 

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট। 


শ্রীল রসিকানন্দ দাস 


বৈষ্ণব পদ্দকর্তী মহাত্মাগণের পরিচয় ও তাহাদের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ 
করা বড়ই ছুরূহ ব্যাপার। পূর্বব পৃর্বব সংগ্রহ কারগণ যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিয়া নেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়! গিয়াছেন কিন্তু অনেকের সম্বন্ধে কোন 
কিছু বিবরণ দিতেও পারেন নাই। আখের যংটুকু পার্থ সামা 
ততটুকুই আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব । ভুল ভ্রান্তি ত থাকিবে, 


ফাঁক্কুন,১৩৩৬ ] শ্রীল বুসিকানন্দ দাস ১৭৩ 





পাঠকগণের নিক্ষট সনির্বন্ধ অন্ুক্লোধ, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
উদ্তকর্ষতা সম্পাদনে যিনি যতটুকু উপকরণ আমার্দগকে দিতে পারেন 
দিবেন, করযোড়ে ইহা প্রার্থনা যে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া 
দিয়া আমাগিকে কৃৃতার্থ করিবেন । 

আমাদের অগ্ভকার আলোচ্য মহাত্মার নাম রমিকানন্দ দাস। 
স্বীজগৌরপদ্ধ তরগগিণীতে ইহার সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বিগত জন্মাষ্টমীর সময় উৎকলের জনৈক বুদ্ধ বৈষ্ণব ভ্রমণচ্ছলে আমাদের 
কৃতার্থ করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার বয়স প্রায় ৯৫ 
বৎসর হইবে । কিন্তু এবনও দেহের গঠন যেক্ষপ সুদৃঢ় রহিয়াছে তাহাতে 
বর্তমান সম:য়র যুবকগণও তুলনার স্থল হয় না। 

যাস! হউক নানাবিধ ভজন প্রসঙ্গ ছইতে হইতে এই রসিকানন্দ দাসের 
কথা উঠিল। তিনি বলিলেন গৌরপদ তরঞ্গিলিভে রমিকাননোর যে, তিন- 
খানি মাত্র পদ দেওয়। হইয়াছে, তাহা! ৰার্দে আরও অনেক পদ আছে। 

উৎকলে যাইয়া! আমাদিগকে উহা পাঠাইবার প্রতিশ্রুত দিয়াছেন, 
তবে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুম্তমেলায় ফাইবেন এহ রূপই 
বলিয়। গিয়াছিলেন। আমর বাবাজী মচাশফের নিকট ছইতে যাহা কিছু, 
পাঁইব যথাসময়ে ভক্তির পাঠকগশের নিকট তাহ] উপস্থাপিত করিব। 

এক্ষণে আমর! র্িকানন্দের জ্সীবনী সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ কাঁরতে পারি- 
মাছি আলোচনা করিয়! কৃতার্থ হইব । গৌরপদ্ তরঙ্গিণীর গ্রস্থকার লিখিয়া- 
ছেন--১৫১২শকে কান্তিক মাসের ১০ তারিখে রবিবার ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। মুবর্ণরেখ। নদী তীরশ্থ রঙগী নামক গ্রামের অধীশ্বর অচাতাঁনন্ 
ইস্টার জনক । মাতার নাম ভবানী । ইহারা “করণ কায়স্থ” । প্রজাপালনে 
অচ্যুতানন্দ এমন যশ লাভ করিয়াছিলেন ষে, তাৎকালিক অন্টান্ত রাজা বা 
জমিব্রগণ ও আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতেন ।. রসিকানন্দের জন্মের 


১৪৪. ভক্তি [ ২৮শ বধ "সংখ্যা 


দুই বৎসর পুরে অর্থাৎ ১৫১৪শকে অগ্যতালন্দের দ্ি€ীয় পুজ সুকাকি- ভূমি” 
হয়েন। উপযুক্ত পিডা মাতার "দৎ আদর্শ পাইয়! অতি অল্প "বসেই রসিক 
এব মুন্লারি বিবিধ বিষ্ভান পারদশী হয়েন। ছুই ভাইদের সুখ্যাতি ননী 
ভাবে চতুদ্দিকে প্রচার হইয়া পড়ে । পুজের স্থধ্যঠতিতে পিঞামাতার আন”, 
নদের মীম! থ]কেলা, তাব্র'উপ্র বদ .ভগবন্তুক্তি সম্পন্র হয়ঃ তবে. তা আর 
কথাই, নাই। অচ্যুতানল্জের ও. ভরাঁদীর যেমম দেবন্িজে ভক্তি ছিল পুর" 
ছবয়ও তাহাদের দশে অল্পবয়দেই বিশেষ ভক্তিমাম হইয়া উঠেন । .নরোত্তম 
ব্লাসের চতুথ বিলাসে দেখিতে পা, উভয় -জ্রাতাই শ্রীশাধমননদ পুরীর 
শিশ্যত্ব গ্রহণ.করিয়ী ছিলেন, যথা, 
লশীপ্যামানন্দের শিষ্য ঝাঁসক, মুরারি |" 
, 'ভক্ষির়ক্াক্ও এ কথারই প্রতিধ্বনি করি! বলিয়াছেন, উত্তয় ভ্রা।ই 

প্রভূত ক্ষমতাশালী সাধক ও প্রসিদ্ধ কবি ছিঞেন। 

বৈষ্ব কবির মধো ছুইজনের নাম স্সামর। মুরারি পাই । একজন 
মুরারিুপ্ত ও একজন সুরারিদাস ।: 'মুরারিগুপ্তের কলচা বা চৈতন্ত চরিত 
জগতে প্রসিদ্ধ, তবে সেখানি- সংস্কতগুগ্রন্থ। স্থতরাং আমাদের.মনে হয 
মাইকেল'যখুস্দন দত্ত এই মুর্ারিঘাপের করিত্বের মাধুর্ধে মুগ্ধ হইয়া, 
তাহার পূর্বববন্তী কবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনজন্ত লিখিয়াছেল ২৮ 

'*্যুরাঁরি-মুরলীধ্বনি, সম্ৃশ- মুরারি |”. 

আমরা আজ পর্যন্তও মুপারিধাসের.কেনলি.কূর্যোর সন্ধান পাই,নাই।. 
প্র) -অন্ঠ কিছু আঁচ্ছ:কিন! যদ কেছু জানেন গনুতহ কুরিয়াসআমা দিগকে 
জানাক্বেন। -যুরারির১ল্ো্ট-ভ্রাতা প্িঙগিকংদন্দের পরতিবিলাস” 2ও “শ্রাখা, 
বর্ন” নাষক ছইখালি গ্রন্থের নাম শুনিভে :পঃই, তি ইয়াহু: ৮ 
তাহাগ জালি না! 3. 0.৩ 8 ৯৪০৫৯ উন 

'গৌরনিম তরজিণীতে, তে রা চিন হী াচ্ছে- 


চর 


ফ্রাজ্তন) ১৮৩৬৭ জল রসিক্ষানন দাস ১৭৫ 





লিজ মাতার মৃত্যুর পর মুরারির আরীর ইচ্ছান্ুনারে রসিক ও সুরা্ি ঘণ্টশীলা 
গ্রামে স্বাইয়াপরাম কৰেন। এরই ঘণ্টশীলাও নুবর্ণরেখ। নদীর তীরব্তাঁ। 
জন প্রবাক:ফে, পঞ্জ'পাঞ্চকবনবাস, *।লে কিছু!দন এই ঘন্টশীল! গ্রামে বাস 
করিম্কাছিলেন। জগন্বদ্ধ'ঃবাবু ষে.বপিয়াছেন "একটা বধুর হচ্ছ।য়.দই ভ্রাতা 
পতৃকাবাস পরিত্যাগ..পুর্ববক ঘণ্টশীপায় গিয়। অন্স্থিতি করিলেন, এ কথাট। 
আমাদের সহঞ্জে বিশ্ব .করিতে, গ্রবৃতি হয় না। তবেস্থান পরিবর্তনের 
অন্ধ ক্লোন.কারণ থাকিবারইহখুব লম্তাবন| |” আমাদেক়ও ভাহাই যনে ভয় |. 
ঝরোত্রম,বিলাসের তৃতীয় বিজাসে আছে" 
উত্রলেন্ডে ছিল €ষ পাষও দুরাচার ।. 
শ্যামানন্দ তা সবার করিল! নিস্তার ॥ 
.শীরসিকাঁনন্দ আদি-বন্থ শিষ্য কলা । :. 

| -তা লবার কৃপা লেশে দেশ ধৈচ্ট হইল ॥ 

শুন! যায় রসিকানন্দের জন্স্থাৰ রঙগী প্রদেশে এক দুর্দান্ত যবন রাজ, 
ছিল। শ্রীগুরু কৃপায় অলৌকিক প্রভাবে রলিকানন্দ সেই যবন ভূপতিকে 
তাহার অসংখ্য মুসপ্মান প্রজাসহ টৈষ্ণব করিয়া ছিলেন। এবং “করণ- 
কায়স্থ* হইয়া. .বু বনু -ব্রাঙ্গণকেও শিষ্য করিনা ছিলেন এপ প্রবাদ 
শুনিতে পাওয়। যায় । র | 
- ,. পন শত যবনাদ্ি শিষ্য হইল হেলে ।” 

রসিকমগল গ্রন্থে এইটুকু মাত্র পাওয়া যাঁয়। প্রবীন টৈষ্ণব সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত অচ্যু্ত চরণ চৌধুরী তন্বনিধি মচাশয় রসিকানন্দের একটী অলৌকিক 
কাধ্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন। ' তিনি 'লিখিয়াছেন_-“এই রসিকের 
মহিমা কি বলিব ইনি. বনের মত্ত হস্তিকেও গুদ্ধ হরিনামের প্রভাবে বশ 
করিয়া! ছিলেন। মনঃ শক্তি ও ভক্তির বন এ অধিক যে, যে মত্ত মাতঙ্গ 
জনপদ ধ্বংশ করিত -৫লাঁক জন তাহাকে দেখিয়াইপালাইত, কিন্ত রসি- 
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বানন ভীত না হইয়। যেমন 'তরি বোল? বলিয়া হুঙ্কার করিলেন মন্তরুদ্ধের 
বায় হত্তী অমনি তাহার বশ্যতা শ্বীকণশর করিল 1” রসিকানজ্দের পত্তীর নাম 
মান্তী। ইহার পতী ও পুত্রগণও শামানন্গ পুরীর শিষ্য ছিলেন । ইঞ্ধর 
পুত্র কয়টা ছিল এবং কি নাম তাহ! জানিতে পারি'নাই। শেষে রসিলানন্দ 
সংসার ত্যাগ করিয়। ধন্ব প্রচারে বহির্গত ভইলেন। সমগ্র উৎকল' দেশ 
ভ্রমণ করিয়া বছ শিষ্য করেন এবং অনেক নাস্তিক পাষণ্ড বূসিকাননের 
রুপায় উদ্ধার হইয়াছিলেন। নরোত্তম বিলাসে দেখিতে পাওষা যায় যে, 
শ্যামানন্দের সহিত রসিকানন্দ খেতুরীর মহ মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। 
এবং রাঁমচজ্্র কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে মহোৎসবের আংশিক 
অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন । 

রঁসকানন্দের মাত্র তিনখানি পদ গৌরপদ রঙ্গিণীতে উদ্ধত হইঘ়াছে। 
আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পদ তিনখানি উদ্ধত করিঘ] ধিলীম। 

প্রথম পদ খানি নাগরী ভাবের য্থ।--- 


নিরবধি মোর হেন লয় মনে 
্ণে ক্ষণে অনিমিষে ) 

নয়ন ভরিস্জা গৌরাঙ্গ বদন 
হেরিব মনের হবিষে ॥ 

আই আই ফিরে, সেক্পপ মাধুরা 
নিরমিল কোন বিধি । 

নদীয়। নাগরাঁ সোহাগে আগরা 
পাইল রসের নিধি ॥ 

অপরূপ রূপ কেশর করিয়া 
ইচ্ছার হিয়াঁয় লেপি। 

সোঁণার বরণ বসন পরিয়। 


জীবন যৌবন সপি ॥ 
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চুলের চাপা ফুল হেন কবি 
আউলাঞ্চ| করিয়! দেখা | 

লাজ ভয় ছাড়ি লোকে উড়ি পড়ি 
ছ'বাহছ করিয়। পাখা ॥ 

পাঁরিতি যুরতি চিত্র বনাইছা 
কহিব মনের কথা । 

ভার বুকে বুকে রাখি মুখ মুখে 


রসিক ঘুচাবে বাথা ॥ 

ব্রজ লীলায় গোপীগণের শ্ীকষ্জের প্রতি পুর্বরাগ ও অন্তরাগের 
যে সকল পদ আছে পদ কর্তৃগণ তদমুপারে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় বন্ত পদ 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল পদই টৈষ্ব সমাঁজে নাগরীর পদ ব1 রশের 
পদ্দ বলিয়া প্রপিদ্ধ। এই সকল পদে সাধারণতঃ দেখাঁষায় যেন.নদীয়া 
নাগরীগণ গোরাঙ্গরূপে মুগ্ধ ভইয়া তাহার প্রতি অন্ুরাগিনী হইয়াছেন । ষে 
সকল গ্রন্থের শ্রগৌরাঁঙ্গলীল। আনুপুব্বিক বর্ণনা আছে তাহাতে দেখাঁযায় 
প্রভু বিশ্বস্তর বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া! ছিলেন বটে কিন্ত 
শ্রীলোকের প্রতি কখনও কাম কটাক্ষক্ষেপ দূরে থাকুক যুবতী স্ত্রীলোফের 
মুখ পানে ভ্রমেও তাকান নাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই শ্রগৌরাজের 
সর্বব্ষিয়ে অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্াস গ্রহণের পর অন্যে পরে 
কা কথা স্বীয় ধন্মপত্বী শ্রীমতী বিষ, পরিবার মুখ সন্দর্শন পর্যন্ত করেন নাই । 
পরমা তপস্থিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর সহিত ছু একটী কথা কহিয়৷ ছিলেন 
বলিয়। শ্রগৌরাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরম প্রিয়ভক্ত ছোট হরিঘনকে বর্জন করিয়। 
ছিলেন। অথচ এই নাগরী ভাবের পদ সমুহ দেখিয়। অভক্ত পাঁষগুগণ 
শ্রীগৌবাঙ্গ চব্রিক্রে লাম্পট্য দোসের আবোপ করিতে পারে । এখন লিজ্জাহ্য 


এই যে জানিয়! শুনিয় ভক্ত পদকর্তুগণ ঈপৃশ ভাবাঙ্মকপদ্দ রচনা করিলেন 
কেন ? 
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এই প্রশ্নের খিব্ধ উত্তর যে দেওয়া যায়। প্রথমত ্ররুষ্ণ যখন কংসসভার 
উপস্থিত হয়েন তখন উহ ১ 
মল্লানায়শনে নুণাং নর বরঃ না স্মরো মুর্থিমান, 
গোপানাং স্বজনোহদতাং ফ্িভিভুজাং শাস্তান্বপিত্রোঃ শিশুঃ | 
মৃতার্ডেজ. পতে বিরাঁড় বিছ্ষাং তদ্বং পরং যৌগনাং, 
বৃষ্তীণাং পরদ্েবতেতি বিধিতো -রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 
অর্থাৎ ঞ্ীবলরামের সহিত কংস সভার উপস্থিত হইলে একই সময় 
শ্রীকৃষ্ণ নঈদিগেগ নিকট বঙ্গ, তুল্য, সাঁধারণ-মানবের নিকট অতি মহাপুরুষ, 
গ্রীগণের নিকট সান্দীৎ মদন, গোপদিগের নিকট স্বজন, অসৎ নরপতি 
কাণের নিকট শাসন কর্তা, নিজের পিতা মাতার নিকট শিশু, ভোজরাঁজ 
ংশের নিকট সাক্ষাৎ্থ কাল, অবিথ্বজ্জনগগের নিকট বিরাট, ষোগিগণের 
লিক্ষট পরম ভত্ব এবং বুষি দিগের নিকট পরমদ্দেবত। রূপে বদত হইলেন। 
তবেই ভাবির দেখুন একই কৃষ্ণকে যাহার যেমন মনের ভাব তিনি সে 
ভারে.ঘর্শন করিলেন। প্রচলিত একটী কথা আছে-_“কফ্কেমন 1” 
প্যার মন যেমন ।৮ এখানেও তদ্রপ। যে নয়ন ভঙ্গী, যে হান্ত) যে হস্তাদি 
সঞ্চালন. দে খিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের প্রমোক্কাদ ভাবিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল 
এরং থে ভাব. ভঙগীকে বায়রে'গে সন্দেহ করিয়া স্মহময়ী ম! শচীদেবী 
আকুল দেই ভীবভঙ্গীকে কামেষ্ট। মনে করিয়া, হাবভার ময়ী নদীয়া নাগরী- 
গগ যে. তাহাকে নব নাগর. ভীবিবেন তাঁছাতে আর চিচিত্রত কি? ফলতঃ 
আছাণ্রভুর নবীন নাগর রূপ 'ভক্তের ইচ্ছান্ুসারে। যাহারা ব্রজভাবে 
মাতোয়ারা মধুর ধসের বসিক, রদশেখর শ্ীগৌরাঙ্গকে তাহারা আর 
কোনরূপে দেখিতে চান না বা পারে না। 
ক্রমশঃ, 
শ্গৌরপদ দাস 





প্রেমানন্দ-সংবাদ ৯৭ 
প্রাণ জ্বদয়-সর্বস্থ শ্রীহরিকে দেখিতে এবং অবিরত শাহারই নুযোগ অন্থষণ 
করিতে! তাই আজ ভক্ত স্দামাও ভাবিলেন, যাঁচ| হউক, যেমন করিয়াই 
হউক, প্রি্তম কষ্ণকে ত আজ দেখেছে পাইব? আজ আমার ভাগোর 
আর সীমা নাই। কিন্তু প্রিঘনতমের নিকট যাইতে হইলে কিছু উপাদন 
(উপহার) লওয়া আবস্তক । বহুদিন পরে বন্ধুর নিকট যাইতেছি, রিক্ততন্তে কি 
করিয়। যাই? আহা! ভক্তের ভাবের বলিহাঁবি যাই । যিনি জগ্পন্তি, 
তাহার জন্ত আবার উপহার লইতে ভক্ত ব্যস্ত । ধন্ত ভক্ত তোমার ভাব! ধন্তয 
ভোমার ভাপবস। ? সুদামা, পতীকে ডাকিয়া বললেন» পপ্রিয়ে। তোমার 
ইচ্ছায় আমি কৃষ্ণ- দর্শনে যাইডেছি, কিছু খাগ্ দৃব্য থাকিলে আমাকে দাও 
_ নতুবা শূন্তচন্তে বন্ধুর নিকটে যাইব কেমন করিয়।?” আহা! ভক্তিমান্‌ 
সুদ[ম! নিষ্ষপট চিত্তে সর্বদাই ভাঁতব বিভোর । সংপারে কি আছে, কি 
নাই, পত্বী বে আজ তিন দিন কিছুই মাভার করিতে পাইডেছেন না, ইহা 
কিছুই জানেন না। আর এদিকে পত্বীও তেমনি সর্দা-প্রফুলপ । যদিও 
আজ ক্ষুধার কাতর তইয়াছেন, ভথাপি স্বামী-েবা এবং স্বামীর সথথচিস্তা 
ভিন্ন অন্ত কোন ভাবনাই নাই । বৎস! ইহারই নাম যথার্থ ধর্মপত্বী | 
এই অবস্থায় গুদাম! কিছু চাচিলে, সুর্দামাপত্রী কি করিলেন, তাহা ভাগবতে 
বলিয়াছেন,” 

অপাস্থাপাঁয়নং কিঞ্চিৎ গৃহে কল্যাণি দরীয়তাং | 

যাঁচিত্বা চতুরো মুষ্টান্‌ বিএান্‌ পৃথুকতও,লান্‌ 

চেলখণ্ডেন ভান্বদ্ধ। ভর্তে প্রাদ1হুপায়নং 

স্‌ তানা দর বিপ্রাগ্রাঃ প্রধযৌ দ্বারকাং কিল ॥ 

পতিপরারণ! হুদামাপত্রী স্বামীর কথার উত্তর না করিয়া, প্রতিবাসী 
রাহ্মণগণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া, চারি শুষ্টি পৃথুকতগুল অর্থাৎ চিড়ার খুদ- 
আনিয়া, বন্তরথণ্ডে বাঁধিয়া শ্রকৃষ্তকে দিবার জন্ত পতির হস্তে সমর্পণ 
৭ 
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করিলেন। ভক্ত সুদামার হর্ষের সীম! নাই-কৃষ্ণচিন্তায়, ভাবি ক্ৃষ্দর্শনা- 
নন্দের ভাবনায় বিহ্বল হইয়! দ্বারকাঁভিমুখে গমন করিলেন । পথে যাইতে 
যাইতে আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই,কেবল কতক্ষথে শ্রীগোবিন্ব-দর্শন পাইবে 
এই চিন্তায়ই জামার প্রাণ ও মন পুলকিত । এইরূপে যাইতে যাইতে ক্রমে 
দ্বারকাঘ উপনীত । কিন্তু সেখানকার রাঁজভবন দর্শনে হুপ্পীমা বিশ্মিত 
হইয়া ভাবিতেছেন যে, এখানে কিন্সপ ভাবে প্রবেশ করিব? এমন সময় 
প্রহরীর! ব্রাঙ্গণের মনোগভ ভাব বুঝিয়। বলিল, «মহাশয় ! এখানে ব্রাঙ্গণের 
অবারিত দ্বার । আপনি স্বচ্ছন্দমনে প্রবেশ করিতে পারেন।” সুদাম! 
তখন ব্রাঙ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করা সার্ক মনে করিয়া! সেই দ্বারকাঁভবনে 
প্রবেশ করিলেন । 

ক্রমে ক্রমে অনেক কক্ষ অতিক্রম করিয়া, যেখানে কৃষ্ণ লক্ষীর্দেবীর 
( ক্ষক্সিণীর ) সহিন্ত রত্বসিংহাঁসনে উপবিষ্ট, সেইখানেই উপনীত হইলেন। 
ভক্তবাঞ্থাকল্পভরু আর কি থাকিতে পারেন? এতক্ষণ জানিয়াও লীলার 
অনুরোধে স্থির ছিলেন ;-_এক্টণে আর থাকিতে পার্রিলেন না, সিংহাসন 
ছাড়িয় বাহুঘয় প্রসারিত করতঃ স্দামাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

উভয়েই উভয়ের ভাবে বিভোর । ভক্ত যেমন শ্রীহরিকে পাকা আশা- 
হারা, ভক্তপ্রাণ শ্রাহরিও প্রিয়তম ভক্তকে পাঃয়া আতঙ্মহার। ; পরম্পর 
পরম্পরের ভাবে বিভোর আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত । কিছুক্ষণ পরে সেই রত্র* 
সিংহাঁসনোপরি প্রিয়সখাঁকে লইয়া কৃষ্চ উপবেশন করিলেন এবং লক্গমীদেবী 
চামর ব্জন করিতে লাগিলেন । এই ভাব দেখিয়! অপরাপর সকলে ভাবিতে 
লাগিল, এই ব্রাঙ্গণ না জানি কভ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, নতুবা! জোষ্ঠ 
ভ্রাতার হায়, ইহাকে অর্াসন প্রদান করিবেন কেন? 

এইভাবে নীনীশ্রকার বাক্যালীপ কৃষ্ণের সহিত হইতেছে । এ দিকে 
সুদীমা খুদ্দের পুটলিট বগলে 'লুকাইতেছেন ; মনে মনে ভাবিতেছেন ষে, 
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আমি কেমন করিয়। স্বমং লক্ষ্মীকাস্তকে এই ক্ষুত্র উপহার প্রনান করি? 
সর্নামা ভক্ত, তাঁহার সরল হৃদয়ে অভিমানের গন্ধ নাই, তাই তিনি 
সর্বদাই দীনভাবাপন্ন ও কুষ্টিত, আর শ্রীহরিও ভক্তবৃুৎসল, ভক্তের সাঁমানা 
জ্রিনিষও তিনি বহু বলিয়া গ্রহণ করিয়া! থাকেন। তাই ুদামা লুকাইয়া 
রাঁখিলেও অন্তধ্যামী সকল জানিতে পারিয়া, নানা কথা বলিতে বলিতে 
রলিজেন, “নখে! অনেক দ্রিন পরে ভোঁঙার আঁহভ দেখা হইল) কৈ, 
আমার জনা কিদ্রব্য আনিয়ান্ছ, আমাকে দাও?” স্ুদামা তখন কি 
করিবেন, সেই খুদের পুটলি বাহির করিয়া কষ্ণকে অর্পণ করিলেন। 
কৃষ্ণও তাহ1 হইতে এক মুষি গ্রহণ করিয়া, ম্বয়ং মুখে দিয়া বলিলেন, 
ভাই! এ যে আঁমাঁর অভি প্রিয়বস্ত ) আমীর নিকট ইছা অমৃততুল্য ) তুমি 
এতক্ষণ আমাকে না দিয়া ইহ! লুকাইয়া রাখিয়াছিলে কেন? তুমি কি 
জান ন! যে, প্রীতির সহিত যে যাহা আমাকে দেয়, আমি তাঁভাঁভেই সন্তুষ্ট 
থাকি? এই বলিয়া যেঘন দ্বিতীয় গ্রাস তুলিতে যাঁইবেন, অমনি গঙ্গী- 
দেবী হস্ত ধারণপুর্বক বলিলেন, “নাথ! আপনার প্রীতি-সম্পাদনের 
প্রতিফল : ত্রিজগতেও তুলনা হয় না। স্থদামার ভাগোর সীম! নাই, 
ব্রিজগতের ত্রশ্র্ক্য দিলেও ইহার প্রতিশোধ হইবে না। আপনি দ্বিভন গ্রাস 
তক্ষণ ভইতে নিবৃত্ত হউন।* লক্ষমীর বাক্যে শ্রীহরি নিবৃত্ত হইলেন। 
এ দ্দিকে স্থদামা আপনাকে কৃভার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এই 
ভাঁবে দেখিভে দ্রেখিতে কয়েক দিন চলিয়া গেল। কারণ, পমখের দিন 
শীন্বই কাটিয়। যায়।” 

আজ নুদীমা গৃহে যাইবেন, শ্রীক্কষ্ণের নিকট অন্ুনতি প্রার্থনা করিতে- 
ছেন; রুষফ্$ও ছলছল নেত্রে সখাঁকে বিদায় দিলেন। সুদ্বামাপত্থী যাহ! 
বলিতে বলিয়াছিলেন, স্থদদীমাও তাহা কিছু বলিলেন না, ক্কষ্ণও তাহাকে 
তথন কিছু দিলেন না। 
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বৎস রসিকটাদ ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সুদামার চিত্ত কি 
উদ্দার, কিরূপ বিষয়ত্যাগী। সুদাম! আনন্দে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে 
গৃহে চলিভেছেন,আর ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ যে নামায় কিছু দেন নাই, ইহা 
আমার গতি তাহার প্রেমেরই পরিচ্স। কারণ, ধন-মদে মত্ত হইয়া ভীব 
ভীভাঁকে ভুলিয়া যায়। পাচ্ছে আমি প্রিয়তম ক্ষ্ণকে ভুলিয়া বিষয়গর্ডে 
নিমগ্জ হই, ঠাঁই গোবিন্দ আমার বিষ দিলেন না। আনি বেশ বুঝিলাম, 
সত্য সভাই ভরি, আমার প্রিয় সখা । 

বদ! একবার ভাব দেখি-_কন দুর উন্নত ভাব। আমর! সাধা- 
রণতঃ দেখিতে প।ই, ঘদি সামান্ত কৌনও কার্ধা আমবা করি, যণ্দ ভাহারও 
প্রতিদান কিছু না পাই, তবে আমাদের প্রাণ কেমন হয়? আর সুদ ম। 
্বয়ং ক্মীকীন্তকে পাইঘাও এমন দারিদ্রা-ঘাতনা ভোগ করিয়া কষ্ট 
পাইতেছেন বলিল একবার কিছু বলিলেনও না । | 

যাহ! হউক, এইরূপ ভাবিতে ভাবতে দাম! স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া 
দেখেন ষে, যেখানে তীহার সেই পর্ণকুটীর দ্রিন, পেখানে দেবনির্মিত 
অপূর্ব অট্রালিকা শোভা পাঁইতেছে। দখা ভক্ত, বিন্মিত ও চিন্তিত 
হইয়। ভাবিতেছেন, আম!র গৃহ কোথার, পতিপরাংণ। সেই পত্বীই বা 
কোথায়? ভক্ত স্থুদামা এইকূপ ভাবিতেছেন, এমন সমস্ন দেখেন, দাঁলীগণে 
পরিবুতা হইয়! স্বয়ং লক্ষমীদেবীর স্টায় এক বমণী স্বর্ণ থালে পট্বন্ত্র এবং 
চত্রণ প্রঙ্গালনার্খ জলকুস্ত লগা ধারে ধীরে নিকটে আপিডেছেন। 
তাদৃশ বসন-ভূষণে সুশোভিতা রূমণীকে দেখিয়াই সুদামা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'আপনি কে? ব্রক্ষণী লজ্জিভা হইয়া বলিলেন, 'নাথ ! আমি আপনার 
সেই দাসী। ্রীভগবদর্শনের ফলে বিশ্বকন্মী আসিয়া এই গৃহ নিক্ধাণ 
করিয়। দিয়াছেন, আর লক্ষমীদেবীর রূপার এই দকল বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছি। 
জানুন, এইবার প্রাণের সাধ মিটাইয়া প্রাণবল্লভ রাধামাধবের সেবা করি) 
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নাথ! আর আমাদের কষ্ট নাই, ছুংখহারীর কৃপায় আমাদের সকল ছুঃথ 
দুরে গিয়াছে ।” ও 

বল! পত্বীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভক্ত হুদামা, প্রেম- 
বিগলিভ নেত্রে করযোড়ে আগোবিন্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন... 
গোবিন্দ! পতিতপাঁবন 1! দেঞখিও নাথ; বিব্য়স্মদে মত্ত হইঘ়া যেন 
তোমাকে ভুলিয়া না যাই । দমামন! আমি ত বিষক্কবন্ুথ প্রার্থনা করি 
নাই। তবে কেন আমায় দিলে? যদি দিয়'ছ, তবে এই প্রাথনা, যেন 
তোমায় না ভুলি। এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া, পত্বীর সহিত গৃহে প্রবেশ 
করিয়া, অনাসক্ত ভাবে বিষঘ ভোঁগ করতঃ শ্ভগবৎসেবার ফলে অস্তে 
ন্ত্যিধামে গমন করিলেন । 

রপিকটাদ ! এখন বুঝিলে কিঃ হরি কি চান? আর বুঝিলে কি 
যে, শ্রীহরির নিকট কামনা কর উচিত নয়, নিষ্ক।ম ভাবে তাহার সেবাই 
জীবের প্রধান ধন্মন? 

রসিক 1 প্রভো। বেশ বুঝিপাষ, এখন বলুন উপাসন। কি প্রতাহই 
নিয়মিত ভাবে করা প্রয়োজন ? 

প্রেমা ।-বৎস! শান্তর বলিরাছ্েন, ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া, 
যে বাক্তি কেবল আহার-নিদ্রাপরায়ণ হয়, তাহাতে আর পশ্তুতে কোনই 
তফাৎ লাই । ঈশ্বরোপাঁসনা না করিলে আত্মার অধঃপতন হয়। ষে ব্যক্তি 
নিজ কর্মদ্বার! নিজের অধঃপতুন সাধন করে, তাহার স্তায় মভাপাপী আর 
কে আছে? অতএব ই/গুরুর উপদেশান্থসারে প্রতিদিনই নিয়মিত ভাবে 
ভগবছ্ুপাসন। করা কর্তব্য । ইহাই শাস্ত্রের গুঢার্থ। বিস্তৃত ভাবে বলিতে 
গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। যদি কখনও সেরপ সুযোগ উপস্থিত হয়, 
হইবে । এক্ষণে বিশ্রাম কর। সমস্ত দিন মোটেই বিশ্রাম হয় নাই। 
আর তোমাকে একটা কথা বলিয়। রাখি। আমি অস্ত রাত্রেই স্থানান্তরে 
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যাইব; সেখান হইতে ফিরিতে ছুই এক জিন বিলম্ব হইবে। আমাকে 
আশ্রমে না দেখিয়া হতাশ হইও না। আমি সেখানকার কাধ্য সম্পাদন 
করিয়া পুনরায় তোমার সহিত এইখানেই মিলিত হইব। আমি শা আসা 
'পরধ্যস্ধ তোমার উপরই এই আশ্রম রক্ষার ভার রহিল। 

রসিক ।--প্রভো ! আপনার দর্শন পাইব না--আপনার অমিয়মাথ! 
বচনাবশী শ্রবণ করিভে পারিব না, ইহা ভাবিষ্া যে আমার প্রাণ বড়ই 
বকুল হইতেছে । এমন একখানি সংগ্রন্থ অধমকে দয়! করিয়া দিয়! যান, 
যাহ! পাঠ করিয়া আপনার অদর্শন জন্ত ছুঃৰ ভুলিয়! থাকিতে পারি, 
তাহা হইলে দাস কৃতার্থ হয়। 

প্রেমী বৎস? উত্তম কথা বলিক্াছ। এই লও, এই একখানি 
গ্রন্থ ভৌমাঁকে দিলাম; তুমি ইহাঁর আলোচনায় নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবে। 

এই বৃলিয়! প্রেমাননা রসিকচাঁদের হাতে একখানি ছোটি গ্রন্থ ছিঙগেদ ) 
গ্রন্থখানির নাম আমরা এখনও জাঁনিতে পারিল'ম না, পরে জানিতে 
পারিলে পাঠকগণকে জানাইব ।--রমিক্টাদ গ্রন্থ পাইয়া, দগডবৎ প্রণাম 
করিয়া কিছু সময়ের জন্য বিদায় হইলেন। 

প্রেমানন্দ ছুই এক দিনের কথা বলিয়৷ রসিকষ্ঠাদদের নিকট হইতে 
চলিয়! গিয়াছিলেন, নান! কারণে তীহার শীঘ্র আসা হইল না| এক দিন, 
ছুই দিন করিয়া পনের দিন চলিয়! গেল, তু প্রেমানন্দ আসেন না। 
একবার ঘে যাইয়া প্রেমানন্দ কোথায় কসছেন, কি করিতেছেন, দেখিয়া 
আলিবেন, রসিকটাদের ভাহাও ঘটিয়া উঠে না। কেন না, প্রেমানন্দ আশ্রম 
রক্ষার ভার তাহার উপর দিয়াগিয়াছেন; তাই সে আর কোথাও যায় না। 
প্রেমানন্দের জাদেশে তাহার প্রদত্ত গ্রন্থ লইয়া! রসিকাদ দিন কটাইতে 
লাগিলেন ! 
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(৮) 


আজ বেল দ্বিতীয় প্রহর অতীত। যদিও মাঘ মাস, তথাপি রৌদ্র 
খুব জম্কা1ল ভাবেই প্রকাশ হইয়াছে, রাস্তা-ঘাট সব জন শুন্য । তবে 
মধ্যে মধ্যে রাখাল বালকগণের হে_রে_রে-রে শবে শুব্ধজীবের 
চমক ভাঙ্গিতেছে । এমন সমম়--প্রকৃতিদেবীর এই গম্ভীর ভাবে, অবস্থান 
সময় কোথা! ভইতে একখানি নৌকা আ'সয়৷ ন্দীতীরে লাগিল। নদীর 
অনূরেই প্রেমানন্দের কুটীর ছিল। এ কুটারে বসিয়া প্রেমানন্দের, আগমন 
আশায় রসিকচাদ সকাল হইভে পথপানে চাহিয়া, ছিল। ভঠাৎ নদীতীরে 
একথান নেক লাগল, র্সিকচাদ্দ উঠিদ দেখিলেন, নৌকার (ভিতর হইতে 
একজন টৈরিকৃবসনধারা মহাপুরুষ বাহির লইলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, 
তীহাল্ল পরমদয়াঁল শ্রীগুরুদেব | রসিকচাদ অমনি ছুটি তাহার নিকটে 
উপস্থিভ হইয়া, ভক্তি-ভরে দগ্ডবৎ্থ প্রণাম করিয়। তাহার সঙ্গে কুটারে 
ফিরিলেন। 

আজ রসিক্টাদের ঝড়ই আনন্দ । আনন্দে অধীর,বাঁলস্কভাব, সদা প্রফুল্ল 
রসিকাদদ নিণিমেষ নয়নে প্রেমানন্দের সহান্ত বদনকমল দশন করিতেছেন, 
কিছু কাল কোন কথাই নাই । পরে প্ররেমানন্দ স্নেহস্বরে বলিলেন, “বৎস ! 
তোমার শারীরিক কুশল ত?, 

রসিক 1 প্রভে।! আপনার আশীব্বাদদে আমার সমস্তই মঙ্গল। 
আপনি স্থানাস্তরে যাইয়। শারীরিক কুশলে ছিলেন ত? আমার প্রাণ 
আজ কয় দিন যাবৎ বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, একবার 
যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব। গুরুদেব! এত বিলম্ব হইবার 
কারণ কি? | 

(প্রেমা ।পবতস! দে স্থানেক্স লোকের আগ্রহ্বশতঃই এত বিলম্ব 
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হইয়াছে। আমার এখনই কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন হইজীছে। তুমি 
এরুটু বাহিরে অপেক্ষা কর । আষ্সি 'কছু সমর পরেই বাহিরে আসিব। 

এই বলিয়া প্রেমানম্দ কুটারাভান্তরে প্রবেশ করিলেন। আর রসিকচাদ 
ইত্যবসরে বাহিরে বসিয়া প্রেমানন্দ-প্রদত্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে 
লাগিলেন। যে স্থনিটি পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে নিয়লিখিভ উপদেশ 
কটি লেখা ছিল । আমরাও পাঠকগশের অবগতির জন্ত সে করটি এখানে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম ।-- 

১। পরনিন্দা করিবে না । পরপিন্না ছ্বার। যেরূপ চিত্ত ম্লন হয়, 
সেরূপ আঁর কিছুতেই হয় ন। শাস্ত্র বলেন__নিন্দনীয় ব্যক্তিরও নিন্দা 
করা পাপ। যে মন্দ কর্পখু করে, ভাহার যেরূপ পাঁপ হয়, যে 

বিষয় আলোচনা করে, তীহাকেও সেই পাপে জিপ্ত 
হইডে হয় 

২। শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাঁক্যে কখনও অশ্রদ্ধা করিবে না। শান 
ও ভগবান্‌ অভিন্ন; স্থৃতরাং শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করিলে ভগবাঁনেই অশ্রদ্ধা কর 
হয়। খষিগণ পরমেশ্বরের আরাধনার শৃক্তিসম্পন্ন হইয়া তাহারই আদেশে 
জীবের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র প্রণ্ন করিয়াছেন শাস্ত্রবাক্যূপ খষিবাক্য 
অবহেল! এবং ভগব্দাজ্ঞ। লঙ্ঘন একই জানিবে। 

৩। শান্ত্রবিরুপ্ধ কাঁধ্য আপাততঃ ভাল লাঁগিলেও শাহ করিবে না । 
কারণ, নিশ্চয় জানিবে যে, উহার পরিণাম অতিশয় দ্ুখময়। নতুবা 
ব্রিকালজ্ঞ মহাঁজনগণ নিষেধ করিবেন কেন? 

৪1 প্রীণিহিংসা করিবে না । হিংস। করা যে মহাপাপ, ভাঁহা! সকল 
ধন্মেহ বলিয়াছেন। যে জীবহিংসা করে, সহস্র চেষ্টায়ও তাহার ভগবদ্ক্তি 
লাভ হয় না। হহ1 নিশ্যয় জানিবে। 

৫1 শহংসাকাঁবীকে কোমজমাভি শিশু, এমন 1ক, বনের পশু-পজগণও 
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বিশ্বাস করে না। থিংস্থকের চিত্ত দন দিন এত সঙ্কুচিত হইরা যাঁয় যে, 
বিন! স্বার্থে কিংবা স্বল্প প্রীতির অন্থুরোধেও অতি নুশংস ব্যবহার করিয়া, 
ইহকালে লোকের নিকট নিন্দনীয় ও অবিশ্বাসী হয় এবং পরকালেও ঘের 
অশাস্তিমর নরক ভোঁগ করে । 

৬। অসৎ্সগগ সব্বদ| পরিভ্যাগ করিবে । মাশ্ুষকে পশুতুলা করিতে 
অসংসঙ্গের মতন আর 1দ্বতীর কিছু নাই। এন্ধপ অনেক স্থলে দেখ! যায় 
ষে, 'এক পিতামাত। হইতে উৎপর হইয়াও সৎপঙ্গগুণে একজন দেবোপম- 
চরিত্র হইয়! জগঙ্জের আদর্শ ভইয়াছেন, আর অসৎসঙ্গের ফলে আপাতরম্য 
সুখে প্রমন্ত হহইয়। অপর জন নরকের কাঁটসদৃপ অস্পৃগ্ বালয়া লোকের 
নিকট দ্বৃণার্ভ হম সতের সঙ্গগুদণে সসৎ৪ সৎ ভইয়। যায়, আবার 
অস্তের প্রলোভনে মজিলে কুল মান, বিদ্য| বুদ্ধি) সকলই লোপ পাইয়। 
যা! “সত্পঙ্গে দ্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সব্বনাশ” এই প্রবাদ সব্বদা মনে 
রাখা কর্তব্য ।” 

এই ভাবে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ প্রেমীনন্দের আহ্বানে 
রসিকটাদ কুটারাভান্তরে গমন কাঁরলেন। 

পাঠকগণ 1! ছুই প্রেমপাঁগলের বহুদিন ছাড়াছাড়ির পর মধুর মিলনের 
সংবাদ আশ্রমের মধ্যেই থাকুক, আমর1৪ এহখানে একটু বিএম লইলাম। 


(৯) 
আজ শ্রীপঞ্চমী গ্রামের বালকগণ রমিকাদ্ের খুবই অনুগত হইনাছে, 
বুদ্ধের যদিও বাঁলকগণকে পাগল রমসিকের সঙ্গে মিশিতে দিতে চায় না 
তথাপি তাহার রদিক চাঁদকে লইয়া আনম্দোৎ্সবে যোগদান করিতে 
ছাঁড়ে না! আজ সমন্ত দিন বালকগণের সঙ্গে আনন্দ করিয়1 সন্ধ্যার পর 
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কয়েকজন বালক সঙ্গে লইয়! রসিকর্টা্দ কীর্ভন করিতে করিতে প্রেমানন্দের 
কুটারে উপস্থিত হইলেন | এদিকে প্রেমানন্দও প্রচুর ফল মি্ানাদি 
সাজাইয়! বসিয়! যেন ইহাঁদেরই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কীর্ভন সম্প্রদায় 
নিকটে আসিলে প্রেমানন্দ যথাযোগ্য অভিবাদন পুর্ববক বসিতে আদেশ 
করিলেব। সকলে বসিলে রসিক চাদকে লক্ষ্য করিয়। প্রেমানন্দ 
বলিলেন__বৎস ! স্মন্তদিন তোমার অপেক্ষায় বপিয়। আছি ; কোথায়-_ 
কি কার্যে ব্ন্ত ছিলে? 

রসিক ।__প্রড়! এই সকল ছেলের! কিছুতেই আজ ছাড়ে নাই, 
প্রতিম! আনিয়া দেবীর পুজার আয়োজন করিয়াছিল, আমিও ইহাদের 
আগ্রহ দেখিয়া! আসিতে পারি নাই, সন্ধার পর দেবীর আরত্রিকাদি মারিয়া 
আসিতে বিলম্ব হইল। 

প্রেমা 1--বেশ বেশ, খুবই আনন্দের কথা । বালকগণের মধো ষে 
সৎ ইচ্ছ। জাগিয়াছে তাহাতে পরিণাম ভীলবলিয়াই মনে হয়। সকলকে 
সৎপথে চালিত করিয়া জীবন মধুময় করিতে পারিলেই মঙ্গল। 

রসিক ।--আপনার আশীর্বাদ । দেব! আপনার সঙ্গে দেখ! 
হইলেই আমার কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ইচ্ছা! হয়। কত অমুতময় উপদেশ 
দিয়াছেন, যতই শুনিভেছি ততই যেন নৃতন নৃতন প্রশ্নের উদয় হইতেছে 
ইহার কারণ কি? 

প্রেমা।--বৎস! ইহ! জ্ঞানেরই স্বভাব। জীব যতাদন অজ্ঞথাকে 
অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষষ্জ জানে না ততদিন মনে ভাবে আমি যাহ! 
জানিয়াছি তাহাই যথে্ট, আমার আর কিছু জানিবার বা বুঝিবার নাই। 
কিন্তু বাবা! শাস্ত্র বাক্য শ্রবণে হৃদয়ের অন্ধকার, যেমন যেমন দুর হইতে 
থাকে, জ্ঞাতব্য বিষয়ও সঙ্গে সঙ্গে বহু হইয়া পড়ে । সাধু মহাত্মা ব। শাস্তরজ্ঞ 
ব্যক্তি পাইলেই মনের সন্দেহ মিটাইতে চাঁয়। তোমার অবস্থা! তাই 
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হইয়াছে । সঙ্কৌোচের কোনও কারণ নাই, মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে 
অকপটে বল। শ্রীগুরু কৃপায় যতটুকু জানি বলিব। 
রসিক ।__ দেব! যদ্দি অতমই দিলেন তবে বাসনা পূর্ণ করুন । মনে 
একান্ত বাসনা জাগিয়াছে যে, আপনার শ্রীমুখে শুনি-কি কি কারণে 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতপর্ধয*এই ছয় রিপু বৃদ্ধি হয়, আর 
কোন্‌ কোনু প্রক্রিয়ার দ্বারাইব! উহ! প্রশমিত হয় ই 
প্রেম! ।--বৎস ! অতি প্রয়োজনীয় বিষম জিজ্ঞাস! করিয়াছ কিন্তু 
বিষ্য়টী অতি বিস্তৃত।:এক এক্টীর বিষয় এক এক দিন বলিলেও শেষ 
হয় ন!। যাহা হউক তোমার আগ্রহে ষথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচন! 
করি। প্রথম কাম? সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন 
“সঙগাৎ স্ীভিমিথে। বাঁপীৎ শরীরস্কাতিপোষণাৎ। 
রজোগুণান্বিতাহারৈর্ভবেৎ কামো মহান্‌ রিপুঃ ॥” 
কাম বলিতে কিন্তু বিষয় বাসন! এবং ইন্দ্িক্স প্রীতি এই ছুইটাকেই 
আমি বলিভেছি। ইহার উদ্ভব হইবার কারণ হইতেছে--বিসয়েতে 
চিত্তের অভিনিবেশ অর্থাৎ একাস্ত আসক্তি বশতঃ এবং একান্তে স্ত্রীলোকের 
সহিত বনুসম্ভাষণ ও অবস্থান কিন্বা স্ত্রীলোকের রূপগুণার্দির বিষয় চিন্তা 
করা । রজোগুণান্ষিত দ্রব্য আহার করিয়। যাহারা শরীর পোষণে 
যন্ব করে তাহাদেরই কাঁমরিপু প্রবল হইতে দেখা যাঁয়। 
ংসর্গেণ চ সাধুনাং যৌধিৎ সঙ্গ বিবজ্জনাৎ। 
হুর্জয়ঃ সংজিতঃ কামে! দেহাশ্বদ্ধি বিচারণাঁৎ ॥ 
অর্থাৎ সাধু লোকের সঙ্গগুণে এবং তাহাদ্দের জীবনী আলোচন৷ ছার৷ 
চিত্বকে স্থির বাখিয়া একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত বসবাস কিন্ব! হাস্ত 
পরিহাসাদি পরিত্যাগ করিলে এবং সর্ধদাই দেহের নশ্বরতা ও অশুচি ভাব 
চিন্তা করিলে অথ।ৎ এই দেহে রক্জ; মাংস, পু'জ প্রস্ততি দ্বণ্য দ্রব্য রহিয়'ছে 
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এইভাব চিন্তা করিলে ছুজ্জঁয় কাম রিপু পরাগয় হয় বলিয়াই সাধুগণ 
বলিয়া থাকেন। এইবার ক্রোধ সম্বন্ধে বলিতেছি-_ 


রঙ্গোগুণা ভবেও ক্রোধ ॥ 
ক্রোধ অতিশয় অশিষ্টকারী, ক্রে।ধের বশীভূত জীবের ইট্টানিষ্ট বিবেচনা 
থাকে না, অনায়াসে ক্রোধের উত্তেজনায় মানুষ এমন কার্ধ করিয়া ফেলে, 
যাহার জন পরিণামে ঘোরভর অনুতাপ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া ছুঃখ পায় এ 
ক্র এজোগুণোডুত অভিমান বশতই হইয়া থাকে । আমি শ্রেষ্ঠ বা ধনী 
কিন্ব। বলবান সুতরাং আমি যাহা চাঁই তাহাই হউক এই ভাবে যাহার 
অভিমান বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার অভিমানের বিপর্যয় হইলেই ক্রোধের 
উদয় হয়। 
স্খছঃখাদিকং সব্ধং আত্মন: কণ্মণৈবহি | 
জায়তে চেতি সংচিন্তা তং ক্রোধং পর্িবজয়েৎ ॥ 
ক্রোধ হইতে বু অনিষ্ট হয, ক্রোধ হইতে পাপ'ও বিপদ আসে এই 
ভাবিয়া এবং শুভ, অশুভ, ভাল, মন্দ, সম্পদ, বিপদাঁর্ির দাতা কেহই নয়, 
জীব আপন কশ্রফলই ভোগ করে এই ভাবিয়া কেহ অনিষ্ট বা কটু বলিলে 
উ5! আমার নিজক্কত পাপের ভোগ ইহ। মনে করত বলবান ক্রোধকে জয় 
করিবে। তারপর লোভ ।-_ 


বিষযেন্দ্রিরনিত্যত্বঙ্ঞানাৎ লৌভঃ প্রজাঁরতে। 
রিপূনীং কাঁরণং লৌভঃ শরীরস্থে। মহাঁন্‌ রিপুই ॥ 
বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সকল নিত্য এই জ্ঞীনেভেই লোভের উত্পত্তি হয়, 
লোভ বশনঃ জীব নিষিদ্ধকন্ম, নিন্দনীয় ও ছুঃখপ্রদ আহার বিহার করিয়া 
থাকে, লোভ হুইডেই সকল রিপুর জন্ম হইয়া থাকে, লোভই শরীরস্থ 
মছান্‌ শত্র। ূ 
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বস্ত্রতত্ব বিবেকেন চিত্তস্তশুচি চিন্তয়া । 
লোঁভাৎ পাপংততোমুত্ুং জ্ঞাত্বালোভং বিনির্জয়ে ॥ 
বস্তর নিভাত। ও অনিত্যভা এবং শুটি ও অশ্ুচি ভাব চিন্ত! ছার। চিত্তের 
নিম্মলভা রক্ষা করিবার জন্ত যত্রবান হওয়া! এবং লোভ হইঙেই অধর, অধশ্ম 
হইতেই নানাবিধ রোগাঁদির উদ্ভব এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয় এই সকল 
*র্যযালোচনা করিতে করিতেই লোভ ক্রমে দমূন হয়। 
বৎস! . আমি কিন্তু খুব সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, এক একটা 
বির বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে গেকেই বহু সময দরকার । এক্ষণে 
কেবল প্রিপু উদ্ধুদ্ধ হইবার কারণ এবং দমন করিবার কারণ সংক্ষেপে 
বলিয়া রাখি পরে এক একটা বিষয়ের বিস্তত আলোচনা কর! যাইবে। 
কাম, ক্রোধ এবং লৌভ এই তিন্টী সম্বন্ধে বলিয়াছি এক্ষণে মোহ সম্বন্ধে 
বলিতেছি শ্রবণ কর। মোহ অজ্ঞানেরই স্বরূপ । তমে। গুণান্ষিত আহার 
বিহারে মোহের উৎপত্তি হয়। আমার গুহ, আমার ধন, আমার পরিজন 
ইত্যাকাঁর আমার আমার ভাবের প্রাবল্যই মোহের পারচায়ক। শাস্ত্র 
বলিরাছেন-- 
“অজ্ঞানাৎ মনতীভ্যাসাৎ মোহঃ সংজায়তে হাদি ।৮ 
মোতমুগ্ধ জীবের হিভাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না, দেহাদির 
পরিবর্তন ও আমার বলিয়া ষাহাকে অতিশয় ভালবাসে তাহার শ্লেহ- 
শৃণ্যতা দেখিম1ও মনকে সেই আপাক্ত হইতে ফরাইতে পারে না সুতরাং 
অতিশয় কষ্ট পাঁয়। 
এমন যে ছর্জয় রিপু ইহার পন শুধু মুখের কথায় হয়না । বেশ 
নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া মনে দৃঢ় ধারণ। জন্মাইতে হয় যে, একমাত্র 
ভগবানই নিভা বস্ত, তত্ভিন্ন আর সকলই অনিত্য এই ভাবিয়া আত্মত্ত্ব 
অর্থাৎ শ্ভগবস্তাব চিন্তায় চিত্ত সত্বগুণ প্রধান হইলে মোহ দূর হয়। মোট 
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কথ! কিছুই আমার নয়, আমিও আমার কর্তৃত্বে চন্বিতে বা বলিতে পারি না 
সকলই সেই সর্ধনিয়ন্ত। পরমেশ্বরের অপার করুণা এইকূপ ভাব সর্বদা 
জগ্ প্রাণে বন্ধমূল রাখিতে পারিলেই মোহ জয় হয়। 
রসিক ।- প্রভো ! শান্তের উপদেশ শুনিভ্ভে তো খুব সহজ, কিন্ত 
এক একটা পালন করিতে যে, একেবারে অস্থির ভইতে হয়। এই যে 
আঁমাঁকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন ইহা কি সম্ভব হয়? 
প্রেম 1-বৎস ! সম্ভব সকলই হয়, শাস্্কর্ত! খধিগণ হাহ] বলিয়। 
গিয়াছেন কোনটাই অসম্ভব বাঁ অসাধ্য নয়। আমরা গৌড়! হইতে উচ্চ জ্ঘল 
হইন। গিয়াছি বাঁলযা এখন কোন কিছু করিভে হইলেই ভয় পাই, ষদি 
বালাকাঁল হইতে এই ভাবের শিক্ষা আমরা পাইয়া আমিতাম তাহ! হইলে 
এখন এ সকল শুনিয়া আমাদের ভয় হইত না। বালাকালে আমরা তুচ্ছু 
আমোদ প্রমোদের শ্রোতে গ। ঢালিয়! দিয়া এ সকল চিস্ত। মনেই আনি 
নাই কাজেই এখন অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি । এখন মদ রিপু সম্বন্ধে 
শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুন ।_ 
রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তো জনো মন্তোভবেৎ সদা । 
“অহং মহাত্ম! ধনবান যতু,লঃ কোইস্তি ভুতলে । 
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মনঃ প্রোক্তঃ স কোঁবিদৈ ॥* 
রজোগুণ মিশিিত তমোগুণের আধিক্য বশতঃ ভমোগুণ প্রধান আঙ্ছার 
বিছীরে মন্দের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার মধ্ধের দ্বরূপ। আমি মহাত্মা, 
আমি ধনবান, আমার সামশ আর কে আছে ইত্যাকাঁর চিত্তবৃত্তিই মদের 
পরিচায়ক) অহঙ্কারী জীব পাপী হুইতেও নিকৃষ্ট । কেন নাঁ পাপীর 
প্রতি দয়ালু তক্তগণ ক্কুপা করিয়। থাকেন ভক্তের কৃপাক্ম পাঁপীর সঞ্চিত 
পাঁপ দুর হয় অধিকন্তু পুনরায় পাপ প্রবৃত্তিও আইসে না কিন্ত অহঙ্কারী 
নিজেকে জগতের সঙ্ল লৌক অপেক্ষাই উচ্চ মনে করিয়া কাছারও সঙ্গ 
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কলে না, কাজেই উত্তম সঙ্গের অভাবে চিরকাল হুঃখ কষ্টই পাইতে থাকে। 
সঙ্গ মাহাত্য তোমাকে পুর্বে কিছু কিছু বলিয়াছি, বোধহয় স্মরণ 
আছে। 
"সত্ব ত্ সম্নিকর্ষোহি ক্ষণাদ্ধমপিশসাতে 1৮ 
অর্থাৎ সাধুর সহিত, সত্ভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত ক্ষণার্দকাঁল অবস্থানেও 
অতীব শ্রেয়: ভাব লাভ হইয়া থাকে । কাজেই যে অহঙ্কারী সে ভ কিছুতেই 
নিচু হইবে না সুতরাং মহতের কৃপা তাহার লাভ হইবে কি করিয়া? 
বুদ্ধিমানগণ শান্তর বাক্য বিশ্বাস করিয়া 
অনিচ্ছতোহপি ছুঃখাঁদি রাঁয়াতি যাঁতি নিভ্যশঃ। 
এবং বিবেকতে। বুদ্ধা যদং বধীমান বিনির্জয়েৎ ॥ 
ইচ্ছা ন| থাকিলেও দুঃখাদি আসিতে ও যাইতেছে আজ যে ধনবান 
অভিমানী অল্প সময় পরেই তাহাকে নিধন হইতে দেখ! যায়, এই সকল 
বিচার করিয়া, এবং দেহেক্দরিয়াদির প্রতি পলে পলে পরিবর্তন অনিবার্য, 
সুতরাং জীবের কোন বিষয়েই ক্ষমতা "নাই, এই সকল ধারণা রাবিয়া 
অহঙ্কারকে জয় করিবে । তারপরে সর্বশেষ রিপু মাৎসর্ধ্য সম্বন্ধে বলি-- 
পরোৎ্কর্ষে হুঃখভাবঃ মাৎসর্ধ্যং পরিকীন্তিতং 
ছঃসঙ্গাৎ জায়তে তত্ত, তমসো রজসান্বিতাৎ। 
পরের উন্নতি ও সুখে ঈর্ধাভাবই মাৎসর্যের লক্ষণ । এই মাঁৎসর্ধয 
বজোঞুণ মিশ্রিত তমৌগুণের কাধ্য, অসৎদঙ্গ হইত্তে অজ্ঞানের আধিক্য 
হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। 
মাধ্সধ্য জীবের চিত্তকে সর্বদ। ব্যথিত করে, মাৎসর্ধযবান ব্যক্তি কপট 
ও কুটিল হুইয়। থাকে । 
জাবানাং সুখহঃখন্ত ধাঁতারং শ্রীহরিং ধিয়া 
বিচিন্ত্যান্তগুভদ্ধেষং মাত্সর্ধযং চ বিনিজয়েৎ॥ 
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মাতসর্য জয় করিতে ক₹ইলে কেবল গুভাশুভ কর্ম বিধাতা শ্রহরির 
এবং আপন কর্ম বলেই জীব সুখ ও ছুঃখ ভোগ করে, ফৈহ কাহাঁকেও 
সী বা ছুঃখী করতে পারে না, এইটী সব্ধদা ধারণা করিতে হয় তাহ 
হইলেই মাঁৎসর্ধ ভাব দূর হয়। বৎস! ফড়রিপু দমনের পন্থা সংক্ষেপে 
তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে এই রকল বিষয় বেশ চিন্তী কর পরে আবশ্যক 
মত আও বলিব । এই সন্বন্ধে তোমার কিছু সন্দেষ্ থাকিলে ব্ল। 

রসিক 1-দেব! যড়রিদুর টৎপত্তি ও দমনের বিষয় যাহা আপনার 
নিকট শুনিলাম আঁশীব্বাদ করুন যেন নিজ জীবনে তাহ] পালন কয়িতে 
পারি। এক্ষণে আমীর এ বিষয় আর একটু জানবার বাসন! হইয়াছে, 
যদি অংদেশ করেন তবে বলি। 

প্রেম 1-বৎস! বেশ বুঝিতেছি তোমাদ্বারা এই সক বিষয় 
গ্রচারিত হইয়া জীব জগতের অশেষ কপ্যাপ হইবে» তুমি তোমার যাহ! 
বক্তব্য থাকে অকপটে আমাকে বল। 

রূসিক 1-- প্রভূ! এক্ষণে আমার ভিজ্ঞান্ত এই যে, রিপু সকল দিত 
হইয়!কি প্রকার ভাঁবে উহার! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যঞ্জির দেহে অবস্থান 
করে। উহাঁরা কি থাকে, না একেবারেই মরিয়। যায়? 

প্রেমা 1--বৎস! ঠিক উপযুক্ত প্রশ্নই করিরাছ, যেটার পর যেটা বলা 
দরকার, ভগবান তোমার মুখ দির সেইটাট বাহির করিয়া দিতেছেন। 
বলিতেছি একটু স্থির তাঁবে শুন। : 

দিরেতি ব্াক্তর হৃদয়ে কমাঁদি থাকে বটে কিন্ত তাহাদের খুব পরি 
বর্তন হইয়া ঘাম়। প্রথমতঃ উহারা আর স্বাধীন ভাবে জীবকে পরিচালন। 
করিতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন মত নিজ 
কারা করে। গৃহস্থ মুনি্চবগণ এইভাবে রিপুগণকে নিজ বসে রাখিতে 
পাঁরিতেন বলিয়াই তাহারা স্ত্রীপুত্র গৃহ বিত্তাদির মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণ 


অনাসন্ত ভাবে থাঁকিতেন। শান্ব-বিধিমত সংসার করিতেন; রিপুর 
উত্তেজনাম কাতর হইতেন না। 


ঞশ্রীরাধারমণে। জয়তি | 
“ভক্তির্ভগবত; সেবা ভক্তি; প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তিক্তস্য টি ॥” 
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কি সপে 


শ্রীপাদ কেশব বভারতার শ্বতিপু্জ | 

( শ্রীপাট দেনুড়ে আবির্ভাব-মহোত্সব সভায় পঠিত ।) 

বাঙ্গলার এক মহাগৌরবের পরিচায়ক, গৌড়ীয় বৈষফবসন্প্রদায়ের 
পরমাদরের পুণ্যভীর্ঘ এহ দেেন্ুড়ের ভারতী ভবনে আজ আবার 
আমরা একটি বর্ষ পরে 'মলিত হইয়াছি। আনুমানিক ৪৭০ বৎসর পুর্বে 
এন স্থানে আজিকার এই [দনে শ্রপাদ কেশব ভারতী প্রভূ আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। তাহ এই স্থান টবঞ্চবের এক মহাতার্থ এবং এই দিন 
বৈষণবের পক্ষে চিরস্মরণীয়। সেই মহাপুকুষের মহাঁপুণাময় স্থৃতি-পুজার 
উৎসবে আজ আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। 

এই পুণ্যস্বতির স্মরণে আমাদের আবশ্তকতা আছে । আছে বলিয়াই 
আমর! প্রতি বৎসর ভারতী প্রভুর স্বৃতিপূজার এহ আয়োজন করিয়া 
থাকি । আমরা অশ্শুই জানি_শুধু আমরা কেন বাঙলা দেশের 
এমন কি সমগ্র তারতবর্ষের সবাই হয় তো জানে যে, কেশব তারতীর 
স্বতিপূজার জন্ত নৃতন করিয়া কোনও আফোজন কাএবার প্রয়োজন 
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হয় না। ঘেঠ্তু ভারতী প্রভুর মহামহমমশী পৃত স্থতি জগতের 
ধন্মক্গেত্রে চির জাগ্রত শইয়াই রভিযাঞ্ছে। তথাপি এই নির্দিি দিনে 
এইরূপ বিশিষ্ট ভাবে প্রত্ুর স্মৃতিপুলা করিতে হয়। কেন হপ্র তাহ। 
ক্রুমে ক্রুমে বলিতেছি । 

শুরুপক্ষীয় নবমী ঠিথি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলিই ভয়, কিন্তু 
রামুনণমী একটা বই ছটা তম না। এ নব্মীটা মাত্র শ্ারামচল্জ্রের 
শ্র্তপুজর ভঞ্ই শািদ্দষ্ট। তাই এ লবমাটার বিশ্ষেভাবে নামকরণ 
হইয়াছে, রামনধশা | কুঞ্ণচপঙ্গীর অষ্টমী তিথি আর অনেক থাকিলে? 
ভাদ্র মাসের কুষ্ণাঈনী যেমন জন্মাষ্টমী নামে অভিহত এবং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের স্ব তপুজার ভন্টই নির্দিষ্ট ;)-সেইক্সপ রাধিকার স্মৃতিপূজার 
ভণ্ত রাধাষ্টী, শুগৌরাঙ্গের স্থ হপুঙ্সার জন্ ফাল্তুনী পু্ণনা প্রভৃতি 
এক একটা বিশ তিনি বিশিষ্ট ভাবে স্বৃভিপুজার জন্যই নিদ্দিষ্,__ 
সেই অসাধারণ তিথিভেই সেই মদ্গাপুরুষের বিশিষ্টভাবে স্থতিপূজা 
করিতে হয়। ইহা একট। জাগাতক বিধান। সেই জন্যই জন্মাষ্ টমীর 
দিন ভগবান শ্রকৃষ্ণের বিশেষভাবে স্বৃতপুজা করিতে হয়। সেহক্গপ 
রামনবমীতে উরামচন্দ্রের। রাঁধ।নবমীতে শরাধার, ফান্তীনী পূর্ণিমায় 
শ্রীচৈতন্যের এবং, অগ্যক।র এই পুণ্যতিথিতে ঈটৈতন্যের সন্রাসপগুরু 
আীপাদ কেশবভারতী প্রভুর বিশিই্ভাঁবে স্বৃতিপুজা করিতে হয়। 

মহাপুরুষের স্থাতপুজার খুবই আ-গ্য»তা আছে। বাক্তিত্ব এবং 
জাতীয়তা উভয়ের দিক দিয়াই ইহার ফলে গ্রভৃত উপকার হয়। 
তার উপর যদি আবার এইবপ নির্দিট দিনে এবং বিশিষ্টভাবে তাহা 
অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ব/ক্তি বা জাতি যে ফশ লাভ করে তাহা 
অতুলনীয়। এইভাবে মহাপুরুষের স্মরতপুজার ফলে আপনহারা ব্যক্তি 
আত্মস্থ হয়, অধঃপতিত গোহগ্রস্ত জাতির চৈতন্যশক্কি উদ্ধ্ধ হয়! 
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উঠে। ছুঃখের শত মাঘাত সারা, ছুদ্দশার সহজ ছৃর্ষিপাকে পড়িয়া, 
দুর্ভাগোর বহু বিড়ম্বনা! ভোগ করিয়া অথব; পরদাসত্ের কঠিন শুঙ্খলে 
আবদ্ধ হইয়া ব্যক্তি বা জাতি যখন ছুব্বহ জীবনভর বহনে কাতর 
হইয়া পড়ে; তখন মহাপুরুষগণের মহনীয় কীত্তির স্বুতহ তাহার বার্থ 
জীবনের শাস্তি ও সান্বনার উপায় বিধান কবিরা দেয় 'এবং বা্ছি 
বা জাতির বিভ্রান্ত চক্ষুর সন্গুখে আশার আলাক জ্বালিয়। গন্তব্য 
পথ দেখাহইয়৷ দিয়া থাঁকে। 

শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভু আমাদের এই বাঁস্সদেশে আমাদের 
এই বাঙ্গালী জাতির মধোই আবিভূতি তইয়াছ:লন। গ্ুরাং তাহা 
কি আমাদের বাঙ্ল। দেশ এবং বাঙ্গালী জাির কম গৌরবের 
কথা? তাভার এই ম্বৃতপুজর অনুষ্ঠানট।৪ কি আমাদের সামান্য 
আশা-আশ্বীসের বিষয় 2 তিনি কিরূপ মহাপুরুষ ছিলেন, হাহা 
যখন আমলা চিন্তা করি এবং সে হেন মহাপুরুষ জামাদের এই জাতির 
মধ্যেই আবিভূভি হইয়াছিলেন বলিয়া ষখন আম! মনে করি; তখন 
কি গৌরবে আমাদের বঙ্গঃ স্ফীত হইফা উঠে না? আজ এই বাঙ্গালী 
জাঠি আমরা জাঞ্চিত, নিগীড়িত ও বিড়ন্বিত হইলে9 সেই অতীভ 
দিনে আমাদের এই জাতি হইতেই উদ্ভৃত সেই মহাপুরুষের মহিমামঘ 
কার্তিস্বতি যখন ধান করি, তখন কি আমরা বর্তমান ছুঃখ-ছুদ্দশার 
সান্তনা পাই না? তখন কি আমাদের এই হতাশ জীবনে আবার 
আশার আলোক জ্লিম্পা উঠে না? যখন আমরা মনে করি যে, 
আমরা বাঙ্গালী এবং শ্রীপার্দ কেশব ভাঁরভীও ছিলেন এই বাঙ্গালী ;-- 
ভখন কি বাঙ্গালীত্বের গৌরবে আমরা 'আমার্দিগকে ধন্ত মনে করি 
না? আজ আমাদের জাতির সেই মহাঁপুরুষের পবিত্র ম্বৃতিপুজার 
দিন; আমরা সেই পুণ্য স্বৃতির পুজা করতে এখানে মিলিত হইয়াছি। 


১৮২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 





শুধু বৈষ্ণব বলিয়া নয়। বৈষ্ণব ত এই পুণ্যম্বতির পুজা করিয়াঁই 
থাকে । ভারভী প্রভু সমগ্র বাঙ্গালীরই গৌরব । সুতরাং তাহার এই 
শ্বতিপূজ! বাগানীর একটী জাতীয় উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হওয়া 
উচিত। যেহেতু তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্নাসগুরু। শ্রীচৈভন্য মহা প্রভু 
সন্ন্যাস-্জীবনে বাঙ্গালীর জাতীয়তার দিক দিয়া কি করিয়া গিয়াছেন, 
সেইটুকু বুঝিতে পারিলেই তীয় সন্ন্যাসগুর এই ভারতী প্রভুর 
মহিমার কথ। এবং তীহার স্থতিপুজার প্রয়োজনীয়ত! বাঙ্গালীর জাতীয়- 
জীবনে উপলব্ধ হুইবে। 

এস্থলে সংক্ষেপে সেই কথা একটু বলিতে চেষ্টা করিব। ধীহ'রা 
ভগবছিশ্বাসী, শ্রীচৈতন্যের অবভারত্বে যাহারা বিশ্বাসবান্‌, ধাহার! 
ত9মার্গের উপাসক)১-_সেই সকল মহাজনগণের জন্য এ কথা নয়। 
তবে যাহার! দেশের কথ| লইয়াই থাকেন এবং জাতীয়তা প্রভৃতির 
আলোচনা করেন; মাত্র সেই সকল দেশপ্রেমিক মঞঙ্োদয়গণকেই আমি 
এই কথ! বলিতে চাই যে, আন্ত দেশের যে সকল জটাপ সমন্তার 
কোনরূপ সমাধান করিতে না পারিয়া তাহারা দিশাহারা হইয়। 
পড়িতেছেন, তাহারা একটু বিশেষভাবে ভাবিয়। দ্রেখিবেন, মংাপ্রভু 
শীচৈতন্/দেব গ্বকীয় সন্্যাসজীবনে বহুদিন পুর্বে সেই সকল সমস্তার 
স্থন্দররূপে সমাধান কক্সিয়া গিয়াছেন। দেশের আত্যন্ততীন্‌ গঠনমূলক, 
কার্ধাই এখন সব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া এতন্দেশের বর্তমান শ্রে 
চিন্তালীল মণীধিগণও মত প্রকাশ করিতেছেন; অথচ সে গঠনের 
কার্ধ্য তেমনভাবে অগ্রসর হইতেই পরিতেছে না। কিন্তু ভটৈতশ্থদেব 
বহছদিন পুর্বে এই সন্চল গঠন মূলক কাধ্য সুসম্পন্ন করিয়া গিগছেন। 
শুদ্ধিসংগঠন, জাতিগঠন, পথের দাবী রক্ষা, স্বাধিকার বায়, অহিংস 
মন্র প্রচার অথবা অপহযোৌগ, সত্যাগ্রহ যে দিকেই দেখ যায়, সকল 


চৈত্র, ১৩৩৬ ] শ্পাদ কেশবভারতীর স্মতিপুজ! ১৮৩ 
পারত 


দিক দিয়াই কার্ধ্য করিয়। তিনি দেশের মধ্যে এক অখণ্ড জাতীয়তার 
চষ্টি করিতে সমথ হইয়াছিলেন। 

দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণে যখন কুরুক্ষেত্রে মহাঁসমর সংঘটত হইয়াছিল, 
ভারতের সেই ভয়াবহ ছুর্দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবে ভারতের 
জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধাঁরজপে থাকিয়া অন্ামান্ত রাষ্ট্রনী তিজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, এই মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেবও সেদিন তেমনিভাবে 
বাঙ্গালাদেশকে বীাচাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষা করিয়া শ্বকীয় 
অলোকসামান্য বাজনীঠিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । এদিক 
দিয়া দেখিভে গেলেও শ্রীচৈতন্যের জীবন বর্তমানে অন্মদদেশের রাজ- 
নীতিকের আদর্শ হওয়া উচিত । ূ 

আমার মনে হইতেছে, এ প্রসঙ্গ অনেকের পক্ষে ভাল লাগিৰে 
না । প্রেমাবতার শ্ীমন্মী প্রভৃকে রাজনীতিকের আদনে দেখাহতে 
গিয়া আমি বোধ হয় ভক্তগণ সমীপে অপরাধী হইঘাছ। আমার 
ভয় হইতেছে । তাই আমি কৃপাময় ভক্রগণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা 
ভিক্ষা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, এ প্রসঙ্গ তাঠাদের জন্য সহে। 
যাহারা বাষ্ট্রনীতিটাকে সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন এবং 
রাজনীতি ব্যতীত অন্য কিছু মানিতে চাহেন না, তাহাদের জনই 
এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম এবং তাহাদিগকে এই কথাই বলিতে 
চাই যে, তাহাদেরও একমাত্র আদর্শ এ মহা প্রভুর জীবন। 

রাষ্ট্রনীতির আলোচনাই দেশের বর্তমান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের একমাত্র 
কাঁমা হইলেও তাহারা কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ষথোপযুক্ত ফললাত 
করিতে পারিতেছেন না। অথচ এই শ্ুটৈতন্যদেব একদিন রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে সাফল্য লাভ কিরূপে হয় তাহ দেখাইয়া গিয়াছেন। রাজ- 
নীতির আলোচনা বগুমান প্রবন্ধের উদ্দেত্ত নহে। ম্থতরাং এ সম্বন্ধে 


১৮৪ ভক্তি | ২৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। 


যারা 


আর বেশী 1ক্ছু বলিব নাঁ। তবে যে সকল দেশপ্রেমিক রাজনীতি 
ভিন্ন বর্তমানে অন্য কিছু আলোচন! করিতে চাহেন না এবং তাহাদের 
আলোচনার বিষয়ীভূত নহে বলিয়া কেশবভারতী প্রমুখ মহাভাঁগী 
সন্াপীর কথায় থাক অনাবশ্তাক বিবেচনা করেন, তাহাদের জন্তই 
গ্রসঙ্গতঃ £ইটুকু বলিলাম । 

শ্ীভগবানের অবতার গ্রহণের উদ্দেঠ্য, লোকশিক্ষা বা বিশ্বের 
হিতসাধন। যে যুগে যেমনটা প্রয়োজন, সেহ যুগে সেই ভাবেই তিনি 
অবতাররূপে আবভূতি হুইয়৷ এহ [বশ্বঙিত সংসাধন করিয়া থাকেন। 
যুগে ঘুগে তান এমনহ করিয়। আসিয়াছেন। শুটৈতন্যাবতারে নি 
প্রেম বিলাইতে আসিমাছিলেন। প্রেমের অবতার, কাঙ্গালের ঠাকুর, 
পতিভপাবনরূপে তি'ন জগতের জী“কে, সমগ্র পাপী তাপী-পতিতকে 
তরাহতে আপসিয়াছিলেন। ফলকথা তাহার অবভারত্বের সম্পূর্ণ বিকাঁশ' 
হইয়াছিল এ সন্গাপজীবনে।  গৃঠস্থাশ্রমে নয় । তাহার অবতারত্ের 
যাঁহ। কিছু লীলা, সকলই ঘটয়।ছিল সন্সযাসাশ্রমে। রাষ্ট্রনীতি বল, 
ধন্মণীতি বল, নাম প্রচার, পতিতোদ্ধার যাহা [কিছু বল সমস্ত লীলাই 
বিকাশ পাইয়াছিল সন্নাসাশ্রমে । গৃঠস্থাশ্রমে যিনি মাত্র শঙামাতার 
শ্নেহের ছুলাল, সন্নাসাশ্রমে তিনিহ ষে বিশ্বমাত।র সার্ক বীর তনয়। 
গৃস্থাশ্রমে যিনি ছিলেন নবধ্ধীপের |নমাহ পণ্ডিত, সন্ন্যাসাশ্রমে 
তিনিই হইগেন সারা বাঙলার চৈতন্য মগাপ্রভী। গৃঠস্থাশ্রমে 
থাকিবার সময় লোকে যাহাকে জানিত একজন অসামানা 'প্রতিভাশালী 
নৈয়ায়ক পণ্ডিত এবং একজন পরম ভক্ত ও ধাম্মিক ব্যক্তি, 
সন্যাসী হওয়ার পর সেই তাহাকেই লোকে দেখিল, ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য মভাপ্রভু। যে সন্্াসজীবনে শ্রমন্মহাপ্রভূর অবতারতত্বের 
যথার্থ বিকাশ? সেই জন্্যাসধশ্মে তাহাকে ধীক্ষাদিয়াছিলেন,_-এই আপাদ 
কেশবভারতী গ্রভু। 


চৈত্র ১৩:৬1]  শ্রীপাদ কেশবভ।রতীর স্বৃতিপুজ। ১৮৫ 





এ স্থলে একটা কথা আমরা মনে করিতে পারি যে, ভগবানের 
আবার গুরু কি? কিন্তু শ্রীতগবান যখন লোক শিক্ষার উদ্দোশ্তেই 
অবতীররূপে মুর্তি পরিগ্রহ কারয়া ধরাঁতলে আবিভূৃতি হন তখন 
তাছারও অবনত গুক্ুর প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভগবানের খঅবভার 
গ্রহণের উদ্দেগ্তই হইল,_-লোকশিক্ষা । মানবণূর্তি ধারণ করিয়া তিনি 
যে মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন, তাহার উদ্দেশ্য মন্তষ্যত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশ অথব। মুনুষ্যজীবনের উরমাদর্শ গ্রদশন॥। এই উদ্দেশা লইয়াই 
তিনি ধরাতলে মালিয়। মন্তষ্যের মধো আবিভূত এবং মানুষেরই মত 
স্থখদুঃখাদ্ির অধীন ভইয়া পড়েন। মানব ভীবনের লীলা দেখাইতে 
আসিয়া সেই মায়াতীভ মায়াধীশকেও ভাই মানুষের মতন মায়ার 
বাধনে বাধা পড়িতে হয়। লোকশিক্ষার জন্তই যখন তাঠার অবতার 
গ্রহণ, তখন সেই লৌফিক বিধানের বশবত্তী হইয়াই তাহাকে গুরু 
গ্রহণও করিজেই হইবে। তাই ভক্তাবতার শ্রীকঞ্চচৈতন্ত মহা প্রভূকে 
গুরুর নিকট যথারীতি দীক্ষাগ্রচণ কারতে হইরাছিস এবং সেই দীক্ষার 
গুরু তিনি [নব্বাচন করিয়াছলেন,__এহ কেশব ভারতীকে। লৌকিক 
বিধানের বশবর্তী হই হ।ভগবান থে শ্রপারদ ভারশী প্রভুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! গ্রভূপাদের গৌরব বদ্ধন কারধাছেন তাঁত! সত্য 
কথা । কিন্তু এ কথাও ত ভাশিয়া দ্বেখিতে হইবে যে, শ্রীমন্মহা প্রভু 
যে সন্ন্যাসধশ্মে দীক্ষিত হহয়া বিশ্বাহভসাধন কারদ] গিরাছেন, সেই 
সন্ন্যাসদীক্ষা তিনি কেশবভারতীর নিকট লইতে গেলেন কেন? দেশে 
ত আরও লোক ছিল! আর কাহারও কাছে তিনি যান নাই কেন? 
ইহাতে কি মহাপ্রভুই আমাদিগকে বুঝাইতেছেন না। যে, বিশ্বাহিত- 
সাধন মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষাপ্রদানের যোগ্যতা দেশের মধ্যে এক কেশব 
ভারতী ব্যতীত আর কাহারও ছিল না? ইহ হইতেই সকলে বুঝিতে 
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পারে যে, ভারতী প্রভু কিরূপ মগাপুরুষ ছিলেন। সে হেন মহাপুরুষের 
অলৌকিক মহিমার কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। আজ 
সেই মহাপুরুষের পবিত্র ম্বতিপূজার দিন। সেই স্বৃতিপূজ। আমরা 
করিতে আসিয়াছি। আমাদের সৌভাগোর কি সীমা আছে? 

আবার বলি এ হেন মই্পুরুষের স্মৃতিপূজা আবার নৃতন করিয়। 
করিব কি? ওই ত দেঁখিতেছি, গগনে-পবনে অপুক্ষণই কেশবভীরতীর 
নাম ধ্বনিত হইতেছে; দেশের সর্বত্র ব্যাপিয়াই ত ভারতী প্রভুর 
মহীয়সী বীত্তির কথ। ঘোষিত হইতেছে; জাতির অস্তরে চিরদিনের 
জন্যই ত সে মহাপুরুষের পবিত্র মস্তি জাগ্রত রহিয়াছে! তথাপি 
আমর! গ্রতিবংপর আজিকার এই নির্দিষ্ট দিনে এই পুণাস্থানে আসিয়া 
এইরূপ বিশিষ্টভাবে সেই মহাঁপুরুষের পুণান্থৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তির 
কুন্ুমাঞ্জলি গ্রদ্দান করিয়া ধন্য ভই। আমাদের জীবন সার্থক করিবার 
জন্যই এই আয়োজনটা আমাদিগকে করিতে হয়। যেহেতু সেই 
মহাপুরুষ এই দিনে এই স্থানে আবিভূতি হইয়াছিলেন। এই দেনুড়ের 
ব্রহ্মচারী ভবন শ্রাপাদ কেশব জারভী প্রভুর বাল্যাশ্রম। এই দিনে 
এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে জীবের মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই দেখিতে 
পাই গ্রতিবংপর এই দিনের এই ধশ্ম সভায় বহুঙর ধার্মিক ব্যক্ষি 
ও সাধুসজ্জনের সমাবেশ হইখ্া থাকে । আর এই সকল সাধুসঙ্গলাভে 
কতার্থ হইবার আশায় আমার মত দীনাতিদীন অযোগ্য ব্যক্তিও তাই 
এই পবিত্র ধর্শীসভার এক পার্থে একটু স্থান পাইবার জন্য প্রতি 
বৎসর আসিয়া থাকে। 

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে । আমি আর বেশী কিছু 
বলিব ন!। একটা মাত্র কথা নিব্দেন করিয়। বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। আমরা এত দিন দেখিয়া আসিতেছি, শীপাদ 
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কেশবভারতাঁর ম্বৃতিপূজা সম্প্রদ্দায় বিশেষের মধ্যেই সামাবন্ধ। কিন্তু 
তাহা থাকিলে আর চলিবে না। ভারতী প্রভূ যখন বাঙ্গালী জাতির 
গৌরব, তখন এই জাতির মধ্যেই সার্বজনীন ভাবে সেই মহাপুরুষের 
পবিত্র স্বৃতিপূজার অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক । বাঙ্গালীর আপামর 
সীধারণকেই আমরা এ বিষয়ে উদ্ধ্ধ হইতে বলি। শবে আঁমরা যেমন 
করিতেছি ভাহা ত করিবই। আমরা এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া প্রতি 
বৎসর যেমন্ভাবে তাহার মভিমময়ী স্বৃতির ধানে ধন্য হইডেছি, 
তাহা হইতে কেহই আমাদের বঞ্চত করিতে পারিবে না। ষেহেতু 
দেনুড়ের এই ব্রহ্মচারী ভবন তীহার বাল্যাশ্রম। ত'তার এই 
বাল্যাশ্রমে তীয় বাল্যলীলার কথ! আমরা আলোচনা করিবই; 
কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে কর্তব্য _সার্বজনীন্ভাবে এই মহা- 
পুরুষের স্বৃতিপৃজা- বাঙ্গালী কি সে কর্তব্য পালনে পরাজ্মুখ হইবে? 
ত1 যদ্দি হয়) ভবে সেট। জাতির হুর্ভাগ্য বই আর কি বলিব £ 
শনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পপ দু সম ৯ 


কুম্তমেলার যকিঞ্চিৎ 
বিগত কুস্তমেলায় বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয় কতক- 
গুলি পাঠকবর্ণের অবগতির জন্য নিয়ে দিলাম | 
(১) পানীয় জলের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। 
ব্ছ্যাতিক আলো অসংখ্য দা টাদের আঁঙ্গোর স্ভাঁব দূর 
হইয়াছিল। 
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(২) এলাহাবাদ মেনষ্টেশন হতে ব্রাঞ্চ লাইন সংগম পধাস্ত 
আনিয়া এবং মটর বাস্‌ লরির সংখ্য| অত্যন্ত বেশী থাকায় যাত্রিদের 
বিশেষ সুবিদা হহয়াছিল কিন্তু এক। টাঙ্গা ইতাদি স্বদেশী জানগওলার্দের 
জান মারা ভহয়াছে। 

(৩) £১1:01)19206 কোম্পাশীরা আকাশ হতে মেলা দেখাইয়া 
যাত্রীদের রক্ত বেশ করিয়া শোষণ করিতাছেন। 

(৪) বিলাগ€ী পিগার্ট কোম্পানীর! যাত্রীদের ধুমপান করাহয়! 
কৃতার্থ করিয়াছেন এবং রস চুযিমা খাইমাছেন। 

(৫) যাধী, কল্বাসী এবং বড় বড় দাঁতাঁরা সাঁধুসেবার জন্য বায় 
কমাইয়া বলাসতায় অধিক অর্থবায় করিয়াছেন। 

(৩) সমস্ত মেলার জ% যে জমী ছিল তাহার এক তৃশীয়াংশ 
সাধুদের জন্ট দিয়! তিন ভাগের ছইন্চাগ জমী নানা আফিস, কোতোয়ালী 
সেবাসমিতি প্রদশনী দোকান পাটের জম্তঠ এবং পাগ্ডাদের বিলি করিয়া 
সাধুদের একটু কই দেওয়া হৃইয়াছে। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের অনেক আয় 
বুদ্ধি হইয়াছে বটে । 

(৭) পাঁদখাল! এবং গুআবের জায়গা প্রচুর ছিল না, ডাক্তার 
খানা হাসপাঙাল প্রচুর ছিল না বরং কমই । ললঙ নিকাশের ব্যবস্থা 
ভাল না থাকায় অতি্জিক্ত কাদা হইয়া রাস্ত! মধ্যে মধ্যে অচল হইয়াছিল। 

(৮) আলোকচিত্র এবং লাউড.মল্পিকারের শাহাষ্যে অনেক 
বক্ততা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উহার দ্বারা সাধারণের স্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে 
অনেক শিক্ষা দেও” ভহয়াছে। 

(৯) বৈরাগী এবং সন্্যাসীদের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ ঘটে নাই 
রেশ শান্তি ছিল । 

(১*) এবার অনেক ধন্্নশাল৷ এবং অন্লসত্রের ব্যবস্থা ছিল তাহার 
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মধ্যে বিশেষ উল্লেখযে!গ্য পাঞজবের সক্কররোড়ীর সাশবেলা মটট 
কাপীকম্ষলিওয়ালা এবং ভোঁলাগিরির আশ্রম ইত্যর্দি আশ্রম হতে 
প্রাশুদিন হাজার হাজার সাধু, গৃহস্থ, সন্্যাসীকে ভোজন দেওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। 

(১১) এবার সাধু সম্মিলনীর শনুষ্ঠান ২15৩ জায়গায় ছিল। তাহাতে 
অনেক বিচার মীমাংস! ভূইয়াছে ভাঁভা,ত বিশেষ বিষয় ছিল ১। আগ।মী 
স্থমারির সময় সাধু ও ভিখারী সম্পূণ পৃথকভাবে গণনা করিয়া পৃথক 
করা ভইবে ।২। ষেসক্চল দেবত্বর সম্পাত্তর মাঁলক সাধু মহান্তবা 
আছেন তাহার! যাহাতে কোনরূপ বিলাসিতা খা অন্তায়ভাবে নষ্ট করিতে 
না পারেন বা দেবসেবার কোন ভ্রটি না ভয় তাত সনাতন ধন্মসভা বা 
সাধুসম্মিলনী হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন কোন আইন কান্ুণ হারা হিন্দু 
ধন্মে হন্তক্ষেপ করিতে না পারেন তাহার জগ গভর্ণমেণ্টকে অন্ররোধ, 
করা হইয়াছে। ৩। হিন্দু মুনলমানের মধ্য সঞ্ত।ব বুদ্ধির চেষ্টা। 

(১২) সেবাসমিতির সাভা'যা যা'ত্রদের কোন কষ্ট হয় নাই 
তাহাদের কার্ষা বাশষ সন্তোষজনক | 

(.৩) একট। ঢ১:০])হ৮00৮ ০ বেশ ভাগরকম চ।লয়।ছিল 
তাহাতে বোধ হয় নধাযুবক এবং পাষ্টুনাক বা কম্মিগণ সনাতন 'হন্দু 
ধন্মে অনাস্থা! জন্মাইতে চেষ্টা হইয়াছিল কিস্তু নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধ হইয়াই 
কি ম্বরাজ লাত হইবে? 

(১৪) পণ্ডিত মালাজীর গীতা মজ্বে, গীতা সব্বন্ধে আনেক বক্তৃতার 
ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু সনাতন ধন্ম সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতীরও ব্যবস্থ। ছিল 
গীঙা প্রদর্শনী একটা নূন জিনিষ ছিল। ধজ্ঞস্থলে নিভা চারি বেদ 
অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

(৯৫) শ্রবুন্দাবন বাসী মাধ্বগোড়ীয় বৈষ্ণব অন্প্রদায় শ্রাহারনাম 


১৯০ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। 
নি ০০১১000১১১১ 
মহাযজ্ঞক করিয়া সাঁধারণকে অত্যধিক আনন! দিয়াছেন। কলিকালে 


নাম ষ্ছের মত কোন যজ্জই নাই “কলৌ ইরেণামৈব কেবগম্" হরিনাম 
বই গতি নাই। 

(১৬) মধ্যে কয়েকদিন বৃষ্টি ও পাথর £ মিল ) পড়ায় সাধুদ্দের এবং 
কল্পবাসিদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল সেই জন্ত শ্রীবসস্তূপঞ্চমীর পরই 'নেকে 
চলিয়া! গিয়াছিলেন। 


(.৭) সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কিছু কজেরা বেশী হইয়াছিল । 

(১৮) এই ঘোর কলিকাঁলে মন্ত্রপুতঃ করিয়! কাঁষ্ঠে কান্টে ঘর্ষণ 
করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিচ] গীতাস্জ্ৰ মেলীস্কানে মহাভোম করিয়াছিলেন । 

(৯) এলাহাবাদবাসী বাঙ্গালী এবং অন্তান্ত সকলেই বলিলেন, 
এত ভিড অর্থাৎ এত লোকসংখ্যা! কখন ভয় নাই । এবার £* লক্ষেরও বেশী 
লোক তইয়াছে অন্যবাঁর ২৫ লক্ষের বেশী কখন হয় নাই। যদি ভারতবাসী 
রাষ্ট্র কন্মিরা হিন্দুধর্ম অনাস্থা জন্মাইবার চেষ্টা না করিতেন ভাহ! হইলে 
আর৪ কত বেশী লোক হই বলা যায় না । এত বাধাকিদ্্ সত্বেও সাধারণের 
ধন্ধ্ে মতিগতি বুদ্ধি হইয়াছে বলিয্াই সকঙ্জে বলেন) 


(২০) এবার নিখিল ভারত মাধব গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ 
লানের দিন তাহাদের সম্প্রদায়ের বু টৈষ্ণব বৈরাগী খোল করতাল 
সংযোগে মধুর হরিনাম সংকীর্ভন করিয়া! বড় মিছিলের সহিত গিয়াছিলেন। 
(বায়ক্কেপে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,) এ সৌভাগ্য ব1 সম্মান উপসম্প্ 
দায়ের ঘটে নাই বা কোন কালেও ঘটতে পারে না। উক্ত সম্প্রদায় এই 
একমাস নিত্যই £০০।৫৯*৯ শত বৈষ্ণব ও ভক্তকে ভোজন দিয়াছেন এবং 
শ্বীঅদ্বৈগ প্রভু, শ্রানিত্যানন্ন প্রভৃদের জন্মোৎসব এবং শ্রীনাম যজ্ঞের 
উৎসব উপলক্ষে কয়দিন প্রায় দশ হাঁজার মুত্তিকে পুরী, কচুরী, ফুলকপির 


টৈত্র ১৩৩৬] স্বৃভিমন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ট! ১৯১ 





তরকারী, লাড্ডং মোহনভোগ ইতাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া ভুরিভোজন 
করাইয়াছেন। 

(২১) অনেকেই অনেক রকম যজ্ঞ করিয়াছেন কিন্তু কল্পবাস 
সমাণ্ডির পরদিন অর্থাৎ ১ল। ফান্তন ব্রহ্মা তার নিজের যজ্ঞ করিয়া অর্থাৎ 
আগুন লাগিয়া কম্েকটি সরকারি আফস ইন্যাদি ভম্মিভিত করিয়াছেন । 
অন্ঠান্তবার অপেক্ষা অনেক কমই আগুন লাগিয়াছল। 

বালবার অনেক বিষয় থাকিলেও বিস্তৃতিভ:য় আমার বক্তব্য এইখানেই 
শেষ করিলাম। 

টৈষব দাসানুদাঁদ পরিব্ররজক বাবাজী 
শ্টগৌরগোপী দাস। 


স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত মহারাজের 
জন্মভূমিতে স্মতিমন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা 


কালীঘাট মহানিব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা পুজ্যপাদ স্বামী শ্রীশ্রীমৎ 
জ্ঞানান্দ অবধূত (শ্রী্ীনত্াযগোপাল ) মহারাজের পবিত্র নাম সুধী ও 
ভক্তজ:নর নিকট অপরিজ্ঞত নূহ | তিশি সব্বধশ্মসমন্ধয়ের প্রতিমৃত্িষ্বরূপ 
ছিলেন এব' সব্বধন্ম সমন্বয় মডের প্রচারকল্পে বু অমূল্য গ্রস্থরাজি 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম ও পািতাজগতে সেই সকল গ্রন্থ অপুর্ব 
সম্পন্ত হয়া রঠিয়াছে । তাহার উপদ্রেশামূতে একদিন সর্বদেশবাসীই 
ধর্মের পুণা।লোঁকে আলোকিত হইয়া কর্তবাপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন 
এবং মানবজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন । অগ্য[পিও তাহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ 
তার পবিত্র নামে সহজ সহস্র মানব প্রাণে সুশীল শাস্তিধারা বর্ষণ 
করিতেছেন। 


১৯২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৮ম সংখা! 








এই মহাপুরুষ ২৪ পরগণা জেলার শগ্তর্গত ই, বি, রেলওয়ে সোদপুর 
ষ্টেশন ভহতে প্রায় ১ মাইল পশ্চমে পৃণ্যতোয়৷ ভাগিতথার পুর্বকূলে 
শ্রীধাম পাণি।টি গ্রামে সন ১২৬১ সালের ০৩ই চৈত্র রবিবারে জন্ম গ্রহণ 
করেন। এ পাণিহাটি গ্রাম বৈষ্ণব জগতের একটি প্রসিদ্ধ তার্থ এবং 
শ্ীত্রী গীরাঙ্গ দেব এ গ্রশ্রীনিত্যানন। গ্রভৃর অতি প্রিংস্থান | শ্রীহ্রীগৌর 
স্থন্বরের মুখের বাণী-_পাণিহটি রাঘবভবনে, নিত এম আবিঙাব শুন 
ভক্তগণে 1” কিন্তু উক্ত প।ণিহাটি গ্রামে ধম্মালোচনার ও সাধূগণের বাসের 
কে।ন মঠ বা আশ্রম নাই এবং এতাবৎ টপরে।ক্ত মহা পুরুষের পুণ্য জন্ম- 
হ্থানটা৭ জঙ্গলাকার্ণ হইয়া! সাধারণের অজ্ঞাতভাবে পড়িয়াছিস। বড়ই আন- 
ন্দের বিষয়-_সন্প্রতে তাভার সুযোগা শিষ্ঠ পরমভাগবত শুমৎ গুরুগৌব 
রানন্দ অবধু5 মভারাজ এ স্থানটী সংস্ক।র কযা তথায় একটা স্বৃতি-মশ্শির ও 
সর্ববসন্পরদায়ের সাধুগণের অবস্থিতির জন্ত ০কুজ্রল্য স্মি নামে 
একটা শ্বু5ৎ আশ্রম প্রতিগাঁয় কতদংকল্প ভইয়াছেন। উই আশ্রমের সঙ্গে 
এওটা পাঠশালা, একটা চতুষ্পাগী, একটা ধর্ধগ্রস্থাগার, একটী চিকিৎসলয় 


এবং বিগ্যার্থী বালকদিগের জলন্ত একটা বাসগ্কান থাকিবে, সেখান হইতে 
ভাগারা স্কুপ কলেজেও যাইতে পারিবে । যাহাতে বুদ্ধের! শেষ জীবনে 
একটু শ্াস্ততে থাকিতে পারেন শান্রমিত্ত তাহাদের জঙন্তও এ আশ্রমের 
সঙ্গে তিন একটা বাসস্থান রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন! 

স্বামী মহারাজের এই মহছুদেগ্টে অন্প্রাণিত হুইচা উক্ত জন্মভূমির 
স্বত্বাধক।রী পাণিহাঁটির কায়স্থকুপভূষণ মাননীয় ঘোষ মহাশ*গণ তাহাকে 
আনন্দের সহিত উক্ত জমি রেজিষ্টারীকৃত দানপত্র দ্বার! প্রদান করিয়া 
বিশেষ সন্ধঘ্নতার পারচয় দিয়াছেন। 

এক্ষণে স্থানীয় ও বিদেশীয় ধন্মপ্রাণ মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা-_ 
এই মহদনুষ্টানে ষনি যেক্ধপ সাহাষ্য করতে পারেন, করিয়! এই জন- 
হিতকর মহৎ কার্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই প্রীতির দান যত 
অল্পহই হউক না কেন, স্বামী মহারাজ আনন্দের সহিত গ্রহ করিবেন 


চৈত্র ১৩৩৬] টৈষণব সংবাদ ও মন্তবা ১৯৩ 


এবং অথ সমুদায় দানের জন্যই সন্ধপ্ম দাতাগণকে স্বীকার পর প্রদান 
করিবন। মনিক্জর্ডার যোগে প্রেরিত টাকার প্রাপ্তিও তিনি এইকপ 
স্বতন্্ স্বীকারপত্র দ্বারা ্বীকার করিবেন। মনিঅর্ডার করিবার পর ১ 
মাসের মধ্যে কেহ উস্বীকারপত্র ন' পাহলে তাহাকে জানাহবেন-1৬নি 
তাস্ত করি:বন। সাহায্যার্দি পাঠাইবাঁর ঠিকানা 
শ্রীমৎ স্বামী গুরুগৌরবানন্দ অবধূত। 
১ছলভন্য মা, পোঃ পাণিহাটি (২৪ পরগণা ) 








বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তধ্য 


শ্গাশন্নন্দি লহ লা ভক্তি পত্রিকার বিশেষ উৎসাহদাতা 
বন্ধুবর সুক'ব শ্ীযুক্ত জগন্নাথ দস মহাশয়কে বিগত ৬সরম্বহা পূজো পলকে 
সই থঘার সমবেভ পণ্ডিভমণ্ডলী “কবিক্” উপ[1ধ দান করিখাছেন এবং 
মেমাপী উন্ষ্টিটউট হইতে শ্রীযুক্ত ত্রিপগনাগ সব্বাধিঞ্গারী এম, এ কাবা, 
সাংথা শীর্ঘ বেদাস্তরত্ব মহাশয় «কাবাগুণাকর* উপাধী দান করিয়াছেন । 
আমর! যোগাপাত্রে যোগ্য উপাধী প্রধানদৃষ্টে যখার্থ£ আনন্দ লা কারলান। 
শ্ীভগবান শ্রীনুত্ত জগন্নাথ বাবুর সব্বংধ্ধ মঙ্গল [ধধ।নকরুন ভগাই প্রাথন|। 

াল্লিভ্ঞাব্র সমভোৎ্স 1-াবগত ২৬ মাঘ ভেম এক।দশীতে 
শ্রীপ।ট দেনুডে পাদ কেশব ভারতী প্রভৃর বাঁলাশ্রমে অন্কাঞ্ঠ বৎসরের 
মত এ বৎসর ভদীয় আব বযভোৎস্ব সম্পন্ত ভহয়া গিণাঙছে। ২৬শে 
মাঘ অষ্টপ্রহর শ্হরিনাম সূংকীর্ভন, রসকার্তন প্রভূত হইয়াছিল । ২৭শে 
মাঘ প্রাতে কুঞ্জভঙ্গ কীর্তন হইয়া ধুলে'ট উৎনব হয় এবং মধ্যাঙ্নে মন 
মহোৎসব অপরাছে হামভাগবত পাঠ ভওয়ার পর সক্ক্যাত্ব সময় যথারীতি 
ভারতা প্রভুর স্বাতনভার অধিবেশন হইমাছিল। উত্ত সভার কেশব 
ভারতী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা মূলক প্রবন্ধ ও করি পাঠ এবং 
মঙ্গাতাদ হইয়াছিল । স্থানান্তরে আমরা! উক্ত সভাযঘু পঠিত একটি প্রবন্ধ 
মুদ্রিত করলাম। 

আাগক্নন্ন উতৎভন---১২ই চৈত্র হইং ২৬-শ মাচ্চ বুধবার কষ 
ব্ঞ্চুণী মহাছদশী তিথিতে শ্রপাট বগাহনগর মাপীপ।ড়া শ্রীপ ভাগবত 


১৯৪ তক্তি [ ১৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 








আচারধোর পাঠিবাটাতে আমন্সহা প্রভুর শুভাগমন স্মরণ মঙ্োৎসব। তছপলক্ষে 
৯ই চৈত্র ২৩শে ম'চ্চ রবিবার সাফা মহোঁৎ্সবের শুত অধিবাঁস। 
১*ই চৈত্র +৬শে মার্চ সোমবার হইতে ১২হ চেত্র ২৬শে মাচ্চ বুধবার 
পর্যন্ত চক্বধশ প্রহর ব্যাপী অহোরাত্র শশ্রীনাম সংকীর্তন মহাধজ্ঞ। 
১২হ চেত্র ২৬শে মাচ্চ বুধবার বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্্যস্ত 
শ্রীম্তাগবত পাঠ । রাত্রে আীজ্ীসমল্মহাজ্রভ্ভুলল শুভ্ভাপম্মন্ন 
স্যল্রঞ এত 71 ১৩হ ঠৈত্র ২৭শে বুহস্পাতবার প্রাতে নগর 
সংকীর্ন। ১৪হ চৈত্র ২০শে মাচ্চ শুক্রব।র ঠবকালে ৪টা হইতে ট। 
পর্যন্ত শ্রীম্তাগবত প'ঠ ও রাত্রে কীর্তন। ১৫ই ঠত্র -৯ শে মাচ্চ 
শনিবার বৈকালে ৫টার সময় শ্রীস্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমশ্মিলনীর বিশেষ 
অধিবেশন। পরম পুঞজনীয় গ্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ 
পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভক্তিশাগ্রব্যাখ্য। ৷ ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ রবিবার প্রাতে 
বিরটি নগর স'কীর্তন ও মধ্যাঞ্চে শীত্ীামল্মহাঞ্জ্ছপ্র ক্ভোগ- 
অতসবব্রান্বন্নী বাঙ্গণ বৈষ্ণব ৪ দ্রারদ্র নারায়ণ সেবা ও মহোৎসব সমাগত । 
শ্টামবাজার হইতে আলম বাজারের মেটর বাসে যাহদা আলম বাজারের 
সর্নিকট তাতিপাড়ার সম্মুখে নামি দক্ষিণদিকে অল্প দূর গেলেই পাঠবাটা। 
উ্ীতী।গৌ ্লার্দ বৈৈক্ওল্র চ্সিত্ভি -ধরিশাল জিলার 
অস্তর্ণত ভোলা! ম্ কুমার টৈব সম্প্রদায় ধন্মীলোচন। ও ধন্ম জীবন গঠন 
সহায়ক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব বহুকাল যাবত অনুভব করিয়া 
আদিতেছিলেন। উক্ত অভাব তৃর্ীকরণ[থে বর্তমান ০৩৩৬ সনের ১৩ই 
আষাঢ় তািবে ভোঙ্গাতে উল্তীজ্র গো ক্র নেল্্রল্ ₹ স্মিত্তি 
নামক একটী সমিতি স্থাপিত হ্ইয়াছে। উকীল, মোক্তার, চিকিৎনক, 
ব্যবসাধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বনু ব্যাক্ত উক্ত সমিতির সভ্য ঠহয়াছেন। 
বৈষ্ণব খন্মগ্রচাঁর, ধন্ম/লৌচন।, নাম সংকীর্তন, ধম্মগরস্থ পাঠ, পীড়িত ও 
দৃম্থ ব্যক্তি দিগেকে সাহাযা প্রদানের উদ্বোস্টে উক্ত সাঁমতি স্থাপিত হইয়াছে 
এবং সমিতি এ সকল কার্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । স্থানীয় মদন 
মোহন জিউর আখড়। বাড়ীতে উক্ত সমিতির আঁধবেশন ও অন্যান) কার্ধচাদি 
চলিতেছে । এই সমতির বধ কেহ কিছু জানিতে হচ্ছা করিলে 
কার্ধ।াধাক্ষ-_শ্রীযোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্তাবিনোদ, এম-এ, বি.এল, 
এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। 


০৩ শ্বান্-তনৎম্বাদ 


(প্রথম অক্চল্তপ ) 


কীর্ভন-গীতি-সংগ্রহ, শিক্ষার্ ক, পঞ্চগীতা, প্রাণের-কথ। প্রভৃতি 
পুস্তক ও “ভক্তি” মাসিক পত্রিকীর সম্পাদক 


পণ্ডিত 


জরীধুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরতু 
সম্পাদিত । 


জেলা__হাওড়, পোঃ__আন্দুল-মৌড়ী 
মাসিল৷ “ভক্তি-নিকেতন” 
হইতে | 
শ্রীনিমাইচন্দ্র ভট্টাচাধ্য কর্তৃক প্রকাশিত । 


[ ১৩৩৬ মাঘা পুণিমা 1 


মূল্য ॥০ আনা মাত্র 


প্রাপ্তিস্থান 
ভক্তি কার্যালয়, মাসিলা “ভক্তি-নিকেতন” 
পোঃ-_আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া । 
এবং 
মহেশ লাইব্রেরী, বরাহনগর, কলিকাতা! । 
অথবা 
১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্‌ প্রীট, কলিকাতা । 





৭৭নং হরিঘোষের গ্রীট “মানসীপ্রেস” হইতে 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ভ্টাচাধ্য কর্তৃক মুক্রিত। 


জঞারাধারমণো জয়তি। 


সম্পাদকীর বক্তব্য | 


বাগ কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাঁসিন্ধৃভ্য এব চ। 
পতিতানাঁ পাঁধনেত্যে। টবঞ্ণবেতভ্যো নমোনমঃ ॥ 

তক্তগরণের আগ্রছে ও মঙ্গলময় ঈক্ীগৌর-ভগবানের অপার ককুণাঁয় 
“প্রেমানন্দ-সংবাদ" ্র্থাকারে প্রকাঁশ ভইলেন। যে মহা পুরুষের মনোভাব 
ও শুভইচ্ছা এই শ্রস্থ-দ্বারে আজ প্রকাঁশ হইল বড়ই দুঃখের বিষ তাহাকে 
আজ প্রতাক্ষ জগতে দেখিতে পাইতেছি না। জীবের ছুঃখ দেখিয়া: 
মানব জীবনের ব্যাভিচার দেখিয়া তীহার প্রাণ কাদিয়াছিল তাই প্রাণের 
ভাব যতদুর সজ্কেপে হয় তিনি লিপিদ্ধ করিয়া জন সমাজে প্রচার 
করিয়া মাইতে ছিলেন, কিন্তু বিধির অলজ্ব'ণীয় বিধিতে তাহাকে অতি 
শীপ্ই এ মরূজগতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া যাইতে ভইল। ভাবিয়া ছিলাম 
তাহার এই অসম্পূর্ণ কার্ধাভার কোঁন৪ যোগা ব্যক্তি গ্রাচণ করিয়! পুর্ণ 
করিবেন; কিন্তু আজ সুদীর্ঘ ২৭ বৎসরের মধ্যে কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ 
করিলেন নাঁ দেখিয়| সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও তাহার নাম ম্মরণ করিয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে নামিয়া ছিলাম, জানি ন। কতদূর কৃতকাধ্য হইতে পারিয়াছি। 
যাহা হউক পাঠকগণ আমার ভাষার শত দোষ থাকিলেও বিষয়ের গুরুত্ব 
বুঝিয়া গ্রন্থখানির রপাস্বাদ করিয়া আনন্দ লাভ করুন ইহাই আমার 
পাঠকগণের নিকট করযোড়ে বিনীত নিবেদন । 

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব একদিন বলিয়াছিলেন “মানুষ»-যতই ছুরা- 
চাঁরী হউক না কেন, উত্তম আদর্শ পাইলে তাহার অনুকরণ করিয়! ক্রমে 
ক্রমে সে নিজের জীবন উন্নুত করিতে সমর্থ হয়।* আমি আজ সেই অমোঘ 
বাঁণী স্মরণ করিয়া এক মহাপুরুষের চরিত্র অঙ্কনে লেখনী ধরিয়াছি, আমার 
অজ্ঞতার দৌষে ষদিও-_ষদিও কেন নিশ্চয়ই, চিত্র সর্ববাঞগ সুন্দর হয় নাই, 


তবু এই ভরসা আছে ধে, ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যব্যক্তি যেখানে যেন্ষপ 
করিলে চিত্রটী সর্বাঙগ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন 
হয় তাহা! করিবার চেষ্ট করিবেন। 

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আর কিছু নাই, কেবল এইটুকু মাত্র বলিয়া 
রাখি যে, নিতাধামগত দীনবন্ধু কাবাতীর্থ বেদাস্তরত্ব দাদ। মহাশগ্প বহুদিন 
পূর্বে “ভক্তি” পত্রিকায় যে “ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ” লিখিম়াছিলেন আমার এই 
“প্রেমানন্দ-সংবাদ”" তাহারই একপ্রকার পুনরাবৃত্তি । তবে তিনি যেভাবে 
লাখয়াছলেন আমি কেবল মাত্র বর্তমান পাঠকগণের কুচিকর হইবে 
বলিয়া একটু রং চাপাইয়াছি এবং আবগ্তকবোধে স্থানে স্থানে কিছু কিছু 
পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিয়াছি মাত্র। এহ পরিবর্তনে অনেক নূতন কথা 
আছে। যে সকল মহাত্মাগণের সঙ্গীত এই গ্রস্থের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধীত 
হইয়াছে তীহাদ্দের সকলের নিকটই আমি কৃশুজ্ঞ। 

প্রেমের জগতের কোন সংবাদই আমি রাখি না, তবু আজ কেনজানি 
না, ভক্তগণের নিকট “প্রেমানন্দ-সংবাদ” লইঘ্! উপস্থিত হইলাম | ভক্তগণ 
দি ইহাতে আমাকে মুর্খ পাগল বলিয়া পদ্দাধাতরূপ কৃপা করেন, তাহাতে 
আমার কোন ছুঃখ নাই বরং আঁমি ভক্তগণের এরূপ কৃপ। পাইয়া আমার 
ভোগ-বিলাসমত্ব নিজের জীবন ধন্তই মনে করিব। 

প্রথম প্রকরণ প্রকাশ হইল, দ্বিতীয় গ্রকরণ প্রস্তত হইতেছে, পাঠক- 
গণের আগ্রহ বুঝিলে শীঘ্র শীপ্রই উহা প্রকাঁশ হইবে । অলমিতি-_ 


ভত্ত-পদরজঃ প্রার্থী 
দীনহীন কাঙ্গাল- শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
পম্পাদক 


প্রেমানন্দ-সংবাদ ১১৩ 


দ্বিতীয়তঃ কাঁমাদির লক্ষ্য একেবারেই পরিবর্তিত হইয়া যাঁয়। এই 
পরিবর্তন পরম বৈরাগ্য-প্রাপ্ত ভক্তগণের জীবনে বেশ দেখিতে পাওয়া হায়। 
তাহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি সবই থাকে কিন্তু অন্তভাবে । সাধা- 
রণ বাক্কির কাম যেমন আত্মগ্ীতি ও নশ্বর বিষয় ভোগাদিতে আসক্তি 
জন্মাইয়া ব্যাকুল করে, ধর্ম-কন্ম, কুল শীলাদির গ্রাতি লক্ষ্য রাখে না, ভক্ত- 
গণের কিন্ত তাহা সয় ; সেখানে কাম রিপু তাহাদের পরম বন্ধুর জায়ই কাধ্য 
করে। ভাহাদের নিকট এ কাম জীবের একান্ত উপাস্য শ্রীভগবানকে পাই. 
বার জন্ত সতত চেষ্টাপর হয়। অন্য চেষ্ট এমনকি কুল শীল মান মর্য্যাদ! 
সকল পরিত্যাগ করাইয়া চিত্রকে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য উন্মুখ করাইয়! দেয়, 
তখন তাহার্দের কামনার বস্ত্র হয় সেই প্রেমময় শ্রীভগবান। সাধারণ 
ব্যক্তির যেমন ব্ষিয় সম্বন্ধে চেষ্টা ভয় ভক্তের তদপ ভগবৎ সন্বন্ধে চেষ্টা তসু। 
তাহাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা ভয়, ন! পাইলে অস্থির__উন্মাদ 
পাঁগল হইয়া উঠে । 

'অঞ্িত অবস্থা কাম যেমনই অনিষ্টকর, সববদ! ছঃখ কষ্ট দায়ক ছিল 
জিত অবস্থায় তেমনই সব্বোত্তম বন্ধুক্নূপে তাহার সহায় হইয়। প্রাপ্য বন্ধ 
লাভ করাইয়া জীবন জনম ধন্ত করিয়া দে । এই প্রকারে কাম তখন 
আত্মস্থ বাঞ্চ। ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রেমে ডুঁবিয়া যায় । তখন আর কাম 
কাম থাকেন প্রেম হইয়। যাঁয়। আচৈতন্ত চরিতামুতে শ্রীপার্দ কবিরাজ 
গোম্বামী তাই লিখিয়াছেন্৮-_ 

*আওত্মেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম । 
কৃষ্ষেক্জরিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নীম ॥ 

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর | 

কাম অন্ধতম প্রেম নিন্মল ভাস্কর ॥* 


এই প্রকারে কাম ষদ্দি প্রেমে পরিণত হইল, ক্রোধ তখন আঁপন ভীষণ 
৮ 


১১৪ প্রেখানন্দ-পংবাপ 


মুর্তি পরিস্যাগ করিয়া কামের পিছু পিছু স্থির ধীর ভাবে সাধকের হৃদয়ে 
থাঁকিয়া তাহার সাধনের সাহাধ্য করে। পুর্ধে কামের যেমন দুইটি অবস্থ। 
বলিয়াছি ক্রোধেরও সেইকুপ, জিজেন্দ্রিগণ প্রয়োজন হইগে ক্রোধকে নিজ 
বিক্রম প্রকীশে অন্থমতি দেন, ক্রোধও অমনি প্রভুর আদেশ পালন করে । 
পূর্বতন খাঁষগণ ছুষ্ট দলনের জন্য, পাপাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইতে 
ক্রোধকে আশ্রয় করির৷ আভসম্পাতাদি করিতেন। আর.বিরক্ত ভক্তগণের 
নিকট ক্রোধ বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয় কামশীর যাহা বিরোধা 
কামুক যেমন তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহারই নাশ করে বা তাহার 
সঙ্গ একেবারে পরিহার করে, ভক্তের কামনার বিষয় শ্তগবান, যাহ! 
তাহার প্রতিকূল ক্রোধ বৈরাগ্যরূপে সেই সেই ব্যাপাক্জের প্রতি অবজ্ঞ। ও 
অনাসক্তি দেখাইয়া ভঞ্জের পরমোপকার সাধন করে । অসৎ বস্তব প্রতি 
গ্রবল ধৈরাগ্য তাব সঞ্চিত না হইলে তাহ! ত)াগ করিতে পারে ন!, সাধন 
পথে বৈরাগ্য ষেমন সহায় এরূপ আর কেহই নয়। (ক্রোধ যেমন ছিতাহিত 
জ্ঞানের বিলোপক, টৈরাগ্য তেমনই হিতাহ্তি জ্ঞান বিস্তার করতঃ সাধ্য 
বস্তু ভ্টভগবানে জীবকে অতিশয় আকৃষ্ট করিয়া রাখে । অনেক মহাত্বারাই 
বলিয়। থাকেন “সাধন পথে চলিতে হইলে টরাগ্য অসি ভাতে সর্বদ] 
রাঁধিবে |” অতএব বৎস ! যদ্দধি বুঝিয়া চলিতে পারে, তবে যাহা! অনিষ্টকর 
তাহাই ছিভকর হয়, যে বিষ প্রাণ হরণ করে সেই বিষই আবার অবস্থা! 
বিশেষে জীবন রঙ্গীও করিতে পারে। কামাদি নষ্ট হয় না, কেবল জয় 
করিয়! অবস্থা বুঝয়া গ্রগোগ ও সংযম -করিতে হয়। 

বদ! লোভ অজ্ঞ জীবকেই অভিভূত করিয়া রাখে । ভগবদ্তক্তি 
প্রভাবে ত্র লোভ ভাবাস্তরিত হইয়। নামে চি ও সাধু-সঙ্গলিগ্না। নামে 
অভিহিত হয়| পুর্ব চর্বয চোষ্য লেন পেয়াদি দারা যেরূপ রসনার 
তৃত্তি সাধন করিতে ফক্ছবান হইত এখন ভক্তি-ভীবের উদয় হওয়ায় 


প্রেমানন্দ সংবাদ ১১৫ 


শ্রীতগবানের নাম গ্রহণে ও ভক্তসঙ্গে ততোধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে । 
ভক্ত দিখারাত্র রসনাদ্ধার] শ্রনীঘ ও মন্ত্রীদি উচ্চারণ করিয়া অমুত রস 
আশ্বাদন করেন। লোভ তইতে যেমন অপর সকল বিপুর উদয় তয় এ 
লোভের পরিণতি নামেরুচি ও নাম কীর্তন হইতে তেমনি ভক্তের সকল 
প্রকার সাত্বিক ভাবের উদঘ হয়! থাঁকে। 

মোহ এরূপ । আমার গৃহ, আম'র পুত্র, আমীর কন্তা ইত্যাকারর 
ভাবে গুাদিতে অতাস্ত আকৃষ্ট মুগ্ধ জীব যেমন ধন্মীলোচনায় ক্ষণকালের 
জন্যও যোগ দিত সময় পায় না, কেহ সাধুল্গের কথা! বজিলে অমনি উত্তর 
করে “মহাশয়! কখন যাইব, সমম নাই 1” সেইরূপ ভূবন মে।হন শ্রীভগ- 
বানের সেবায় একান্ত নিষ্ঠাই ভক্তের মোহ | কেহ যদ্দি পাথিব বিষয়ালো- 
চনার নিষিত্ত ডাকে বিনীততাবে ভক্ত গদগদস্বরে বেন “বন্ধুগণ কখন 
যাইব--আমার সময় নাই ।” তিনি মোভকে জয় করিয়া! ভগবৎ সেবায় বিষুদ্ধ 
হইয়াছেন কাঁঙ্জেই দির্ধারাত্র অষ্ট প্রহর সেবার কার্ধা রহিয়াছে । মোহ 
বিমুগ্ধ ক্জীব আমার গৃঠ, সামার ক্ষেত্রা্দি মনে করিঘা অহনিশি মত্ত থাকে, এ 
মত্তাবস্থার যমছুত আনিয়া সজোরে বন্ধন করিয়া লইয়। যায় “আমার এখন 
সময় নাই”, পকি এক্ষণে আমি যাইব না” ইস্তাদি কার বাকো দুকৃপাঁতও 
করে নী, কিন্তু শ্রীভগবৎ সেবাপরায়ণ ভক্ত যখন ইষ্ট সেবায় নিযুক্ত ৪ বিমুগ্ধ 
থাকেন তখন আর যমছুতের সাধ্য হয় না যে, তাহাকে স্পর্শ করে। ঠাকুর 
সেবার কার্ধয৪ মোহ বটে কিন্তু বিষয় মোহের স্তায় ঃখজনক নয় পরস্ত উহ] 
পরমানন্দ-প্রদদ ও পরিণাম বিরস-ছুঃখজনক অজ্ঞতার বিনাশক | তাই ভক্ত 
প্রার্থনা করেন “বিষয়ী যেমন বিষয়ে মুগ্ধ, হে পতিতপাবন! কবে আমি 
সেইরূপ তোমার কার্যে, ভোমার সেবায় বিষুগ্ধ হইব ।* 

বৎস! মদ বশিতে অহঙ্কার পূর্বে শুনিচাছ, এ অহঙ্কার যে পরম শক 
ভাহাও জান। কিন্তু গ্ভগবস্তুক্তি প্রভাবে অহঙ্কারও অন্থরূপ ধারণ 


১১৬ প্রেমানন্দ-সংব।দ 


করে, “আমি ভগবানের দাস, আমি শ্রীহরির সখা, আমার কৃষ্ণ” ইতাদি 
অভিমানের উদয় হয়। দস্যু, সখ্য, ষধুর ও বাৎসল্যাদি ভাবের পরাকা্ঠ! 
উপস্থিত হইলে এইরূপ মদ্দের ( অহঙ্কারের ) উপ্নয় হয়, এরূপ ভাবের নিষ্ঠায় 
ভক্ত মহা বলবানের গ্ঠায় বলিয়া থাকেন “রে কামাদিরিপুগণ । আমা 
প্রতি তোদের অধিকার নাই, আমি হরিদাস ।* ধস ! বলিবার সময় 
হইল না, সংক্ষেপে বলিলাম, তুমি এবিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করি 
দেৰিবে। ভাবের (নষ্টা যে অহঙ্কার হয় তাহাতে পতন হয় না, বরং সকল 
বিদ্ব বিপত্তি বিনাশ করিয়াহ দিয়া থাকে । 

এইবার মাৎসর্ষ্যের কথা । মাৎদধ্য ভক্তের দেহে এক অভিনব ভাবে 
অবস্থান করে। শিগ্জের পাপস্মরণ করিঘ। হ1 হতাশ করে এবং শ্রাভগবান 
অসংধ্য পাপীকে উদ্ধার করিঘাছেন মনেকরিয়! প্রাণের আবেগে বলেন__ 

“পতিতপাবন! তুমি আমায় দয়া করিবে না কেন? তুমি মহাপাপা 
অঞ্জামিলকে তরাইলে, বালক গ্রুবকে দেখাদিলে, বিছুরের ক্ষুদ খাইয়া 
প্রীতি লাভ করিলে, চণ্তালকে কোলদিলে,অতি কপট ৰল কালিয় নীগকে ও 
চরণ দিলে, তবে আমায় দিবে না কেন? এইরূশ ভাবকে যদিও বাণ্থিক 
দৃষ্টিতে ঈর্ধাব্যঞ্জক ভাব মনে হয় প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ ঈর্ধা ঈর্ঘ। নয়, ইহা 
পরমানন্দের তাব। ভক্তের শরীরে মাৎসর্ধ্য এইরূপ ভাবেই বাসকরে। 

বৈষ্ণব কবি নবোত্তমদ।ল ঠাকুর তাহার প্রমণভক্ভি-চজ্জ্রিকায় রিপুস 
গণের নিক্ষোগ প্রণালী বড়ই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি 
প্রসলক্রমে বলিয়াছেন-_ 


কুষ্ণচ সেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্ত-ছ্বেধী জনে 
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা । 
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে মদকুষ্জ গুণগানে 


নিযুক্ত করিবে যথা তথ! ॥ 
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বৎস! তোমার আগ্রহে সংক্ষেপে বলিতে যাইয়া বক্তব্য একটু দীর্ঘই 
হইল । যাহ! হউক এই সকল বিষয় খুব নিবিষ্ট ভাবে টিস্তা করা আবশাক 
এক্ষণে বোধ হয়, বুঝলে যে, রিপু মার না, কেবল ভাবাস্তরিত হুইয়। 
তক্তগণের নিকট থাকে । 

রসিক | গুরুদেব আপনি রিপুদমনের উপায় যাহ বলিলেন যদিও 
উহা অতি সহজ পরন্ত যাহাদের শাস্ত্র জ্ঞান আছে এবং সৎপঙ্গে বেড়ায় 
তাহারাই এ সকল অনুষ্ঠান করিয়া নরকের দ্বার স্বরূপ কামাদির হাত 
হইতে রক্ষা পায়; আর যাহছাদের কোনই জ্ঞান নাই, সৎসঙ্গাদির সম্ভাবনাও 
নাই, অতি দীন দরিদ্র, তাহাঁরা কি প্রকারে ছুদ্দমনীয় রিপুকুলকে দমন 
করিবে? সংক্ষেপে তাহা! একটু বলুন। 

প্রেমা- বস! যাহার যেমন অবস্থা, যেমন জ্ঞান,। যেষন ভাষা 
সেই সেই ভাবেই সর্বান্তর্ধ্যামি শ্রভগবানকে জানাইবে। অন্ঠান্ত উপায় ন! 
থাঁকিলেও গুরুদত ইট্টমস্ত্ব যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার আর কোনই অভাব 
নাই। যেমন রিপুকুল প্রবল হইয়া উঠিবে, অমনি যথাসাধ্য জপ 
করিলেই রিপুর অদতভাব দূরে পলায়ন কাঁরবে। পুর্বোক্ত উপায় 
হইতেও এই উপায় অতি সহঞ্জ ও উত্তম। আ্ভগবনের নাম 
উচ্চ কে উচ্চারণ করিলে বিপু দমন হয়। বৎস! বৃক্ষের ছায়ায় 
বসিয়। প্রথর রৌদ্র-তাপ হইতে নিজকে রক্ষা) করিতে গিঘা 
বুদ্ধিমান পথিক প্রথমে করতালি দিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য এই 
যে, বৃক্ষের উপর যদ্দি কাক কিন্বা দর্পাদি থাকে তাহার! এ শব্ধ শুনি 
পলায়ন করিবে, তিনি নিরাপদে ছায়ায় বিশ্রাম করিবেন। শান্তর বলেন, 
ংসার একটা বৃহৎ বৃক্ষ, ইহার শাখা প্রশাখা অনেক. উহাতে নানাবিধ 
জীব-ভাব বাস করে, উচ্চক্ঠে হরিনাম কীত্তন করিলে অসপ্তাবরূপ পাখী 
পলায়ন করে, প্রাণ সুশীতল হয় ও মন অন্য চিন্তা রহিত হয়। নামে 
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যে ফল, মন্ত্র জপেও সেই ফল; বরং নামে বেশী ফল বলিয়া শান্তর কীর্তন 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন-__ 
শুনি গোবিন্দ রব, আপনি পালাবে সব 
সিংহরবে যেন করিগণ। 

এইক়পে যাহার যেমন সম্ভব তিনি সেইবূপ করিয়। রিপু দ্মল 
করিবেন। 

পসিক।-_ প্রভূ! আজ আমার প্রাণের একট। ঘোর সন্দেহ মিটিল। 
আপনার অপার করুণার যে অমুলা সম্পত্তি আজ লাভ করিলাম, আশীর্ব্বাদ 
করুন যেন ভাহ। জীব-জগতের কলাণে ব্যায় করিতে পাঁরি। 

প্রেমা 1--বৎস! শ্রীভগবান তোমার বাসনা পুর্ণ করুন। আজ 
রান্র অধিক হুইয়াছে, ছোট ছোঁট বাঁলকগণ সমস্ত দিন মাতৃআরাধনায় 
ব্ন্ত ছিল. এখন সকলে বিশ্রাম কর। তোমাদের জন্য কিছু প্রসাদ 
রাখিয়াছি, সকলে মিলিয়৷ আনন্দে প্রসাদ ভোজন করিলে আমার বিশেষ 
তৃষ্চি হইবে। তুমিই ব্যবস্থ! করিয়া দাও 

প্রেমানন্দের আদেশ পাইয়া রসিক চাদ ছু” একজন বালকের সাহাষ্যে 
উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া দিয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়| 
বালকগণ সমিবাহারে নিতাই শমন দমন নাম এনেছে ভয় দুরে গেছে।” 
এই পদ গান করিতে করিতে গ্রামাভিমুখে চলিলেন | প্রেমানন্দও নিজ 
ক্রিয়া করিতে আশ্রমান্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । 

পাঠকগণ ! অনেকক্ষণ আপনাদিগকে আটকাইয়া রাঁখিয়াছি। এবার 
প্রেমানন্দ ও রসিক চাদ পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইলেন। আপনারাও এই 
অবসরে কিছু সমঘ বিশ্রাম করিয়া! লউন, আবার দেখাইবে। 


-_-াকশীশিশীস 
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(১ ) 
আস সুর্ধাগ্রচ, দলে দলে লোৌক সকল নানাবিধ মঙ্গলধ্বনি করিতে 
করিতে কেহ নধীতে, কেহ পুষ্করিণীতে, কেত বা গ্রামাস্তরে কোনও প্রসিদ্ধ 
দীঘিতে স্নান করিতে চলিয়াছে। বেলা ১*টার সময় গ্রহণ লাগিয়াছে, প্রায় 
২ঘণ্ট| স্থারী | এদিকে রপিকটাদ বালকগণকে লইম়! পোল করতাল যোগে 
কীর্তন করিয়া গ্রীমে গ্রামে থুরিতেছে । গ্রেমানন্দের আশ্রমেও দলে দলে 
লোক আদিতেছে-যাইতেছে 1 বেলা ৩টার সময় রপসিক্ঠ দ সদলে আমে 
আসিছা উপস্থিত। তখনও আশ্রমের জনকোঁলাহল নিবৃত্তি হয় নাই। 
ব্লসিকটাদ আসিয়া কিছুসময় কীর্ভন করিয়া! প্রেমানন্দের নিকট বসিলে, কুশল 
প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর প্রেমানন্দ বলিলেন--প্বৎস রসিক 1? আজ তোমাকে 
কটী কথা বলিব, ছুঃংখ করিও না, ইস্ছাময়ের ইচ্ছায় শ্পাঁজ রান্রেই আমি 
এস্কান ত্যাগ করিব । কবে যে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে জানি না। 
আমি অনেক দিন কেবল তোমার আগ্রছেই এইস্থানে ছিলাম, এক্ষণে আমার 
একবার তীর্থ ভ্রমণে যাইবার আবপ্তক হইয়াছে, এই আশ্রমের ভার আমি 
ভেমার উপর দিয়া গেলাম, যদি কখনও আবার শ্রীভগবান আনেন, ভবে 
আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিব। আমি কিছুই তোমাকে দিয়াযাইতে পারি- 
লাম নাঁ, কেবল এই দুইটীস্তব তোমার মধুর কণ্ঠে রাখিয়া গেলাম ।* এই 
বলিয়! প্রেমানন্দ একখানি কাগজ রসিকাদের হাতে দিলেন। রসিক 
কাগজখানি ভক্তিভরে মন্তকে তুলিয়া লইলেন। 
দেখিতে দেখিতে আশ্রমে আগত সমস্ত লোকই চলিয়া গেল,রসিকটাদ ও 
নিজ সঙ্গের বালকগণকে বিদায় দিয়! প্রেমানন্দের নিকট রছিলেন। সকলে 
চশিয! গেলে রপিকটাদ প্রেমানন্দের চরণ যুগল ধরিয়া! অনেক কী কাটি 
করিলেন--অনেক কথা ইইল কিন্তু ছঃখের বিষয় তাহা গ্রকাঁশ হওয়া 
“অসম্ভব । শেষে প্রেমানন্দের যাওয়াই স্থির হইল। 
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সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই প্রেমানন্দ শ্রাগুকুদেবের স্মরণ করিতে করিতে 
আশ্রম হইতে বাহির হইলেন । রসিক নদীর ধার পর্যাস্ত কাদিতে কাদিতে 
তাহার সঙ্গে গেল, তিনিও মিই বাক্যে তাহাকে আশ্রমে ফিরিবার আদেশ 
করিয়! ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চপিয়া গেলেন । 

সেই অবধি রসিক্টাদ আর কোথাও যায় না, এই আশ্রমেই থাকে । 
প্রেমানন্দ চলিয়। গিয়াছেন এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই রদিক্টাদের 
উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। ক্রমে প্রেমানন্দের আশ্রম রলিকাদের চেষ্টা 
একটা ব্াদর্শ আশ্রমে পরিণত হইল । এখন সেখানে নিয়মিত ভাবে কীর্তন, 
ও শীগ্রন্থা্দি পাঠ হয়। বুলোক সেখানে যাতায়াত করে। 

সহৃদয় পাঠকগণ ! আমার আলোচ্য প্রেমানন্দ ও রসিকের পরম্পর ছাড়া 
ছাঁড়ি হইল। এখন কিছুদিন আপনারাও বিশ্রাম করুন । আবার যদ্দ 
হ'জনকে একত্র বসাইয়া আমাদের আবশ্যকীয় কোন কিছু জানিতে পারি, 
তবে যথাসময় আপনাদিগকে তাহা উপহার দিয়! কৃতার্থ হইব। 

প্রেমানন্দ যে কাগজ খানি রসিককে দিয়াছিলেন তাহ!তে নিয় লিখি 
প্রাচীন পদ দুটা ছিল। পদ দুইটা প্রাচীন হইলেও পাঠকগণের অবগতির 
জন্ত নিয়ে দিলাম । 


(৯ম) 
জয় জয় শ্ীগুরু প্রেম-কলপতক্ 
অদ্ভুত যাক প্রকাশ । 
হিয়া অগেয়ান তিমির বর জ্ঞান 


স্থ-ন্দ্র কিরণে করু নাশ ॥ 
ইহ জোঁচন আনন্দ ধাম। 

অধাচিত এহেন পতিত হেরি যে। পঙ্ছ' 
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥ 
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দুরগতি অগতি আসত মতি যে! জন 
নাহি সুকৃতি. লবলেশ। 

শ্বৃন্দাবন যুগল ভজন ধন 
ভাহে করল উপদেশ ॥ 

নিরমল গৌর প্রেমরসসিঞ্চনে 
পুরল মব মন বআশ। 

সো চরণানুজে রতি নাহি হোয়ল 
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ 


(২য়) 

জয় নন্দ নন্দন গোপীজন বল্লত 
রাধানায়ক নাগর শ্যাম ॥ 

সো! শচীনন্দন নদীয়। পুরন্দর 
সথর্মুণিগণ মনমোহন ধাম ॥ 

জয় নিজ কান্ত কাস্তি কলেবর 
জম জয় প্রেম়দী ভাববিনোদ । 

জয় ব্রজসহচরা লোচন মঙ্গল 
জয় নদীয়। বধু নয়ন আমোদ ॥ 

জয় জয় শ্রর্দাম হুদাম নুবলার্ছন 
প্রেমবর্ধন নবঘনরূপ । | 

জয় রমাদি সুন্দর প্রিয় সহচর 
জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥ 


১২১৯ 


“১৯ প্রেমানন্দ সংবাদ 


জয় অতিবল বলরাম প্ররিয়ান্ুজ 
জয় জয়ু স্রীনিত্যানন্দ আনন্দ । 
জয় জয় সজ্জন- গণ ভয়ভগ্রন 


গেবিন্দ দ্বাস মাশ অন্ুবন্ধ ॥ 
এইখানেই আমর বণিত “প্রেমানন্দ-সংবাদ” 
প্রথম গ্রকরণ সম্পূর্ণ হইল । 
শ্রীকৃষ্ণার্পণমন্ত্ | 


8৯০-- 


“তুপ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্বয়ে 
কর্ণক্রোড়কড়ম্থিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্ব,দেত্যঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে ই কৃতিং 
নো জানে জনিতা। কিয়ন্তিরম্বতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ 


শ্রীশ্রীরাধারমণে! জয়তি । 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তন্য জীবনম্‌ ॥৮ 





২৮শ বর্ষ ৷ ভুত । টবশাখ 
৯ম সংখা | ধন্ম-সন্বন্গীয় মাসিক পত্রিকা ॥ ১৩৩৭ 


শ্পপপপাশীতি কীসিপাপাপাপপাপপপা পাশাপাশি +৯ পপ সস সস 


শ্রীমতীর উল্তি 


( গান) 
মরম-কথা কঠিতে ভোরে সরম বাসি, লো স্বজনি 1 
নন্দলাল! চিকণ কালা জ্বালায় মোরে দিন রজনী । 
যমুনা জলে যাইতে একা 
কত না ছলে দেয় সে দেখ! 
পথের মাঝে মার যে লাজে, স্হজ-ভীক্চ কুল রমণী । 
কুটিল আঁখি কি যাছু জানে ! 
নয়নে মম যেমনি হানে 
নিখিলে আর কিছু না হের কেবলি সেই বীকা চাহনি 
ঠাদিনী রাতে একেলা আপি 
নীপ-মূলে বাজায় বাশা 
আকুল নুরে আমারে ডা্ডে-অথর হিয়া শুনি সে ধ্বনি। 
'রজনী জাগি কীদিয়া মরি ; 
বুঝি না সখি, কি যে করি !_- 
কি গুণ জানে বংশীধারা, ব্রজ-বধুটী-মরম মণি ॥ 
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ! 





শ্রীল রসিকানন্দ দাস 
(২) 


দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরুষ্ এক, অভিন্ন। “ব্রজেল্ নন্দন ষেই 

শচীন্থৃত হৈল সেই ।” তাই রসিক ভক্ত পদকর্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর 
সাজাইয়। আপনারা নগরী ভাবে তীহার দ্ূপ গুণ বন করিয়াছেন । 

জ্রীজীগৌর ঝিঞ্ুপ্র্ায় গৌরগত প্রাণ রাজীবলো৪ন দাস মহাঁশর 
নগরী তাঁব সন্দন্ধে যাগ! লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে 
উদ্ধত হইয়াছে, ্ীমর।9 পাঁঠকগণকে ভীহ। উপহার দিতেছি । দাঁস মহাশয় 
'লখিস্বাছেন-নদীয়ার ইনিমাই চাদ ভুবনমোহন সুন্দর * * * তাঁহার 
রূপের আগোকে দশদিক প্রদীপ্ত * * * শিযাইপপ্ডিতের অতুলনীয় রূপ- 
মাধূষ্যে নদীয়াবাসি বিমোহিত | ক গ * কুপের আকর্ষণ অতি সাহজিক 
কমতি বিমম | বিশেষতঃ রমণীর মন স্বতঃই জপমুগ্ধ হয় । সুূপে রমণীর মন 
কেবল ভুলে না, ভুলিয়া! মে, মজিয়া জপবানকে ভজিবার জন্ত ব্যগ্র হয়। 
ইভা প্রামাণিক খাটি সতা। এ অবস্থায় ক্ূপাভিলাষিনী সৌন্দধ্যপ্রিয়া 
নদীয়। নাঁগরীগণ শ্রীগৌরাঞঙ্গবূপে আক্কষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পাবেন 
না। নদীয়ার আবাল বুদ্ধ বশিত। সমস্ত লোক পতিত পাঁবনী স্থরধূনীতে 
নানাবগাহন করেন। তাহারা গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জঙ্গ 
ব্যাবহার করিতেন না। কাজেই নাগরীবৃন্দ সময় সময় গঙ্গারঘাঁটে আসিতেন, 
বমিতেন, পরম্পর কথোপকথন করিতেন এবং যুথে যুথে গৃহে ফিরিতেন। 
*.*ঞ** নিমাইটাদ গঙ্গানানে যাইতেন। তা ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে 
বেড়াইতেন স্থতরাং নাগরীকুল তাহাকে সাধ পুরাইয়া দেখিতে পাইতেন | 


বৈশাখ ১৩৩৭ ] আল রসিকানন্দ দাস ২১১ 





পূর্বেই বালয়াছি রূপাঁকণ অতি বিষম । রপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন 
মন ভরিয়া লয়। নাগরা-5কোরী গৌরচন্দ্র-সুধা পানে গৌরগতপ্রাণ! | 
ঘাটে আদ। যাওগা ব্যাপদেশে গৌর দর্শন সুলভ হইলেও তাহা এখন তাঁহা- 
দের নিত্যকাধ্য মধ্যে গণ্য । গৌরাঙ্গ ন। দোখলে নাগরীদের প্রাণ ছট ফট 
করে, আন্‌ চান করেঃ এমন কি তাহারা সোয়ান্তি পাঁন না। গৌরহরি 
কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গ দৃষ্টিও করেন না| নারীসমূঠ গৌরাঙ্গকে 
দেখিয়াই সুখী । গৌর নাগরীদের পানে চান তীঠার্দের মনে ভ্রমেও 
এ বাসনার ছায়াপাত ভর নাই । উ্াই নাগরীভাৰের গুঁঢ় রভন্ত !” 
এই সব মহাপুরুষগণের লেখনী হইতে 0যভাব ফুটিয়া উঠিঘাছে তাভার 
বরুদ্ধ ভাবের আলোচনায় কাহারও অধিকার থাঁকে থাকুক, আমরা 
ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পাঁরিব না। মোটকথ! যেসকল প্রাচীন পদ্দ- 
কর্তগণ গৌরাঙ্গকে নাগর রূপে দাড় করাইয়। পদ লিখিয়াছেন আমাদের 
আলোচা রাঁসকানন্দও তাঁহার মধো একজন । ইঠার 'লখিঙ নাগরীভাবের 
একথানি পদ পুর্ধেই দেও] ভইরাছে। এইবার ইঠার দ্বিতাঁ ও তৃতীয় 
পদ্দখানি সম্বন্ধে বলিব। 
দ্বিতী্র পদ খানি শ্রীনন্মচ। প্রভুর সন্াস গ্রহণের পুবে মস্তক মুগডনের 
সময়কার অবস্থা বর্ণনে লাখত | যথ। £ 
তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি 
ক্ষুরর্দিল সে চাচর কেশে। 





কার আত উচ্চরব কান্দে যত লোকসব 
নয়নের জলে দেহ ভাসে! 
হার হি কি না হৈল কাঞ্চণনগরে । 

যতেক নগর বাসা দিবসে দেখরে নিশি 
প্রবেশিল শোকেরম্সাগরে ॥ 


২১২ ভক্তি [ *৮শ বর্ষ ঈম সংখ্য 








মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয্পা অতি প্রেমাবেশ 
নাপিত কীদয়ে উভরায়। 

কি ছৈল কি হৈল বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে 
প্প্রাণ মোর বিদরি্া যায় ॥৮ 

মতা উচ্চ রোল করি কাদে কুললতী নাগ 
সবাহ প্রভুর মুখ চাঞ]। 

ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন যুগল ঝরে 
ধার! বহে নয়ন বহিয়া | 

দেখি কেশ অন্তদ্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ 
কাদিছেন অবধুত রায় । 

বসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আন চান 
এ ছুঃথ সহন না যায় ॥ 

তারপরেই তৃভীর পদ খানি, ভাগ্যবান মধু নাপিতের উক্তি । যথা £ 

কহে মধুশীল আমি কি ছুঃশীল 
কি কনম্ম করিন্তু আমি। 

মস্তক ধরিচু পদ না সেবিন্ 
পাইয়া গোলোক স্বামী ॥ 


যে পদে উদ্ভব পভিত পাবনী 
তাহা না পরশ হৈল। 


মাথে দিনু হাত কেন বজ্রাধাত 
মৌর পাপ মাথে না হৈল ॥ 

ষে টাচর চুল হেরিয়া আকুল 
হইত রমনী মন। 

হৈন্থু অপরাধী পাষাণে প্রাণ বাঁধি 


কেন বা কৈনু মুণ্ডন ॥ 





মন্মহা প্রভুর লীলাবসান ১১৩ 


পরপর 


নাপিত বাবসায় আর ব। করিব 
ফেলিন্ু ক্ষুর জলে। 
প্রভূ সঞ্চে যাব মাগিয়। খাইৰ 


রসিক আনন্দ বলে॥ 


পাঠকগণ পদালীর রস আম্বাদ করুন। আমরা উদ্ধত করিয়া দিয়াই 
বালাস। গৌরপদ তরক্গিণীয় কৃপায় এই তিন খানি পদের সন্ধান পাইগাছ, 
এতদতিরিক্ত যদি কেহ সংগ্র্ঠ করিঙা দিতে পারেন আমাদিগকে জানাইলে 
আমর। যথালময পাঁঠিকগণকে উপভার দিম কুতার্থ হইব | 


জয় জয় ভ্রীকুষ্ণৈত% জয় নিত্যানন্দ 
জয় জীন্বতচক্্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ ॥ 


দীন-- হগোৌরপদ দাস। 


শ্রীমন্মহাপ্রভৃর লীলাবসান। 


ফান্তুন মাসের *ভারতবধষে” শ্যুক্ত ডাক্তা ক দীনেশচন্দ্র সেন সভীশদ 
৭হ।গৌরাঙ্গের লীলাবসান” সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া এক অদ্ভুত তথ্যের 
আবিষ্কার করিযাছেন। “শুনি প্রবন্ধের পথমে লিখিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙের 
ঠিরোধান-সন্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি কথা বেষ্ণব সমাজে গ্রচলিত আছে 
আজ তাহাই আমার আলোচনার বিশগ্ন |* ঈশান নাগর প্রণীত দ্বৈত" 
প্রকাশ, লোচনপাস প্রণীত ঠচতন্তমঙগল ও জথানন্দ গ্রণীত ঠততন্তমঙ্গল, এই 
তিনথানি গ্রন্থ হইতে দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রথের সময ন.স্ত্য 


২১৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 





করিতে করিতে চৈতন্ত দেবের পায়ে ইট বিধি যায় এজন তিনি 
গুঙিচাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেইখানেই আঁষাটী শুক্লা সপ্তমীতে 
তিনি দেহত্যাগ করেন; সেইথানেই তাহাকে সমাধি দেওয়া হয়। গুগিচার 
মন্দির মধ্যে দরজার পার্শখে যেখানে শ্ীচৈতন্তদোবের চরণচিন্ন বর্তমান আছে 
তাহার শীচেই তাহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়া ছিল। 

আমাদের দেশের ছুর্ভাগাক্রমে এবং দীনেশ বাবুর সৌভাগ্য-ক্রমে 
দেশবাসীরা বৈষ্ণব গ্রন্থ খুব কমই পড়েন। তাই দীনেশ বাবু স্ব প্রসিদ্ধ 
সকল বব গ্রন্থের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল পুস্তকের 
কোনটিতেই শ্চৈতন্ত প্রভুর তিরোধাঁনের কথা নাই) তিনি সুবানী 
গুপ্তের টেতন্ত চরিত, কবিকর্ণপুরের টৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক, উকৃঝ্দাস 
কাবরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতগ্তচরিভামূত, বুন্দাবনদাঁস ঠাকুরের ভু চৈতন্ত 
ভাগবত, নিত্যানন্দ প়ী শ্রীজাহ্ৃবা-শিষ্য পিত্যানন্দ- দাস বিরচিত প্রেম 
বিল!স ও আবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রানরহরি দাস রচিত প্রসিদ্ধ 
ভক্তিরত্রাকর মহাগ্রস্থের নাম করিয়াছেন । ভক্তিরত্বাকরকে দীনেশ 
বাবু প্রসিদ্ধ মহাগ্রন্থ নল্িরাছেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর 
অস্তদ্ধীনের পর টৈষ্ণব-ধন্ম ও সমীঁজের স্ুুবিন্তুত ইতিহাস বণিভ ইহয়াছে। 
যদি এই গ্রন্থে মহাগ্রভূর অন্তদ্ধীনের বিবরণ থাকিত শবে দীনেশ বাবু 
[নশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই গ্রস্থে দীনেশ বাবু অন্তদ্ধীন 
সন্ধন্ধে কোন বিবরণ খুঙ্গিয়া পান নাই এইগ্রস্থে যদি কোন 
জজল্যমান বিবরণ থাকে, তবে ধীনেশ বাবুকি গুরুতর অপরাধ করিরা 
ছেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝিবেন । দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করি যে, 
তিনি একবার ভক্তিরত্াকরের অষ্টম-তরঙ্গ ৫৫০ ও ৫৫১ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখুন 
শ্রীগদাধর পঞ্ডিতের প্রিয়শিষ্য মামু-পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে হাদ য়” 
বিদারক দৃষ্ত সকল দেখাইতে দেখা ইতে বলিতেছেন__ 


বৈশাখ ১৩৩৭ ] শ্রী-নুহা প্রভূর লীলাবসাঁন ২১৫ 





“ক্সহে নরোত্তম হের দেখত নির্জনে । 
বমিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে ॥ 
এহখাঁনে গোসাঞ্চির জীবন গৌরঠরি 1 
একা আসি বসিতেন এ অসনোপরি ॥ 
ভাগবত পদ্যাস্বদে ঠৈত অশ্রপাত। 
তাহে গ্রন্থ সিক্ত এই দেখহ সাক্ষাৎ | 
এই টোট। মধ্যে যত বিলাস দোহার । 
তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমা | 
অহে নরোত্তম এইখানে গৌরভরি | 
ন। জানি কি প'গুতে কঠিল ধীরি ধাঁ ॥ 
দোহার নরনে ধার। বহে অতিশয় । 
তা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হদয় ॥ 
হ্যাসী-শ্িরোমণ চেষ্টা বুঝে সাধ্যকার । 
অকনম্মাৎ পৃথিবী করিল অন্ধকার ॥ 
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মানবে । 
হৈল। অদশন পুন না আঙ্চলা বাতিরে ॥ 
প্রভু-সঙ্গোপন সমদজে হইল যাহা | 
লক্ষমুখ হইলেও কঠিতে নানি ভাহা ॥ 
এইথানে গোস্বানী হইলা অচেতন । 
'থথা। সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন ॥ 
ভকভবতৎসল প্রভু গৌরমণি। 
সবথা প্রকোধিল' যৈছে কহিতে না! জানি ॥ 
£মন্‌ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রনরোত্তম ঠাকুর ঠমহাশয় শমন্‌ 
মহাপ্রভুর লীলাস্থল দর্শন করিতে পুরীধামে গমন করেন ॥ গ্রীগোপী- 


২১৬ তাক্ত [ ২৮শ বধ ঈম সংখা! 





নাথের মন্দির প্রাঙ্গনে উপাস্থত শুহলে মামুপঞ্ডিত সাশ্রনয়নে গদগদ কণ্ে 
হৃদয়বিদারক দৃশ্ঠ দেখাইতে দেখাহতে মহাপ্রভুর তিরোধান-লীলা বর্ণন। 
করিলেন । এখানে বক্তা মামু পর্িত, শ্রোতা ঠাকুর নরোত্তম। আর 
লেখক শ্রীবিশ্বশাথ চক্রবন্তী শিষ্ত । এই [বিবরণ দীনেশ বাবুর নয়নগোচর 
হইলে ভিনি আজগ্তাব কথার সমালোচনা করিতে গিয়া নূতন রকমের 
আজগু(ব কথার সৃষ্টি কাঁরতেন না। 

দীনেশ বাবুযে সঞ্চল প্রসিদ্ধ গ্রস্থের নীম করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে 
পর্ব।পেশগ। শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীকুষ্দাপ কবিরাজ গোস্বামীর 
শীতচৈতন। চরিতামুত । এই গ্রন্থের অসংখ্য গুণের প্রশংসা করা এস্কলে 
ন্ল্্রিয়োজন। কিন্তু একটী কথ! বলা দরকার যে, শ্রস্থকারের অন্ুসন্ধিৎসা 
ও সতাপ্রিঘ্তা অতুলনীয় । মগাপ্রভুর লীলা ধাহার1 দর্শন করিয়াছেন 
দেই সকল গোস্বামিগণের পদ প্রান্তে বসিয়া চৈতন্ত লীল। শ্রবণ করিয়া 
গ্রন্থ রচনা করিচাছেন।  হ্ররথুনাথ দাস গোস্বামী আঠার বসর 
মভাপ্রভূর পীর্বচর ছিলেন, অন্তর্ধানের দিনেও নিকটে ছিলেন । মঙ্তা প্রভৃ 
রাজপুত্র রঘুনাথকে শিক্ষাদীক্ষার জঙ্গ ্রস্বরূপ গোসাঞ্ির নিকট সমপন 
করিয়াছিলেন। শ্বরূপ গোস।ঞ্ মহাপ্রভুর ছিতীয় স্বরূপ । মগাপ্রভুর 
রসসিন্ধুর ভাগারী। স্বক্ষপ গে'সাঁঞ্ি মী প্রভুর রসের ভাগ্ডারটা রধুনাথের 
কণে রাখিয়া গিয়াছিলেন ! কবিরাজ গোস্বামী সেই রস শ্রীচৈতন্টচরিতামুত 
গ্রন্থে বিলাইয়া দিয়াছেন । মহাপ্রভুর বিরঠ জালায় স্বরূপ গোসাঞ্চির 
হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় ( হৃদ্পিও ভাঙ্গিয়া ধাওয়ায় ) তান লীলাবসান করেন 
আর রঘুনাথ পুরুযোত্তম ছাড়য়া উন্মত্তের স্টায় বুন্দাবনের দিকে ছুটিতে 
লাগিলেন। 

বধনাথ অন্তদ্ধান সম্বন্ধে সকল ঘটন| নিশ্চয়ই কবিরাঁভ গোস্বামীকে 
বলিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাসের মুখে মহাগ্রভুর নীলাচল-লীল! শুনিয়া 
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(তান জাজল্যমানরূপে শুচৈতনাশীলা বর্ণনা কারয়াছেন।. কিন্তু তাভার 
শীটৈতন্য চরিতামূত গ্রন্থে শেষ দিনের কথাটা নাই। কারণ নিদারুণ 
কথাটী লিখিতে ও শুনিতে বুক ফাটি যাইত । যাঁদ৪ কবিরাজ গোস্বামা 
শেষদিনের ঘটনা বর্ণনা করেন নাই তথাবি অস্তদ্ধান সম্বন্ধে যাহ! স্পষ্ট 
জঈগিত করিয়া গিয়াছেনঃ তাহা তথ্য অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
কিন্তু সে কথা দীনেশ বাবুর স্তিপথে না আসাতে তিনি অনেক বিপাকে 
পড়িয়াছেন । 
আ্ীচৈনা চরিভামুতের অন্তাথণ্ডে উনবিংশ পরিচ্ছেদে বণিত আছে 
যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর আঙ্াক্রমে নদীয়া গিরাছিলেন। তখন অদ্বৈত 
আচার্য নিয়লিখিত তরুজা প্রভেলা মহা প্রভৃকে ঠারেঠোরে বলিয়া পাঠান। 
আচার্য বলিলেন-_ 
প্রভৃরে কঠিঞ আমার কোটি নমস্কার । 
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ 
বাঁউলকে কভিও লোক হইল বাউল ] 
বাউলকে কি হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কতিও কাজে নাতভিক আউল ॥ 
জটৈতনাচরভামুত অজ্ঞাথণ্ড ১৯শ পরিচ্ছেদ । 
জগদানন্দ তরজা শুনিয়া ভীসিতে লাগিলেন । এবং ভিনি ফখন 
নীলাঁচলে আসিয়া মহা প্রতুকে ভরগী। বলিলেন মহা প্রভু ঈষৎ হাসিয়া “তাঁর 
যেই আজ্ঞা” খলিয়া চুপ করিয়া রহিলেনা স্বরূপ গোপাঞ্ঞি তরজার 
অর্থ অনুমান করিয়া বছিলেন “তরজার অর্থ বুঝিতে পাধ্লাম না|” মতা প্রভু 
কৌশলে উত্তর দিলেন । 
প্রভু কঠে আচার্য 5 পুজক প্রবল । 
আগম শান্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ 


২১৮ ভক্ত [ ২৮শ বর্ষ নম সংখ্যা 





উপ।সন! লাগি দেবের করে আবাহন । 

পুজাঁলাগি কথোকাঁল করে নিরোধন ॥ 

পুজা নির্বাহন হৈলে পাঁছে করে বিসর্জন । 

রজার নাঁজানি অর্থ কিব! তার মন ॥ 

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাঁনে সমর্থ । 

আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ 

অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্যা মহাপ্রভুকে গঙ্গাজল তুলসী ছারা পূজা করিয়া 

আবভাবষ করাইপাছিলেন, এখন প্রেমবিতর্ণ কার্ষ। শেষ হইলে 
বিসর্জন দিলেন অর্থাৎ অন্তর্ধান করিতে অনুমতি দিলেন । তরজা 
শুনিয়া ভক্তগণ বিশ্মিত ভলেন। স্বরূপ গোসাঞ্িঃ বিমনা হইলেন । আঁর 
শুঁমন্‌ মা প্রভু এই ভরজা শুনি অস্তদ্িশার প্রবেশ করিলেন । মহা প্রভুর 
বিরচ দশা দিগুণ বাঁড়িল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদের চরমপীগায় উপস্থিত 
হইলেন । 

এইট মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবাস। 

প্রেমসিন্ধু মগ্ন রঙে কভু ডুবে ভাসে ॥ 

মহাপ্রভু তখন ভক্তের! পাহারা দিতেন । রাত্রে বাতির হইতে না 

পারেন কৃষ্ণবির» জালায় ভিত্তিতে সুখ ঘষতে না পাবেন এইজন্য শঙ্কর 
পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে শংন করিয়া তাভীর পা টিপিতে টিপিতে রাত্রি 
অতিবাহিত করিতেন । ইহার পর আর মহ।প্রভৃু কোন বাহিরের উৎসবে 
যোগদান করেন নাই । শ্রীচৈতনাচরিত।মুত পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
মগাপ্রভৃ রথধাত্রার বহুপূর্ধেই লীলা সাঙ্গ ্রিস্মাছিলেন। অদ্ৈতপ্রভুর 
সন্গে আর তাভার সাক্ষাৎ হয় নাঁই। ভক্তিরত্বাকরের তৃভীয় তরঙ্গে ৯৫ 
পৃষ্ঠায় বশিত আছে যে, শ্রীথগুবাঁসী শ্রীনরহরি ঠীকুরের আজ্ঞা নিয় শ্ুনিবাস 
মহাপ্রভুকে দর্শন মানসে নীলাচলে গমন করিলেন। নরহরি ঠাকুর 
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আনবাসকে গ্দগর্দ বচনে কহিলেন, অদ্ধৈ*+ আচাধ্য তর্জা করিয়া 
পাঠাইয়াছেন প্রভু শীঘ্রই লীলাপসঙ্গোপন করিবেন॥ শীদ্ব চলি! যাও, 
বিলম্ঘ করিও না। 

বালক শ্ানিবাস যাঞ্গ্রামবাসী চৈতন্ত দাসের পুত্র। মহাগ্রভৃকে 
কখনও দেখেন নাই । মহাপ্রভুর অন্তদ্ধনের পর ইনিই গৌড় দেশে বৈষ্ঞব 
ধন্মের প্রধান প্রচারক হইছ1 দীড়াইর।ছিলেল। শুটচৈতন্ত নিষ্যানন্দ ও 
অদ্বৈ এই তিন ঠাকুরের ভাবে শ্রীনিবাস নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামীনন্দ 
এই তিনজনে অন্ধ প্রাণিত হইয়াছিলেন । আীনিবাঁস নীলাচলে গমন করেন 
মাঘ মাসের শুক্লাপ্চমীর দিনে । ভঙ্ভি বত্বাকরের তৃতীয় শুর ৯১ পুষ্ট! 
দষ্টবা-. 


যততপূর্ববক বিদায় 5ইয়া মাতা স্থানে । 
চলিলেন নীলাচলে প্রভু দরশনে ! 
মাঘ শুরু পঞ্চমা দিবস শুভক্ষণ | 
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥ 


কিন্কু নীঙ্গাচলে পৌছিার ৪.৫ দিন পুর্বে মহা প্রভুর অন্তদ্ধীন হয়| 
আঠনবাস পথিমধে)। মহা প্রভূর অন্তদ্ধীনের সংবাদ পাইয়া যে দশ! প্রাপ্ত 
হহমা ছিলেন, তাহা ভক্তিরত্বকর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 


মহাপ্রভু অদশন এ বাকা শুনিতে । 

যে দশ! হহল তাহা কে পারে বণিতে ॥ 
কতশত করাঁঘীত করে নিজ শিকে। 
ছিড়িতা ফেলেন কেশ নথে বক্ষঃ চিরে । 
আপন! ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া। 
সে বিলাপ শুনি যায় পাষাণ গলিয়া ॥ 


কু ভক্ভি | ২৮শ বর্ষ, ৯ম সংব্য! 





মুচ্ছিত হইঘ1 ভূমে পড়ে বার বার। 
| নেব্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার ॥ 
শ্রীনিবাসকে মভাগ্রভূ স্বপ্রাবস্থার দর্শন (দিয়াছিলেন। শ্রী'নবাস 

নীঁশচশবাসী সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিজেন। কেবল স্বরূপ 
গোসাঞ্চি ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দর্শন পান নাই | কারণ মহা প্রভুর 
অন্তর্ধানের সমক্ক স্বক্পপ গোসাঞ্চি যে মুচ্ছিত হন্‌ আর চৈতগ্ত লাভ করেন 
নাই, ভূশীর পিখমে লীলাবসান কারন । রদুনাথ, মহা প্রভু ৪ স্বরূপের 
বিরহ জ্বালায় উন্মেতের গায় নীলাচল ভাগ করিছা বুন্দাবনে যাত্রা করিলেন 
শ্রীনিবাস রথুনাথ দাস গোস্বামীর বুন্দাবন যাত্রার পর নীলাঁচলে পৌভিলেন। 
স্থতরাং মশা প্রভুর অন্তদ্ধীনের ৪1৫ দিন পরে শীনিবাঁস নীলাচলে পো ছিয়া- 
ছেন। যাগ্ডিগ্রাম তহঠে দু *বেগে নালাচলে পৌছিতে প্রান পনর বিন 
লাগিত। বাজপুত্র রঘুনাথ যখন পলাইয়া নীলাচলে আসিয়া মী প্রভুর 
নিকট উপস্থিত হইফাছিলেন, তখন তিনি অতি দ্রহবেগে চলিমা প-র দিনে 
নীলাচলে পৌছিয়াছিলেন। শ্রনিবাস ও মা গুভুর অস্তদ্ধীনের আভাস 
পাইয়া অতিদ্রতবেগে চলিযাছিলেন এবং প্রায় পনর দিনে নীলাচল 
পৌছিয়াছিলেন। এই হিসাবে মহাপ্রভুর অস্তদ্ধানমাঁথী পুণিমার দিন। 
তর্ক হইতে পারে ঘে ছুই এক দিন অগ্রুপশ্চীৎ হইতে পারে ত? আমি 
বলি ষে হইতে পারে । কিন্তু স্প্রসিদ্ধ দিনেই মঙ্ঠা প্রভুর অস্তুদ্ধীন হইবার 
কথা এবং হিসাবের সঙ্গেও মিলিয়া যায়। মহ্তাপ্রভুর অন্তদ্ধীনের 
দিন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ নাহ । কিন্তু আ্রীচৈতগচরিতামুতে 
আদি খণ্ডে ত্রয়োদশ পারচ্ছেদে মহাপ্রভর জন্ম ও অন্তদ্ধীনের শক ও 
কত বয়সে অন্তদ্ধীন স্পষ্ট নির্দেণ আছে। 

শীকৃষ্ণ চৈতগ্ঠ নবছীপে অবঙরি। 

অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহি ॥ 
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চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমান । 
চৌদ্দশত পঞ্চান্ে হৈল। অস্তদ্ধান ॥ 

আরও বণিত আছে যে, মহাপ্রভু চ'ব্বশ বৎসর শেষে সন্ন্যাস করিয়া 
আরও চ!ব্বশ বৎসর ধারাধামষে ছিলেন। শার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন 
আর অবশিষ্ঠ অষ্টাদশ বত্সর নীলাচলে ছিলেন । মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে 
ফান্তুনী পৃণিম। তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্রগ্রহণের সমর সিংহ রাশি ও সিং 
লগ্নে অবতীর্ণ হইম়াছিলেন। পুর্ণ অষ্টচল্লিশ বৎসর ধরাধামে থাকিয়ু! 
১৪৫৫ শকে অন্তরদ্ধান কপলে তাহার অন্তদ্ধানের কাল ১৪৫৫ শকের মাঘ 
মাস। ১৪৫৫ শকে আষ16 মাসে অন্তদ্ধীন কারলে মহাপ্রভুর বস তখন 
৪৭ বদর তিনমাস। শ্রাকৃষ্ণপাস কবিরাজ গোস্বামী ৪৭ বতসর [তন 
মাসকে ইংরেজী হিসাকে বিত্ত 107000৫৮ ধরিঘা ৯৮ বৎসর বয়স 
বলেন নাই। আর তিনি যন কত বৎসর কোন্‌ আশ্রমে কোন লীলা 
করিয়াছেন, ই£] স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন তখন বোধ হয় যে 
'তনি তিন মাসকে এক বৎসর ধরেন নাই । বরং ভন মাসকে বাদ 
'দতে পারিভেন। ৪৮ বৎসরের পরও তিনি তিন মাস ধরাধামে ছিলেন 
এই তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার উত্তর এহ যে, তাখ। হহলে তাহার অস্ত 
দ্বানের কাল ১৪,৬ শক হয়। কিন্তু তিনি পপষ্ট নিদেশ করিয়াছেন 
যে মহা প্রভু ১৪৫৫ শকে অস্তদ্ধান হয়েন। ভক্তি রত্বাকর ও প্রেমবিলাস 
এই উর গ্রাস্থে উল্লথে আছে যে, মহা প্রভু অন্তদ্ধীনের পুর্বে গদাধর পণ্ডিত 
গোসাপ্চিকে বলিলেন যে, শ্রীনিবাস আপতেছে, তাহাকে সান্তনা করিবে 
এবং তুমি তাহাকে ভাগবত পড়াইবে। শীনিবাস যেন বৃন্দাবন হইতে 
রূপসন্।তন কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল আনয়। গৌড়দেশে প্রচার করে। 
শ্রীনিবাস নীলাচলে আসিলে পণ্ডিত গোপাঞ্ে তাহাকে বলিলেন যে, 
তোমাকে ভাগবত পড়াইতে প্রভু আজ্ঞা আছে। কিন্তু চক্ষুর জলে 


২২২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ধ ৯ম সংখা! 





ভাগবডের অক্ষরমাল। মুছিয়! যা এয়া গ্রন্থ অপাঠ্য হইম্বাছে। তুমি নরহরি 
ঠাকুরের নিকট হহতে ভাগবত নিন আস। শ্রীনিবাস নরহরি ঠাকুরের 
নিকট হতে ভাগবত নিয়। কটকের নিকটবর্তী যাজপুর পর্যস্ত পৌছিলে 
ংবাদ পাহঞ্নে যেপণ্ডিত গোসাঞ্জির তিরোধান হইয়াছে । শ্রীনিবাস 
আর্তনাদ করিডে করিতে যাঁজপুর হইডে ফিরিয়া আসিলেন। 
শ্রীচৈতনাচারতামুত ও ভংক্তরত্ু।কর এই ছুই প্রামাণিক গ্রন্থে বাহ 
বণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহা প্রভুর অন্তর্ধান ভক্তগণের 
অজ্জাতসাঁরে বা অলৌক্িকভাবে হয় নাই। অন্তদ্ধীনের দিন মহা প্রভু 
হঞ্গণলঙগে গোপানাথের টোটাশ্রমে বিরাজমান। ধাহারা পুগা 
গিয়াছেন তাভার। দেখিয়াছেন যে, গোপানাথের বাগান বাড়া হইতে সমু 
দেখা যায়। উদ্ষিরত্বাকর ও অন্যান্য বৈষ্ঞবপ্রস্থ এই বাগান বাঁড়ীকে 
অপংখাবার টেটা বালয়াছেন। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্ি গোপীনাথের 
সেবক। মহগ্রতুর আদেশ ক্রমে ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিয়া গোপানাগের 
আশ্রম কখনও হাঁড়েন নাই। একবার মাত্জ গৌডদেশে মহা প্রভুর 
অনুগমন করিবার জনা গোপীনাথের সেবা ছাড়িতে উদ্যত হুইয়াছিলেন | 
মহাপ্রভু তাহাকে অনেক বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিয়াছিগেন। পণ্ডিত 
গোসাঞ্ গন্ভীরার আসিতেন না মহাপ্রভু স্বয়ং গোপীনাখের বাড়ী 
আ'সণ পণ্ডিত গোসাঞ্জিকে দেখা দিভেন। এই গোপীনাথের আশ্রম 
গ্রাঙ্গনৈ মহাপ্রভু ভক্তগণ শঙ্গে॥ পণ্ডিত গোপাঞ্ডির মুখে অমৃত প্রবাহী 
ভাগবশ্তশ্ব্যাথা। শ্রবন করিতেন। অন্তপ্ধীনের দিন গদাধর-প্রাণ'নাথ 
প্রিয় গ্দীধরের আশ্রমে ভক্তগণ সঙ্গে উপস্থিত, গর্দাধরকে নিঞ্জনে ডাকিয়। 
অন্তদ্ধীনের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। গদ্দাধর আঝোর নরনে কাদিতে 
লীগিলেন। তাহার কান্না দেখিয়! মহা প্রভু অশ্রুবিসজ্ভ্রন করিতে লাগি- 
লেন। এই সংবাদ অন্য ভক্তগণের শ্রবণ-গোচর হইলে তাহাদের ক্র 
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ধ্বনি উস্সিল। মগাপ্রভু নানাপ্রকানে তীচাদিগকে প্রবোধ দিতে 
লাগিলেন। মহ/প্রভু গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মনমোহন 
মুরশীবদন বুন্দাবন-চম্প্রকে দর্শন করিতে করিতে লীলাবসান করিলেন। 
শ্ঞাসী শিরোমণি চে! বুঝে সাধাকার । 
অকস্ম।ৎ পৃথিবী করিল! অন্ধকার ॥ 
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে | 
ঠৈল। অপশন পুন না আইলা বাতিরে | 
এ পর্যন্ত যাঁভা বর্ণন! করিলাম তাঁভা এতিভানিক ঘটনা, শ্বকপোঁল- 
কল্লিহ ঘটনা নহে 
এখন প্র হইতে পার যে, মঙ্গা প্রহ অন্দ্ধীনের সমর জগন্নাথের মন্দিবে 
না গিঘ। গেপীনাগর মন্দির পীবেণ করিলেন কেন? তাহার তিনটা 
কারণ । একটী কারণ গোপাীনীত্থর কাড়ীতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার, 
গোপীনাথের সেবা মহাপ্রভু প্রবর্তন করেন! প্রির গদাধর তাভার 
সেবক । আর জগন্ন!থর মন্দির সব্দসাধরিণের) সদাসর্বদা সংখা লোজের 
যতায়ীভ। গিতীয় কারণ অন্তর্দানের সম প্রিয় গদীপকের সঙ্গে সাক্ষাতের 
ইচ্ছা । তৃতীয় কারণ মহাপ্রভুর জগন্নাথ অপেক্ষা গোঁপীনাথ প্রিয়তর 
ধাভারা গৌড়ীছ টৈধব- শাস্ত্র চ্| করিয়াছেন, উভাঁর। জানেন যে, জগন্নাথ 
৪ গোপীনাথে তন্ভতঃ অনেক পার্থক্য ।  মভা প্রভু স্বয়ং বলিঘাছেন-- 


ক্ুষ্ণোহন্যো বসন্তে! ফন্ত গোপেন্দ্র নন্দন | 
বৃন্দাবন" পরিতাজ্য স ক্কচ্চন্নৈধ গচ্ছত ॥ 


জগন্লাথ দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভের হইয়। মহা প্রভু সাক্ষাৎ 
মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখেন । আব।র বাহাদশ] উপস্থিত হইলে প্রল/প 
করেন যে, কোথা বুন্দাবনে ছিলাম, এখন যে আবার কুরুক্ষেত্রে আসিলাম | 


২২৪ ভক্তি 1 ৯৮শ বর্ষ-_-ঈম সংখ্য। 


“বাতা কুরুক্ষেত্র আইলাম, কীহা বুন্দাবন |” বথাশ্রে নৃত্য করিতে করিতে 
মহাপ্রভু কাব্য প্রকাশের শ্লোক আবৃত্তি কপিতেছেন-_ 

ঘঃ কৌমার হরঃ স এব হি বরস্তা এব টত্রক্ষপা 

স্তে চোন্মীলিঙ-মালতী-স্থরতয়ঃ প্রৌঢ় কদন্বানিলাঃ। 

স| টচৈবাস্মি তথাপি ত্র সুরত ব্যাপার ল'লাবিধো 

রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুতৎ্কিতে ॥ 

কেন মহাপ্রভু এই শ্লোক পড়েন একমাত্র স্বরূপ গোসাঞ্ডি বুঝিতে 

পারেন। কিন্তরূপ গোসাপ্ছি মহাপ্রভুর অভিপ্রার জানিয়া এক শ্লোক 
রচনা করিয়! ঘরের চালে দীঁখিয্জা দিলেন, মহাপ্রভু রূপ গ্ৰোসাঞ্চির 
বাঁসগুছে আসিয়া সেই শ্লোক পড়িয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং রূপকে 
বলিতে লাগিলেন যে, আমার হৃদয়ের গুটভাব তুমি কেমনে জানিলে ? 
শ্লোকটী এই-- 





প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত 

শুথাঁহং সা রাধা তদিদমূতয়ো: সঙ্গমন্তখং | 

তথাপাস্তঃ খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে 

মনো মে কাঁলিন্দী-পুলিন-বিপিনায় ষ্প হয়তি ॥ 

শ্ীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে শ্রীরুষ্ণকে দর্শন করিয়া! সখীকে বলিতেছেন, 

সখি, নেই প্রিয় কৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে দেখা হইল । আর আমি সেই বাধা 
দুইজনের সঙ্গম্ন্ুখড আছে। তথাপি আমার মন অস্তঃ খেলম্‌ মধুর- 
মুরলীর পঞ্চমন্বর-সেবিত যমুনা চীরস্থ বৃন্দাবনের দিকে ধাঁবিভ হইতেছে। 
মহাপ্রভু রাধিকার: ভাবে ভাবিত হইয়া ব্যক্ত করিতেছেন যে, এ 
কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দেখিয়া আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না। আমার মন 
মুরলীবদন বৃন্দা-বিপিন-বিহারীর জন্গ লুলুন্ধ হইতেছে ; মহাপ্রভু তাই মুরলী- 
বদন গোপীনাথকে দর্শন করিতে করিতে লালাবসাঁন করিলেন। 
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স্তাসী- শিরোমণি চেষ্ট। বুঝে সাধাকার | 
অকন্মাৎ পৃথিবী করিল! অন্ধকার ॥ 
প্রবেশিল এই গোপীন।থের মন্দিরে । 
হৈল! অদর্শন পুন না আইল! বাহিরে ॥ 
এখানে ন্যাসী শিরোমণি বলার অভিপ্রায় এই যে, মহাপ্রভুর শরীরে 
কোন ব্যাধি নাই, তথাপি হঠাৎ মায়ায় দেহ পরিত্যাগ করিলেন । তিনি 
সন্ন্যাসীর শিরোমণি তাহার পক্ষে একাঁজ অতি সহজ । অনেকের বিশ্বাস 
মহাপ্রভু সশরীরে অন্তদ্ধীন করিয়াছিলেন । পুরীতে বাঁহারা গিযাছেন 
তাহার প্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু গোপীনাথের উরুদেশ ভেদ 
করিঘ। সশবীরে অন্তদ্ধান করিয়াছেন। পেই বিদীর্ণ স্থান পাঁগীগণ 
কিছু দক্ষিণ। গ্রচণ করিয়া পাত্রে দেখাইয়া থাকেন। গোপানাথকে 
পুরীতে টোট- গোপীনাথ বলে। কেহ মনে করেন টোটা অর্থ ভাঙ্গা । 
ভাঙা নয় টোটাতে যে গোপীনাথ। দীনেশ বাঁবু একবার ভাবিয়া দেখুন 
টোট! শব দ্বারা কোন স্থান বঝায়। 
ক্রমশঃ 
শআবিপিনবিহারী দাস গ্প্ত। 


সিদ্ধ মহাআগণের তিরোভাব তিথি । 


আমাদের পরমারাধ্য প্রভৃপাদ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের 

নিকট হুইভে যে সকল কাগজ-পত্র শ্রুগৌরাগ গ্রন্থ-মন্দিরে আনয়ন করিয়া ।ছ, 

সম্য়াভাবে তৎ্সমুদয় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। অগ্ধ উহার মধ্য 

হইতে গৌড়ীয় বৈষঃব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহা ত্মাগণের পুণ্য তিরোভাব তিথির 
২ 





২২৬ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ নম সংখা। 


কয়েকটা প্রকাশিত হইল। প্রভৃপার্দ এগুলি গত ১৩২১ সালে বনু চেষ্ট 
করিয়া শ্রীরন্দীবনবাঁপী বৈষ্ঞবগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
ধভাঁদের নাম লিখিত হইল ইষ্রাঁ এক একজন ভূবন পাঁবন। এবং সর্ধ 
সাধারণের্ই স্ুপরিত। 

প্রভৃপাদ্দের লেখ! হইতে আমরা যশটুকু পাইয়াছি 'প্রকাঁশ করিলাম। 
অন্ঠান্ঠ পরুথ ভাগবতগণের আরাধনা তিনি সম্বন্ধে যিনি যাঁচা জানেন 
কৃপা করিয়া “কক্রিহেশ প্রকাশ করিগে বৈষব জগতের বিশেষ উপকার 
তইবে সন্দেহ নাই । 

১। সিদ্ধভনভ্যানন্দ দাস বাবাজী--তিরোৌভ।ব ( শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসা॥ 

আফ।ঢা শুক্লাততীয়া। 

২। সিদ্ধ শ্রীরাম দাঁস বাব1জী-_তিবৌভ!ব (ভ্রীধাম বুন্দাবনব সী) 
ভাদ্রী শুর্লাচতুর্থী। 

৩। সিদ্ধ শ্রীরুষ্জদাস বাঁবাজী--তারাভাব( ঈগোবদ্ধনবাঁসী) আ শ্বিনী 
গুরু! চতুর্থী । 

৪| সিদ্ধ শ্রীতগবাঁন দাস বাঁবাজী-_তিরোভাব (কালনার) কাস্িকী 
কুষ্ণ। অষ্টমী | 

৫1 মৃচাঁজ্মা ভীহরি গোঁপাল দাস বাবাঁজী--তিরোঁভাঁব (শ্রীস্র্ঘা 
কুণ্ডবাসী ) কান্তিকী শুক্লা অষ্টমী । 

৬। মহাত্মা শ্রীহরিব্লভ দাস বাবাজী--তিংরাভাঁব কার্তিকী শুরু 
অষ্টমী । 

৭। মাত ইইবলরাম্দাস পণ্ডত বাবাজী-তিরোভাৰ (শ্রঝাড়, 
মগণ্ডলবা। সী ) কা্ডিকী শুক্লা দ্বিতীয় । 

৮। সিদ্ধ আমধুস্দন দাদ বাবাজী--ভিরোতাব (শ্রহ্্যাকুণগ্ডবাসী ) 
অগ্রহায়ণী শুরু] অষ্টমী । 


এ ররর ৯০. 
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৯। [সদ্ধ শ্রচঠৈত্হাদাস বাবাজী--তিরোভাঁব (শ্রাধাম নবদ্বীপবাসী ) 
অগ্রভায়ণী পুর্ণিমা । 

১০। মহাত্ব। হাগৌরকিশোর দাস শিরোমণি_তিরোভাব পৌষী 
কৃষ্ণ দ্বিতীয়া । ূ 

১১। সিদ্ধ শ্রুকুষ্দাস বাবাজী তিংরাভাব (রণবাঁড়ী গ্রামের ) 
পৌষা-অমাবস্ত| | 

১২। মহাত্মা শ্রীকৃষ্নৰীস বাবাজী-_-তিরোভাব (শ্রীগেবদ্ধন বাসী ) 
পোঁষী শুক্লা দশমী । 

১৩। মহাত্মা শ্রীবিক্ুপ্রিযা বললতদাঁস বাবাজী (শ্রীগৌর ভাতার ) 
তিরোভাব-_মাঘী শুরা ছ্বাদশী। 

১৩। সিদ্ধ শ্ীজগন্নাগ দাঁস বাঁবাঁজী তিরোভাব ফাক্তণী শুরু! গ্রতিপদ । 

১৪। সিদ্ধ শ্রীরাধারম্ণ চরধ দাস বাবাজী বা পুরীধামের বড় বাবাজী 
তিরোভাব ফাল্তুনী শুরু! ছিতীঘ1। 

শ্ীঅমূল্যধন রায় ভষ্ট। 


পারের সম্বল 


প্রভু হে, কি আর বলিব আমি । 
বিশ্বান ভকতি বল; নিষ্ঠ। রতি সফল, 
কিছু নাহি ওহে অন্তধ্যাম ॥ 
সাধু গুরু বৈষ্ণবেতে, ভাগীরথী তুলনীতে, 
সর্ব যজ্জ সার হরিনামে। 
না হইল শ্রদ্ধা রুচি, চিত্ত না হইল শুচি, 
একাগ্রতা নাহি আসে মনে ॥ 


২২৮ ভক্তি [২৮শ মম সংখ্য। 





ভোগ সুখ লালসায় আত্ম সুখ বাসনায়, 
মন মোর সদাই চঞ্চল। 

কি করিব হায় হায়, জনম বিফলে যায়, 
আত্মঘাতী মুই সে পাগল ॥ 

সাধু ভক্ত নাম ধরি, বুথ অভিমানে মরি, 
নাহি মোর পরকাল জ্ঞান। 

চক্ষে দিয়! মায়! চুলি, করিতেছি কত কেলি, 
অশান্তি অনলে দহে প্রাণ ॥ 

দেখিয়া শুনিয়! প্রাণে, তত্ব বস্ত নাহি মানে, 
সংসার বিষম ফ'দে পড়ে। 

দৃঢ় করি সত্য ধনে ধরিতে কতু না জানে, 
নিকটে পাইয়া ফেলে দূরে ॥ 

কাদি কাদি ঘরে ঘরে, নিতাই সদাই ফিরে, 
বলে ভাই *গৌরহরি বলশ। 

বিনামূলে বিকাইব, ভবপারে লয়ে যাব, 
«গৌর নাম” পারের সম্বল ॥। 

নাম নিলে প্রেম হবে, অশ্রু কম্প দেখা দিবে, 
প্রেমানন্দে হবে মাতোয়ারা । 

অনন্ত কালের তরে, গৌরদাঁদ নাম ধরে, 
নেচে গেয়ে ভজিবেক গোর! | 

হ1 গৌরাঙ্গ হা নিতাই, মোর আর কেহ নাই, 
নাহি মৌর কোনই সম্বল। 

নিজগুণে কূপ কর, পদযুগ মাথে ধরঃ 


ভব রোগ করহ নির্মল ॥ 


বৈশাখ ১৩৩৭ ] জীবের স্বন্মপতত্ব ও ভজনসার গোরা ২২৯ 





দাসানুদাসের দাস আমার আমিত্ব নাশ, 
কর গৌর নিভাই সুন্দর । 
যোগেন্দ্রের গতিদাতা, কপাময় পরিত্রীতা, 


কি বলিব ভাষা নাহি মোর 11 
দ্রীনহীন--জীযোগেন্দ্রমোহন রায়। 


জীবের স্বপতত্ব ও ভজনসার গোর।। 


জন্মাস্তর সহঅেঘু তপোজ্ঞান সমাধিভিঃ| 
নরানাং ক্ষীণ পাপানাং কষে ভক্তিঃ প্রজায়তে )। 
_-যোগবাশিষ্ঠ | 
বহুজন্ম জ্ঞান, যোগ ও তপন্তার্দি সাধন দ্বারা চিত্র নিম্ধল হইলে 
জীব “কৃষ্ণ-ভক্তিযোগ” লাভের যোগ্য হয়। সমস্ত পুরাঁণসার শ্রীমগ্তাগবতেও 
গরুড় বলিতেছেন, সহস্র যাঁজ্জিক এক বেদাস্তীর সম নহে কিন্তু বিষ্ুভক্ত 
হইতে সে বেদীস্তী৪ অধম এবং সহত্র বিঞ্ুণভক্ত হইতে একজন একান্তি 
ভক্ত বৈষ্ণৰ শ্রেষ্ঠ । অগণিভ প্রাণী পথবীভে অবস্থান করিয়! থাকে 
কিন্ত শুভ চিন্তা একমাত্র মানবেরাই করিয়। থাকে । তার মধ্যে আধি- 
কাংশই মোক্ষ কামনা করিয়! কশ্চিৎ কেহ মুক্তি লাভ করে; এরূপ 
মুক্তসিদ্ধ মধ্যে কেহ কশ্চিৎ বিভক্তি লাভ করেন। এরূপ সৌভাগ্যবান, 
অতি স্ুদুল্ভি বলিয়াই সর্বশান্্র ও মহাজনগণ বলিয়া থাকেন। সর্ব 
শান্্রাদি সুমীমাংস। কারী শ্রমপ্তগবত গীত] গ্রন্থে, অজ্জুনিকে লক্ষ্য করিয়া 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 


২৩৪ তক্তি [ ২৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্য। 





মন্তুযনাং সহত্রেযু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি পিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপগ্ঠতে। 
বাসুদেবঃ সব্বমিতি স মহাত্মা সুছুল্লভঃ ॥ 

সহ সহআ মানুষের মধো একজন হয়ত ছ্গ্ান লাভের জন্য যত 
করে, আর তাদৃশ সহঅ সহত্র যত্রকারীপ্প মধ্যে কেহ হয়ত আমার 
( পরমেশ্বরের ) স্বরূপ-তদ্দ ।বদিত হয়| জ্ভানবান্‌ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম 
পূর্বক সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই প্রকারে বিচারে অভেদ দর্শন 
করেন, সুতরাং ভাদৃশ মহাত্মা! বড়ই দুলভি। উত্ত শ্লোক ছয়ের ইহাই 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ । জীবহ্ম। অনস্ত সাধন বলে মুক্তি লাভ করিলে পর 
সেই শুদ্ধ জ্ঞানী, মুক্ত জীবের কুষ্ে ভক্তি জাত হর়। শুকুষ্ণ ভগবান 
নীতীতেতী কনিত।কেলটি 

ব্রহ্গভূতঃ গ্রন্নাক্বা ন শোচতি ন কাজঙ্খতি। 
সমঃ সব্বেধু ভূঠ্ষু মগ্তক্তিংলভতে পরাম্‌ ॥ 

“যেজন ব্রহ্মভৃত, অথ।ৎ সাক্ষাৎ কৃতাষ্টগুণ স্বরূপ এবং প্রসন্্াক্া 
অর্থাৎ ক্লেশ কম্মাবপাঁকাদির বিগমে অতি স্বচ্ছ তিনি আম ভিন্ন কোন 
বস্তর নিমত্ত শোক করেন না, আর আকাজ্ষাও করেন না। এবং 
কমা ভিন্ন ভাল মন্দ সনস্ত ভূতে সম হইয়া আমায় পরাঁভক্কি অর্থাৎ মদনু- 
ভব লক্ষণ! মদ্বীক্ষন সমানাকারা সাধ্যাভক্তি লাভ করেন।” অনন্ত শাস্ত্র 
এক বাক্যে বলিতেছেন যে, অনন্ত জীবনের সাধন সৌভাগো জীবের অনাদি 
কর্ম বন্ধন ছিন্ত্র হই॥া কশ্চিৎ জীব মুক্ত লাভ করে এবং সেই মুক্তসিদ্ধ 
গণের মধ্যে কশ্চিৎ কোন পরম জ্ঞানী, ভগবস্তক্ত ও ভগবানের কৃপায় 
ভক্তি লাভ করিধা থাকেন। মহতের কৃপা ব্যতীরেকে জীবের সংসার 
বাসনাই বিদুরিত হয় না এবং বিষয়াসক্ত চিত্তে কুষ্ণের আবেশহ হয় না। 


টৈবশাখ ১৩৩৭] জীবের স্বরূপঞ্জত্ব ও ভজনসার গোবর! ২৩১ 





মহতের কপ ভিন্ন কোন সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই সর্বাগ্রে 
মহতের কপা লীভই ভবপাঁর গমনেচ্ছু ও ভাক্ত(পপান্গ শিম্মল ব্যক্তি- 
গণের একমাত্র অন্ধ তম সোপান ! তাহ শ্রীচৈতগ্ত চরিতামুতে সববশাস্্দর্শা 
পরম ভক্ত বৈষ্ণব শ্রাল কৃষ্দীপ কবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
জীমন্মহা প্রভুর মভাঁবানী। যথা 
মহৎ কৃপা বিনা কোন কাধা নাতি হয়। 
কুষ্ণ- প্রাপ্তি দূরে বহু সংসার লা যার ক্ষয় ॥। 
মহাযোগী ও জ্ঞানীশ্রেষ্ট, শিবাবতার আখদ্‌ শঙ্করাচার্য মোইমুদগরে 
সব্ধ জ্ঞানাদি শাস্ত্রের স্থমীমাংনসার শ্লোকে বাঁপয়াছেন-- 
নলিনী দসগত জল-ত্বরলং 
তছজ্জীবন মতিশয় চপলম্। 
গণমত সঙ্জন সঞ্গতিরেকা 
ভবতি ভবার্বতরণে নৌক1 1) 
অর্থাৎ জীবের প্রাণ, পদ্ম-পত্রের বাবিবি “র স্তা, সর্ববদ| চঞ্চল, অতএব 
এই ভববারিধি উত্তরণের একমাত্র উপ/য় সীধুসঙ্গূপ তরণর আশ্রয় 
ক্ষণকালের জগ্গ নে9চাও কর্তবা। অনন্ত সিদ্ধান্তসার গ্রস্থ শ্রাটৈতগ্তচরিভা- 
মৃত পুনঃ পুনঃ বলি? ৬ ছেসল 
সৎসঙগ্গ কৃষ্ণচসেবা ভাগবত নাম। 
ব্রজে বাস এহ পঞ্চ সাধন প্রধান ॥ 
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যাদ হয়। 
সবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥ 
অনন্ত সাধন দিদ্ধির সুরুতির ফলে কোন ভাগাবান জীব সাধুসঙ্গ 
লাভের জন্ত একাঁন্তিক শ্রন্ধাজাত হইগ্ে, ভগবৎ কুপাষ তাঁচার বাসন। 
পূর্ণ হুয়। এবং এই মহতসঙ্গ প্রভাবে জীবের সর্ানর্থ চিরকালের জন্ঠ 


২৩২. তত্তি [ ২৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্য! 





বিন হইয়া অকৈশুব কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়। এই মহতই গুরু, কৃষ্ণ, 
বৈষব রূপে দীক্ষা ও শিক্ষাদি দানে, ভাগাবান জীবের স্থকোমল 
সৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিলতা বীজ বপন করেন। যথা*- 

বঙ্গ'গু ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব। 

গুরু রুষ প্রসাঁদে পায় ভক্তিলডা বাঁজ ॥| 

এ হেন সংসাঁরমুক্ষ কৃষ্ভঙনো নথ ভাগ্যবান জীব অতি ছুলভি। যিনি 

অষ্ট পাশীদি হইতে মুক হইয়াছেন, যাহীর অনস্ত বাসনা বিশুদ্ধ জ্ঞানাঘিতে 
সম্যক রূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, রাঁজৈশ্বর্যযকে অসার মলমুত্রবৎ ত্যাগ 
করিয়া যাহার প্রাণ পরম পুরুষের জন্ত আকুল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে, 
তিনিই প্রকৃত মুক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তি লাভের অধিকারী । এন্সপ মহাঁভাগা 
বান্‌ ব্যক্ষিই প্রকৃততত্ব লাভের জন্তঠ চির পিপাসিতাবস্থায় উন্মত্ত হইয়া 
পরেন, তখন কৃপালু ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তাহার পিপাসা 
মিটাইয়া, অনন্ত শাস্তির পথে লইয়া যাঁন। এবং ভক্তি-রীজোর সাধন 
'ভজনের স্তর ও রস সেবাদি শিক্ষা প্রান করেন । তদ্রুপ অধিকারী 
শ্রেষ্ঠ মহ্াত্যাগী চুড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহা আবেগ ভরে সব 
প্রথমেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ তত্ব অবগত হইবার জন্ত, মনা প্রভৃকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন! যথা জ্ীচৈভন্ত চরিতামুতে - 

কে আমি? আমায় কেন জারে ভাপত্রয়। 

কপা করি কহ প্রভু কৈছে ভিত হয় ॥। 

সামি কে? এই তত্সার প্রশ্নটার সম্যক আলোচনা চিত্তে জাগ্রত 

হইলে ও অন্থভব করিতে পারিলে, জীবের গ্রকৃত স্বরূপ ফুটিহা উঠে। 
ইহা ভক্তি রাজ্যের কথা । নতুবা চির অন্ধঅভিমানী জীব মায়াকল্লিত অহং 
রাজ্যে রাঁজা, প্রজা, মন, সুন্দর, কুলীন) বিগ্তান, শক্র, মিত্র, স্ত্রী, পক্ষ, 
ভূত, প্রেত, ফক্স, রক্ষ, পিশাচ ও দেব দৈত্যাঁদি সাজিয়া, হাঁসি, কান্না ও 
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দ্বর্গ নরকার্দির কত খঅভিনয়ই নিতা করিঙেছে। আমি বস্তটী কি? 
এবং আমার বলিতে কি আছে 2 প্রত তত্ব বিচারে দেহ, গেহ, ধন, জন 
স্তর, পুত্র ও সীতাজ্ার্দি কিছুরইত অস্তিত্ব পাওয়া ষায় না । সমন্তই পঞ্চভৃত 
ও অবিগ্ভার থেল। মাত্র। এই অনস্ত ব্রক্গণ্ডই পরিণামে ধ্বংশশীল। 
জীবের নাম, রূপ, জাতি, মহত্ব, যৌবন ও খশ্বর্ধাদিতে এত অভিমান 
আমে কেন? তাহা শুধু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দৈবী মায়া-মোজে। মহৎ 
কুপায় একান্ত প্রাণে ভগবচ্চরণে শরণ না নিলে জীবের মায়াপাশ বিদুরিত 
হইয়া স্বক্নপতত্ব প্রস্ফুটিত হয় না । অবিগ্যার দাস অন্ধ জীব অভিমানের 
চক্কা নিনাদ দ্বারা, এই পুণ্য ভূমিকে সয়তানের লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলে 


মাত্র। অবিষ্যাবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীব, কৃ 
দেখিয়৷ গাত্র জ্বালায় মরিয়া থাকে এবং 
করিয়া থাকে । 
লিখিয়াছেন-- 

মধ্যে মধ্যে আছে ছচ্ট, 


শুল ঠাকুর নরোত্তম দাস 


তক্ত এবং ভাহার্দের আচরণ 
অনর্থক হিংসা ও নিন্দাবাদ 
মহাশয় “প্রেম ভক্তিশ্চল্লিকা য়” 


দৃষ্টি করি হয় রষ্ট, 


গুণ বিগুণ করি মানে। 


গোবিন্দ বিমুখ জন, 


স্কৃ্তি নহে হেন ধন, 


লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ 


অজ্ঞান-বিমুগ্ধ যত, 


নাহি লয় সত মত, 


অহঙ্কারে ন। জানে আপনা ॥ 


অভিমানী ভক্ভিহীন, 


জগ মাঝে সেই দিন, 


বৃথা ভার অশেষ ভাবনা । 
আহ্মাভিমানী, অজ্ঞানী, বিষ্গাসক্ত জীবগণ অংস্কারে ধরাকে সর! জ্ঞান 


করে। 


এবং এই সমস্ত ভক্তহীন, নরপশুগণ কৃষ্ণচভক্কের মর্যাদা ও 


মহিমা বুঝে লা । কৃষ্ণ বহিম্মুখ জীবগণ নিত্য ত্রিতাপাদি জ্বালাময় সংসার 


পাশি 
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খে ডুবিয়া থাকে । আর কুষ্চতত্তগণ নিত্য সেবানন্দরস আস্বাদন কাঁরতে 
থ।কেন। কাযমনোবাক্যে বিষয় হইতে নিপিপ্ত হইতে না পারধিলে চিত্তই 
শুদ্ধ তয় শা; আর অশুদ্তিত্তে কৃষ্ণের শরণ মননাদিও হয় শা? তাই 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শিখাইয়। 'গফাছেন_ 


বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে ভাম ভেরব শ্রবুন্দাবন ॥ 
অখিল বক্ষ শ্রীকৃষের বিভৃতি জ্ঞানে, সমস্ত কন্মফলের আকাজ্। 
পরিষ্যাগে অর্থাৎ কুষ্ণপদ্দে অর্পণ কগিঘ়। একমাত্র কৃষ্ণ সেবার জন্য কৃষ্ণ 
ভক্তগণ কষ্কের সংসার করেন মাত্র । 
সব্ব শাস্ত্র ৪ মহাজনগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন সব্ব খনাচার পার- 
ত্যাগে কষ্ধের সংসারে কুষ্ণভঙন কর স্যস্ত কন্মের শুভাশুভ ফল 
তৎ্পদে অর্পণ কর। রাজৈশ্বধ্য গ্যাগী বৈগাগী চুড়ামণি শ্রীল সশাতনের 
প্রাণের মহ[বিবেক গম্ভীর প্রশ্নোত্তরে আমন্মহা প্রভু বলয়।ছিলেন - 
“জীবের স্বরূপ ভয় কষণের নিত্য দাস।* 
জীবের প্রকৃত স্বরূপ, জকৃষ্জের নিতাদাস, এবং তাহার প্রকৃত কাধা 
শক ভজন। কৃষ্ণ ভাজতে আসিয়া ষখন জীণ আমিত্ব অভিনীনে 
তাহাকে ভুলিয়া গেল; তখন দৈব মাপ বাসদ তাহাকে বন্ধন করিল। 
তাই, জীব-দুঃখ অনুভবশীল মভাজ- কবি গাহিয়াছেন-- 
কৃষ্ণ ভঞিবার তরে সংসারে আইন্ু। 
মিছ! মায়ায় বন্ধ হ)যে বৃক্ষ সম হৈল্ু ॥ 
জীব শ্রীরুষ্ত ভজন শ্বৃতি বিশ্বৃত হইয়া স্বয়ং কর্ত! সাজিল ; তাই মায়ার 
দাপটে পাঁড়য়া পুনঃ পুনঃ অধিরত জন্ম মরণ ও ত্রিতাপাদি জালা দগ্ধ 
হইতে লাগিল । অনস্ত জন্ম নানা যোনি পরিভ্মণরূপ প্রবাহে পতিত 
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হইয়া, জীব মায়াকল্লিত স্বর্গ নরকাদি নানা রাজ্যে ভ্রমণ কারতে লাগিল। 
শ্রীমন্মহী প্রভুর বাঁকা 
কুষণ ভুলি সেই ভীব অনাদি বহিম্মুখি। 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার দুখে ॥। 
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। 
দণ্ড জনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় || 
সাধু শাস্ত্র কপায় যদি কৃষ্ণোনুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে মদা তাহারে ছাড়ম ॥ 
চু ৯ খ€ 
টণী হোষাগুণমতী মন মায়া দূরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপন্তন্তে মায়া মে তাং তরপ্তিতে | 
গীতা) ভাগবতাদি সব্ব গ্রন্থে শ্রীভগবাঁন ও ভক্ত মহাজনগণের এক 
মাত্র উপদেশ, একান্ত ভাবে শ্রীকুষ্ণ ঢরণে আশ্রম গ্রাহণ না করিলে 
মারা হইতে পরিক্রাণের অগ্ত উপাথ নাহ । গাঁধু, গুরু বৈষ্ণব ও 
সব্‌ গ্রস্থাদির কৃপায় যথন জাব কৃক্চেন্থুথ ভম, মানা তখন আপনিই 
সরির। পড়েন। আর জীবের কৃষক শুক্র উদয় হম। কুষ্খভঞ্জি 
বহিন্মথ জীবের প্রতিই মায়র প্রভাব । কারণ অকতজ্ঞ, বিকুদ্ধাটারা 
কুসস্তানগণের প্রতিই পিতা মাতার শাসন। এহ শাসন ও শুধু সন্তানকে 
পথে অনিবার জন্ত 1 প্রকৃত পথে জীব যষেপর্্স্ত না আসিবে, দেহ 
পর্যন্ত মাঘার শাসন দণ্ড থাকিবে । পরমূ পিতা কৃষ্ণের ভদ্র [বিমুখ 
হইয়া | পিতৃদ্রোহী পাতকীগণ জন্ম জন্ম ভ্রিতাপ জালায় লিমা থাকে, 
যথা শ্রচৈতত্ত ভাঁগবতে ১ 
| জগন্তের পিতা কুষ্ণ যে না তজে বাপ। 
পিতৃদ্রোহী পাঁভকাঁর জন্ম জন্ম তাপ ॥ 
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কৃষ্ণেন্মুখ জীবের সাধন ভঙ্নের পরম সহায়কারিণী হন মায়াদেবী। 
ভখন তিনি যোঁগমায়ারূপে অর্থাৎ পরমাবৈষ্ণবী শক্তি স্বর্ূপিণী বলিয়। 
বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরিকীন্তিতা। কৃষ্ণ ভক্ত জীব যোগমায়া সাঁহাযো নিত্য 
নব নব রসানঙ্জে কষ ভজনে আত্মহারা । আর বহিম্মখ জীব নিত্য 
সংসায় ছঃখ যন্ত্রণা জর্জরিত । জীববহির্দ্থখতা প্রযুক্ত মায়াকবলে 
পতিত হইয়া আধ্যান্মিকাদি ব্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে থাকে। 
আর, “কামক্রোধের দাঁস হইয়া তার লাথি খায়” । 
এইক্সপ লাথি খাইতে খাইতে, অনস্ত জাল! যন্ত্রণার চরম সীমায় 
পৌছিয়া, দি কোন সৌভাগ্য বশে সাধু বৈদ্যের সঙ্গ পায় এবং আশ্রয় 
নেয়, ভাহ। হইলে £- 
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়। 
কুষ্ণ ভক্তি পায় তবে কুষ্ঝ নিকটে যা ॥ 
একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীরুষ্ণই স্বঘং ভগবান। আর সমস্ত অবতারই 
তাঁর অংশ কলা, বিভূতি মাত্র। তাই সর্ব পুরাণাদি সার শ্রীমপ্তাগবত 
সিদ্ধাস্ত করিলেন £-- 
এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কুষ্তস্ত ভগবান স্বয়ম্‌। 
বছ গ্রন্থ ও সার গ্রাহী নিত্য সিদ্ধ মহাঁজনগণের প্রত্ক্ষ প্রমাণাদি 
সাহাযো শ্রলকুঞ্জাস কবিরাজ গোস্বামী জগতকে জানাইলেন £ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । 
অনাদিরাদ গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্‌ ॥ 
স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ গোবিন্দ যাঁর নাম। 
সববশ্ব্ঘ্য পূর্ণ বার গোলক নিত্যধাম ॥ 
আর অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের অনস্তু কোটা জীব নিচয় তাহার কখাংশের 
কণ! মাত্র। যথা শ্ীচৈভন্যচরিভামূতে £-- 
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ঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুগিঙ্গের কন ॥ 
ভগবান মায়াধীশ ও সব্বশক্তিমান। আর জীব মারাধীন ও 

জন্ম মৃত্যুরূপ কালচক্রে নিম্পেসিত। সচ্চিদানন্দমমঘ ভগবান অনন্ত কোটা 
ব্র্মাণ্ড জীবের সেব্য আর অনু হইতে অন্ত জীবচয় তাহার সেবক । 
এই সম্বন্ধটুকু ভুপিয়া পুনঃ পুনঃ চৌরাশি লক্ষ ঘোনি পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে, কোন ভাগ্যে কেহ উদ্ধার পায়। যথা আটৈ ওন্যচরিতামৃতে £ 

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। 

নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে । 

বহু জন্মের পর কোন ভাগ্যবলে জীবের হৃদয় নিম্মল অর্থাৎ 

ভজনযোগ্য হয়। তখন সে সব্গুণের জন্য আকুল বাকুল হইয়া 
পড়ে; আর তাহার এঁকান্তিক প্রাণের টানে শ্রীতভগবানই সবগুরু- 
কূপ উপস্থিত হন, এবং ভজনে সহায়তা করেন। যথা শ্রীচৈতন্য 
চরিতামুতে ; 

গুরু কষ্চরূপ হয় শাঙ্ত্রেব প্রমাণে । 

গুরুনূপে কষ্ণকিপা করে ভক্তগণে || 

কৃষ্ণ যর্দি করে কূপা কোন ভাগাবানে। 

গুরু অন্তর্যযামিরপে শিখায় আপনে | 

ক্রমশঃ 
জীযোগেন্্রমোহন রাঁয়। 


বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য 
ক্রাক্চ1 হবিগনভ্ড1 | পূর্ব পুর্ব বৎসরের স্তায় এবারও বিগত 
৩*শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত উক্ত হরিসভার বার্ষিক উৎসব 
হইয়াছে । এবার সভ[র যোঁড়শ বাঁষিক উৎপদব। স্তপ্রসিদ্ধ ধম্মপ্রচারক 
শযুক্ত কুলদাপ্রসাঁদ মল্লিক ভাঁগবভরত্ক মহাশর এবার তিন দিন যথাক্রমে 
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“জ্রীগৌরাঙ্গ ও বিশ্ব-সমস্য।, ছয় গোস্বামী ও বৈষ্ণব সাভিতা, শ্রীনিভ্যানন্দ ও 
প্রেমধর্ম্ম |” স্থন্ধে বক্তৃতা করিয়৷ ছিলেন । ভক্তি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র 
ভট্টাচার্য সভার শেষ দিন পর্যযপ্ত তাহার স্বতাব সুলভ সুমধুর কে 
শট মন্মাঠা প্রভুর লীলাগুণ কাঁলনে সকলের আনন্দ বদ্ধন করিয়াছেন । 
ইহা ছাড়া প্রভুপাদ শযুক্ত প্রথণকিশোর গোস্বামী এম-এ মহোদয় হবুন্দাবন 
সত্ব” বিষয়ে একার্ন বক্তৃতা করিয়]) ছিলেন। যুক্ত হেম€শ্ী শাস্ত্রী 
এম-এ মতোদর অসুস্থ থাকায় বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। কলিকাত। 
হইতে শ্রুযু ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় শেষ তিন দিন ছায়াচিত্রে গৌর- 
লীল! দেখাইয়। সকল দর্শকেরই প্রাণ গলাইয়! দিয়াছেন। সময়োপষোগা 
সঙ্গীত শ্রীমৎ যাঁদবানন্দ ব্রহ্মচীরী ও দীনেশবাবু উভয়েই করিয়া ছিলেন। 
সভার উদ্টোক্তিবর্গের ব্যবস্থা ও পরিচালক বর্গের যত্বে সভার কার্ধ্য বেশ 
নিব্বিদ্বেই সম্পন্ন হইয়াছে । শেষ দিন অনেক ভক্ত ও দরিদ্রগণ প্রসাদ 
ভোজন করিয়। পরমানন্দ পাইয়াছে। সভার ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা 
দর্শনে বড়ই আনন্দ হইল; যাহাদের উপর সেবার ভার ছিল তাহাদের বয়স 
বেশী না হইলেও এমন প্রাণ দিয়া সেবা কার্য করিতে খুব কমই 
দেখিয়াছি। মঙ্গলময় জ্রীগৌরুভগবান সভার সব্ধবিধ উন্নতি বিধান 
করুন ইহাই প্রার্থনীয়। (জনৈক দশক। ) 

লাহনগল্ স্াাউ াডীক উৎসব গত ১৬ই চচত্র শেষ 
হইয়াছে । এবার তক্ত সমীগম অসম্ভব হইয়াছিল । আমরা গত বারের 
উৎপবের পর বিস্তৃত স্থানের জণ্তড আবেদন করিয়া! ছিলাম, এবার উৎস্ব 
দর্শন করিতে যাইয়া মন্দিরের ও অন্তান্ঠ কার্যের ব্যবস্থ! দেখিয়া খুবই 
আঁশ হয় যে, আগাঁমা বারের উৎসবের পুর্ধেই বিস্তৃত নাটমন্দির ও বৰ 
থণ্ড সম্পূর্ণ দেবিতে পাইব। শ্রীমৎ রামদ্রাস বাবাজী মহাশয়ের গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া! ন্বইচ্ছীয়্ বহু ভক্ত সেবাকাধ্যের ভার লইয়া নিজেকে ধন্ত 
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করিতে প্রস্তুত, তার উপর প্রধান উদ্ভেগী আমাদের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত 
পুল্নিচন্দ্র দে মহাশয় যে ভাবে অক্রীস্ত পরিশ্রীম করিতেছেন তাভাতে খুব 
শীঘ্রই পাটবাঁডীর সর্ববিপ ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা হয়। বৈষ্ব-জগতের 
যে সকল স্থান লুপ্ত প্রায় হয় যাইতেছে সকলগুলি একে একে এই 
ভাবে সংস্কার হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় তইবে। 

5উন্ক, উ্উল্রীক্রৰীতনজিভারী স্মভি ভইতেশ্রীষুক্ত রাধাকৃষ 
বন এম এ মহাঁশয় জানাইয়াছেন যে.১০শে চৈত ১৩ই এপ্রিল আ্ীক্মাবাধারমণ 
চরণদান দেবের শুভ আবির্ভাব তিথি । তছুপলক্ষে ১৬ই চৈর অর্ধিবাস 
১৭ই ততে ২৮শে ঠ5ত্র পর্যান্ত ছাদশ অভোরাত্র শ্রীহরিনাম সংকার্তন 
১৯শে প্রানে নগর সংকীর্তন ও ৩*শে প্রাতে মভাঁভিষেক ও জান্মাৎসব 
কখ্তনাদি ১ল| বৈশাখ চৌদ্দমা্দল যোগে বিরাট নগর সঙ্গীর্তন ৪ 
মহামোৎদব হইয়াছে । | 

শ্রউলোনীস্তেক্সর ৫বকওক-হর্দে ীর্তি ।-হিঃ নিক্সন 
নামক একজন ইংরাঁজ কিছুপ্দন পুর্বে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
সংপ্রতি ভিনি কঙ্গিকাতায় আসিগাঁছিলেন এবং কলিকাতার “গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্মিলনীতে” গমন করিয় হিন্নীতে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃভা করিয়াছিলেন । 
ইনার পূর্বজীবন সম্বন্ধে এই জানা যায় যে, ইনি অল্পফোর্ড বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের 
এম-খ, ডিগ্রীধারী। ইনিই উরোগীমঘ মহাযুদ্ধের সময় ইংরাঁজ সৈস্তের বিমাঁন- 
পোত বিভাগের জনৈক কন্মচারী ছিলেন। যুদ্ধকাঁলে ইহাকে একাকী 
বিমানপোতযোৌগে একটী সংবাদ দিবার জন্য ফরাসীদিগের টসন্দল মধ্যে 
পাঁঠীন হ। ইনি একাঁকা এ বিনাপোতে থাকিমা নিজেই ই পো 
চালনা কঠিতেছিলেন ! কিন্তু বিমানপাতখাঁনি জার্মাণ লাইনের উপরে 
ঘাইয়। পড়ায় ইনি ভীভ হইন্না অচেতন ভইমা পড়েন। চৈতন্ত লাভ 
করিয়! দেখিতে পাঁন যে, ইনি অভীগ্সিত ফরাসী সৈম্তদলের মধ্যেই 
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নি 


৮ শ্াশটীশ্াীীীশী 
আসিয়া! পড়িয়াছেন। তখন হইতেই ইনি এই অলৌকিক ঘটনার তথ্যানু- 
সন্ধানে অঞ্সনিয়োগ করেন। পরে ভীরম্ুবর্ষে আসিয় শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার 
জন্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধশ্মে দীক্ষিত হন। ইহার বর্তমান নাম “শ্রীকৃষ-প্রেম 1 
ইনি সন্তাপীর স্তায় গেক্য়। বত পরিধান করিয। থাকেন এবং গলদেশে 
তুলসীর মালা ধাঁরণ করিয়াছেন ললাটদেশে ইহার তিলক আছে এবং 
কণ্ঠদেশে তুলসীর মালাম বিলগ্িভ দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটা হস্তীদস্তের 
শ্রীরু্ণ মষ্তি বিরাজমান । ইনি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের 
প্রতিষ্ঠিত মিঞ্াপুর, শ্রীধুক্ত ব্রজমোহন দাঁসের প্রকাশিত প্রাচীন মায়াপুর 
ধাম ও নবন্ীপের অন্ান্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার 
মতে সাধন! ও সত্য উপলন্ধিই ধর্মের সাঁর। শ্রীুঞ্ণ নিখিল প্রেমময় বিগ্রহ, 
এইজন্য ইনি শ্রীকৃষ্ণ উপাপনার জন্য বৈষ্কব ধন্ম অবলম্বন করিয়াছেন। 
(হিতবাদী। ) 


বিগ জুভভ11-বুবাজার গনং দুর্গ পিতুড়ি লেন হইতে 
্রযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি কয়েকজন বিশ্ষি ভক্ত 
ও পণ্ডিত লইয়৷ “বৈষ্ণব সভী” নামক একটা সভা! স্থাপন করিয়াছেন । 
কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষণব-সশ্মিলনীর সহিত নটবরবাবু বিশেষ সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। এই।পৃথক সভা করিয়া সে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন কিনা জানি 
না, ঘি সম্মিগনী ত্যাগ করিয়া ম্বতন্ত ভাবে তিনি এই সভা! করিয়া থাকেন 
ভবে ইহার কারণ কি, তাহা ভাবিবার ও জানিবার বিষয় বটে। ঘরে 
ঘরে ধন্দদীলেচনার জন্য সভা প্রতিষ্ঠ। হউক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্ত 
কোন প্রতিষ্ঠীনকে নষ্ট করিবার জন্থ নৃতন কিছু করিতে যাওয়া আমরা 
ফেন যুক্তিযুক্ত মনে করি ন1। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্মিলনী যাহা রহিসাছে 
কম্মীর অভাবে তাহাই বিশেষ অচল বলিয়া মণে হয়, যদ্দি যথার্থ কাঁধ্য 


টবশাখ, ১৩৩৭ ] বৈষ্ণবনংবাদ ও মন্তব্য ২৪১ 





করিবারই হচ্ছ! থাকে তবে তাহার মধ্য দিয়া কর! যায় কিন! তাবিয়া 
দেখা উচিত বলিঘ্না আমাদের মনে হয়। যাহ! ভউক নব প্রতিষ্ঠিত 
সভার সভাপতি হইয়াছেন মহামহোপাধায় ডাক্কার শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমাঁর 
শীঙ্ধী এমএ, পি-এইচ-ডি, মহোদয়। বক্তা! ও কীর্তনকারী গণের নাম 
যাহ! দেখিলাম তীঁভারাতো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সশ্মিসনীরই অধিকাংশ ! হে 
ভাবেই »উক ধরম্সপ্রচারের মধ্য দিয়া পলার্দলি ন! হয় ইছাই আমাদের 
প্রার্থনা । আমরাও সভার নিমন্ত্রণ পাহয়াছিলাম, সময়াভাবে যাইতে পারি 
নাই। প্রতি সপ্তাহেই রবিবার অধিবেশন হইতেছে । কার্যকারা 
সামতির অন্তান্ত সদস্তগণের লিষ্ট পাহয়াছি স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে 
পারিলীম না। কোন বিষয্র জানিভে হইলে খনং ছুর্গীপিতুড়ি লেন, বন্ধ- 
বাজার কলিকাত! শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয়কে লিখিপেই জানিতে 
পারিবেন । 

উল সমনলবদ্বীপঃ আানাবহম্পবাগে জীশ্রীমৎ রাধারমণ" 
চরণ দাস দেবের অষ্টধাতুমর় শমুর্ত গ্রতিষ্ঠ। তাহার শুভীবিরভাব চিথিতে 
সম্পন্ন হইয়াছে । শ্রীঘুর্তি দশন কারলে প্রাণ পাগল হইয়া উঠে, শ্রীমৎ 
রামদাস ৰাবাজী মহাশয় কয়েকাদ্নই তথায় উপাস্থত ছিবেন শ্ীনামঘজ্জ, 
পাঠ, কীর্তন যথাযথ ভবে সম্পন্র হইয়াছে। 

৩্রীন্ন আাম্াপুক্ 1 শীধুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় 
প্রাণপাত পরিশ্রমে দেশ বিদেশ ুরিরা) ঘারে ছারে ভিক্ষা! করিয়। প্রাচীন 
মায়াপুর উদ্ধারের যেন্পপ ঘক্স করিডেছেন তাগা ষথাথই প্রসংশাহ্‌ কিন্ত দেশ- 
বাসী এখনও তাছার প্রতি তাদুশ সহানুভূতি দেখ!ইতেছেন বলিয়। মনে 
হইল না। আমরা এখার তাহার এ।ঙ/নিতাই গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও 
শ্রীমন্মহাপ্রতুর জন্মভুমির নিদর্শন স্বরূপ স্তন্ত প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়। দর্শন 
করিবার জন্ত গিগাছিলাম। ঠাকুর সেবার ও আশ্রমের যেক্গপ অবস্থা 
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দেখিলাঁম তাহাতে বড়ই দ্ুঃখ হইল । যে মহাত্ম। নিজ জীবন পর্যযস্ত বিপন্ন 
করিয়া বাঙ্গালির প্রাণের ঠাকুর শ্ীগৌরাশের স্ানি নির্ণঘ জন্ত এষন করিয়া 
বেড়াইতেছেন ভিনি কি অবস্থায় থে আছেন তাঁভা একবার ন। দেখিলে 
বুঝান যাঁয় না । সামান্ত ঝুঁড়েটা হেলিয়া পরিয়াছে, বুটি ভইলে বোধহয় 
ভূমিস্মীত হইবে । শ্রীবিগ্রহ যুগল খন কোথায় থাকিবেন? বাঙ্গলায় 
ধনীর অভাব নাই, ভক্তের অভাঁব নাই, একাধারে ধনী ও তক্ত বত আঁছেন। 
তাহারা যে নবদ্ীপে ষাতাঁয়ত করেন না এমনও নভে; এদিকে তীহাদের 
দুটি নাই কেন? বাঁবাজী মচাঁশঘ় আমাদিগকে হমন্ত স্থানগুলি বিশেষ 
ভাবে দ্েখাইলেন। শরযুক্তবিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু ৪ জীযুক্ত নীলাচলচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে আমরা স্থান গুলি দর্শন করিল আসলাম । 
স্থানটা যখাথই মনোরম । বাবাজী মহাশয় বত প্রমান প্রয়োগ দ্বারা এটাই যে 
শমন্মহা প্রভুর জন্মস্থান তাহ। স্থির করিয়া গ্রস্থাদি মুদ্রিত করিয়াছেন, বাহার 
এ বিষয় কিছু জানিতে চাহেন তাহারা ভরীষুক্তব্রজ্মোহন, দাঁস গাঁবাজী 
প্রাচীন মীয়াপুর পোঃ নবদ্ধীপ, নদীয়া, এই ঠিকানায় সন্ধান করুন। 


আপাত শপ সাপ পাশা জী 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


ভক্তির বর্তমান বর্ষ শেষ হইতে আর তিন মাস বাকী, 
ভাত্র হইতে ভক্তির বিশেষ পরিবর্তন করিবার চেস্টা হইতেছে । 
ধাহাদের নিকট বর্তমান বর্ষের মূল্য বাকী আছে এই সংখ্যা 


পাইয় পাঠাইয়া ্পর্ধি কারখৈন। 


জ্ীস্রীরাধারমণে! জয়তি । 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্নরূপা চ ভক্তি ক্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 





২৮শ বর্ষ | সভ্ভত্তি টজাষ্ঠ 
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এসি পা 


“প্রেম” 


শ্তামের বাঁশী বাজিল আজি | 
গভীর বনে শ্রীরাধা ঝলে, 
ঘরের কোণে রাঁধারাণী 
বাশরি শুনে আপন ভুলে । 
পাগল বাশী মোহন তানে 
প্রাণে নবীন প্রেম আনে 
উতলা মনে ব্যাকুল-প্রাণে 
চলে রাণী যমুনা কুলে ॥ 





গলিত বসন! গলিত চরণ! 
নয়ন দৃষ্টি-হারা, 
নাহি গো জানে বিশ্ববাধন 
আকুল-পাগল্-পারা। 
প্রাণে কালো ওরুপ নয়নে 
সেরূপ হেবে বিশ্ব ভুবনে 
গগনে বিজনে গহন-বিপিনে 
কালে! হেরে হয় সারা॥ 


শঙ্গরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী । 


শ্রীবৃন্দাবন-তত্ব। 
্বধুষ্ট1স্চারুতীরে স্ফুরিতমতি বু5ৎ কুনু পৃ্ঠ।ভগান্রং 
রম্যারামাবৃতং সন্মনি কনক সম্ম সজ্ঘৈঃ পরীতিং | 
নিতাং প্রত্যালগোদ্দৎ প্রণর ভর লসৎ কুঞ্ঃ সঙ্কীর্ভনাঢাং 
শীবুন্দাটবাভিনং জিজগদন্ুপম* জা নবন্ধী মঢ়ে ॥ 
নবদ্বীপ বমাস্কল ভিন্ন বরগমণ্ডল 
অীপাম অতি জগ অনুপম । 
নাম স্মরণে যার ৯৯. ভক্তি সার 
হদহের লাশে পাপ তম । 
ভ্ীরন্দাবন তত্ব বুঝিতে ভইলে সব্বঞ্ডে  গৌড়মণ্ডলভূমির ভন্বালোচন! 
করিতে হয়। «পাদ নরোভন দাস ঠ'কুব মহাশয় ঝলয়াছেন-_ 
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি ধেকা জানে চিস্তামণি 
ভার ভ: ব্রদ্ভুষে বাস ॥ 
শঠল কৃষ্ণদাস কবির|ভ গোশ্বামি মহোদ বক্য়াছেন_ 
কৃষ্ণ লীলামু“ সার তার শত শত ধার 
দশ'দকে ব.5 যাহ] ১৫তে। 
সে চৈতন্ত হা হয় সরোবর অক্ষয় 
মনোহংন চরাগ্ তাহাতে ॥ 
ধাযভত্বীলোচনায় প্রবুত্ত হহলে দেশ ও কাল সন্ধে একটা স্থির সিন্ধান্ত 
করিয়া লইতে হইবে। 
পাশ্চাতা দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখ! যায়, €:9,0৮ 
গ্রভৃচি প্ডিতগণ দেশ ও কালের জেয় সত্ব (0০)০০615 7২6৪115) 


টজ্যষ্ঠ ১৩৩৭ ] শ্ীবুন্নাবন তত্ব ২৪৫ 





স্বাকার করেন নাই। ইহাদের মতে বস্ত্র যথার্থ স্বরূপ অজ্ঞেয় (8- 
1000) 2500 001500৬2016) কিন্তু দেশ ও কালের একট! রীতি 
স্ষট্টি করিয়া আমর! বস্ত্র পরি5য় দিয়া থাকি ও উহাঁদিগকে পরিচিত 
করিয়া থাকি । 

এইকপ 1062115 আমাদিগের দেশেও আছে। আচাধা শঙ্কর ও 
তাহার মভাবলঘ্িগণের মধো অনেকেই দেশ কাল কন্ম প্রভৃত৬ কোন বস্তরই 
পারমার্থিক সৃত্বা স্বীকার করেন ন|। এক ব্রঙ্গ ভিন্ন যাহা কিছু সকলই 
মারা কার্যা__মবস্ত্, অবগত তব্জ্ঞানের পুব্বে উহাদের ব্যবহারিক সন্বা না 
যানিলে কোন কার্্যই চলে না। স্্শ্বর বলিয়া বাহাকে বল! হয় উহাঁও 
মায়াতে উপহিত ঠৈতন্ত ; অন্তএব স্থষ্টি, লীলা, অবতার গ্রসন্ সকলই মায়িক 
_-উঠাঁদের পারমার্থিক কোনও সত্ব! নাই | হঙ্গের পরাবস্থারজপ-_লিপু৭ 
নিক্ষির ও নিরঞজন। 

যোগিগণ পরমাত্ম তত্বান্তসন্ধানে অস্তরে-হাদয আকাশে (উহ্বাকেই 
ছান্দোগ্য উপনিষদে প্দহর আকাঁশশ বল] হইয়াছে সেই “দভরাকাশে” ) 
আত্মার সন্ধান পাইগাছেন। তাহারা অন্ত দেশ, কাল সম্বন্ধে বিশেষ অনু- 
সন্ধিৎত্ নহেন। তীাভারা হৃদয়ে আত্মার আননেহ বিভোর | অন্তরে 
পরুমাগ্মর সন্থান্ুভব তাহা'দগের চরম লক্ষা । এই যোগান্ুসন্ধান বৃত্তির 
পভিত ভক্তির মধুময় মিলনে হৃদয়ই বুন্দীবনরূপে বর্ণিত ও অন্ত হইয়া 
থাঁকে। 

পাঁধারণ জন এ্রাকুষ্ণকে এতিহাঁসিক মহাপুরুষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে 
চাভেন। ভাহাদিগের বিব্চেনায় বুন্দাৰন অন্তান) দেশেরই মত একটী দেশ 
বিশেষ, লীল। সাধারণ বা কিছু অসাধারণ কর্ম সমষ্টি । 

শ্রীভগবানের ধাম রহস্ত বা লীলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পৃর্বেই একটী 
কথ স্মরণ রাখিতে হইবে । সে কথাটা এই, যে বস্ত ষেজাতিয় সেই 
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স্তর পরিমাপক যন্ববিশেষ ব! অন্ুমাপক প্রমাণ দ্বারাই তাহার পরিমাণ 
করিতে হয়। যেমন কাপড় মাপিবার গজকাটী দিয়! তরল পদার্থ ছুগ্ধাদির 
পরিমীণ করা যাঁয় না তেমনই তরল পদার্থের পরিমাঁপক ভাও দিম কঠিন 
ত্বরণ রৌপাদি তুলিত করিতে যাওয়াও হান্তাম্পদ হইয়! থাকে । অপ্রাকৃত 
শ্রক্তগবততত্ব ও তাহাঁর ধামতত্ব পরিমাণ করিবারও তদন্ুরূপ পরিমাপক 
ঘন্ের প্রয়োজন। আচাধ্যপাদগণ বলিয়াছেন পরতত্বান্ুসন্ধানে একমাত্র 
বেদ--শব_-অপ্রারুত--অপৌরুষেয় শব্খই নিঃসন্দেহ প্রমাণ। সেই বেদ 
জ্ীভগবানের ধাঁমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 
“তদিষেোোঃ পরমং পম” 

'ঘই পরম পদ প্রকৃতির বাছ্ছিরে। প্রকৃতির রাঁজ্য আর কতটুকু । 
ইহা অতীব মহাঁন্‌। সমগ্র বিব্রক্ষাণ্ড একাংশ | শ্রীগীতায় শ্রীকুষ্ং বলি- 
পেল, “এক1ংশেন স্থিং জগৎ ।” খাগবেদ সংহিত। পুকুষস্ত্ডে বলিম্াছেল-- 

এতাঁবান্ন্ত মহিমাহতো! জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 
পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি ভ্রিপাদস্তামুতং দিবি । 

নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া সেই মহীপুরুষ-মহিমা। ইহা হইতেও সেই 
পুরুষ মহানতর ৷ বিশ্বের নিখিল চরাচর তাহার একপাদ বিভতি আরও 
জিপাদ বিভূতি অমুতময় দিবালোকে বিরাজিত । 

এক পাদ বিভূতির নাহি পরিমীণ। 
ত্রিপাঁদ বিভৃতির'কেবা! করে পরিমাণ ॥ ( চরিতামুত। ) 
এই ব্রিপাদ বিভভৃতির মহিমা! জ্ঞানীগণের মধোও অনেকে পরিজ্ঞাত 
নহেন। চতুমুখি ব্রহ্গা ভ্বারকাতে শাকৃষ্ের সহিত সাক্ষাত করিতে আদি” 
লেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় দ্বারী পরিচয় চীহিলেন। ব্রহ্মা মনে মনে 
ভাবিভেছেন “আমি টতুমুখ ব্রহ্ধাবেদের যোনি--সনকাদ্দির পিতা, 
্রন্মাণ্ডের স্থটিকর্তা আমার আবার পরিচয় চাঁওয়া কেন?” কোনমতে 
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পরিচয় দিয়! ক্ষুন্নমনে শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাত করিলেন । ভগবান 
তাহার মনের সন্দেহ নিরসন করিবার ইচ্ছ। করিয়া, অস্তরের সকল গর্ব চর্ণ 
করিয়। দিবার জন্ত ্বারকার রাঁজসভায় অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের ব্রহ্মা গণকে মূহুর্তের 
মধো আঁনাইলেন। শত-সভভ্র অযুঙড সংখ্যক বদনধাঁরী ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া 
চতুমুখ ব্রহ্ম! ফাঁফরে পড়িয়া গেলেন । চতুমু ব্রহ্ধা বুঝিলেন তিনি ভগবৎ 
তত্তের যেটুকু পরিচয় পাঁইয়াছেন, উঠ! বন্, কিন্তু পূর্ণ পপ্চিয় নতে । পরম 
পুরুষের মহিমার পুর্ণ পরিচয় কেহ জানে না। একপাদ বিভূতির রাজ্য 
প্রাকৃত বাজ্য-- নশ্বর বাঁজা-ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের রাজা--পরম সভ্োর 
সম্বন্ধে ই5| মায়ার রাঁজা। পরম সন্তযারাজা নিত্য--শাখত-_ সনাতন 
অমৃতময় । এই আনন্দময় রাজা বিরঙ্গার পারে-- 
তন্ত1ঃ পারে পরব্যোম ত্রপাছছুভং সনাতনং | 
অমুতং শাশ্বহং নিত্যং অনন্ত পরমং পদম্‌ ॥ 

শ্রীভাগবত সম্প্রদায়ের আঢাধাগণ এই ত্রিপাদ িভতিময় রাজাকে 
একটী অপুর্ব কমলের ন্যায় অনুভব করিয়াছেন । এই অভিনব কমল 
বিরভ1 নদীর জলে অপুব্ব দীপ্তি বিস্তার কারয়া বিরাজিত আছে, উহাকে 
তক্তগণ শ্রীতগবানের ধাম বলিয়া অনুভব করেন। কমলের দলসমুহের 
গ্রতি স্তরে ভগবানের অবস্থানের চিত্র ও ইহাদের শ্বীকৃত। কমলের 
উপরিভাগে শ্রীভগবানের পরম প্রিয় মিলন স্থান। এই কমলটি সহজ্রদল। 
উহার কণিকাঁর উপরে ছয়টা কোন বিশিষ্ট মহত্যপ্ । ছয়টা কোণে ছয়টা 
খুটী। উচ্চারা কীলক বলয়! কথিত । যিনি যে সাধনাষ্ট করুন না কেন, 
যখন যন্ত্র আকিয়া তাহার উপর শ্রভগবানের অচ্চনা করা হয়, তখনই 
জানিতে হইবে উহ! সেই শ্রভগবানের ধামগত মিলন-পীঠেই, আহ্বান । 
এই ধাম সাধারণ লোৌকলোচনের অনৃন্ত। যাহা অধূৃশ্ত তাহার সত্বা 
অস্বীকার কর! যাঁয় না। তাহা হইলে যে সকল দেশাস্তরে গমন করিয়। 


২৪৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





সেই সকল দেশ প্রতাক্ষ করা হয় নাই সেগুলিকেও অস্বীকার করিতে হয়। 
প্রসকল দেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়! ধাভার! সেই দেশে গমন করিয়াছেন 
তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া! অথবা গ্রস্থাদিতে সেই দেশের বিবরণ পাঠ 
করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যে'সকল খধিগণ সাধারণের অনৃগ্ত ধাম 
দর্শন করিমঠছেন তাহাদের কথা এহ-_ 


স্তর পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহত্পদম। 


তৎ কণিকাঁরং তদ্ধাম তধনস্তাংশ স্ম্ভবম্‌ ॥ 
কণিকাঁরং মহ্‌ যন্ত্রং ষটকোণং বভ্রকীলকং | 
ষড়ঙ্গ যটপদীস্থানাং গুকুতা। পুরুষেণ চ | 
বুদ গৌতমীয় ভঙ্্রে শ্রীকৃষ্ণ বিয়াছেন-_ 
ইদং বুন্দাবনং রমাং মম ধামৈব কেবলম্‌॥ 
এই পরম রমণীয় বৃন্দাবন ধাম শ্ীতগবানের অতীব প্রিয় । ইহাকে 
ভগবানের দেই বশিয্াও বর্ণনা করা হইমাছে । 
পঞ্চ যৌজ্নমেবান্তি বনং মে দেহরূপকং। 
কালিন্দীয়ং সুযুগ্নাখ্যা পরমামৃত বধিণী ॥ 
আরও কত অব্ণনীয় মহিমা এই ধামের আছে। ধাম শ্রীভগবানের 
স্বক্নূপের স্তায় বিভু। 
প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম । 
আকৃষণ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান 
সর্ববজ্ অনন্ত বিভু বৈকুগ্ঠাদি ধাম। 
কুষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥ 
তাহার উপর ভাগে কৃষ্ণ লোকখাতি। 
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ 
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সব্বোপরি শ্র/গোকুল ব্রজ লোকধাম । 
শ্বীগোকুলে শ্বেতথীপ বুন্নাবন নাম ॥ 
সর্বগ অনন্ত লিজডু ক্রুম্মব্তন্নু ক্ম। 
উপধ্যধো ব্য'পি আছে নাহিক লিয়ম ॥ 
শীভগবান যোগমায়ার অবলম্বনে মরজগতে নাঁ'মরা আসেন। যোগ- 
মায়া--কৃপাশক্তি_-মিলন ঘটকিন। জীবের দুম।খে ভগবানকে ম্লাইয়। 
দেন। 


যোগমাঁয়া চিচ্ছ্চি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পত্রিণতি 
তার শাক্ত লোঁকে দেগাইতে । 
এই রূপরতন ভক্তগণের গুঢ়ধন 


প্রকট টৈকল নিত্যলীলা হৈতে ॥ 

ভগবানের প্রকাঁশত শ্বদরপে-অনাবৃত শ্বঙ্ধপে বিহারের কালে 
তাহার অপ্রাকৃত--প্রকাতির অপর পারের--অচিস্তয্শক্তিষুক্ত ধাম সেই 
সময়ে অনাবুত শ্বব্ধপে লোৌক-লোচনের গোচরীভূত হইয়া ভৌঘ বুন্দাবনকূপে 
প্রকাঁশ হয় । কিন্তু ইভাঁর চুবশিষ্ট্য ইহা সকলের--সাধ্ধারণের কাছে পাওয়। 
ধাম। অপ্রকাশিত ধাম জীব-জগত যোগে-ভাগ্ে অনুভব করিয়৷ কৃতার্থ 
হয়, মার এই প্রকট বিহারের স্থযোগে প্রাকৃত রাজ্যের জীব পশুপাখীও 
অনাবৃত আনন্দ শ্বরূপের প্রেমের টানে পড়িয়া কতার্থ হইয়া যার । এই 

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া রমিক ভক্ত তুলশীদান বলিয়।ছেন_- 

প্বদ্দীবন আউর গ্লোক তোলে তুগসী দাস। 

যে! ভারী উহ রই. গিয়। ভাল্কী চটে আকাশ ॥” 
শীন্্ বলিতেছেন--অ'ত সুক্মরূপে জীবের অন্তরে ভগবত্শক্তি খেল! 
করিতেছে ।  শহ্ুক্সাণামপি আহং জীবঃ৮ স্থানাস্তরে দেখা যাঁয, একটী 
কেশাগ্রেক্র শতাংশের শতাংশ বলিয়া ও এই সুক্তার সম্যকূ পরিচয় দেওয়া 
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হইল বলিয়া তন্বদর্শি ক্ষীস্ত হয়েন পাই। আখচ এই সুক্ষ চৈতন্য স্বরূপই 
যতক্ষণ দেহকে জ্ঞান-চেতনাময় স্পন্দনে আননমদ়্ করিয়া উদ্ভাসিত করিয়। 
রাঁখিতেছে ততক্ষণ এই দেহের কতই না যর আদর । এই সুক্ষ স্বরূপও 
আবার একটি ছুইটি করিয়। অস্থিমজ্জ, গ্রভৃণ্ভ কতকগুলি আবরণে আবৃত ; 
এই আবৃত চৈতনাম্বজ্লপকে বুকে আনকড়াইয়া ধরিবার জনং আমাদিগের 
প্রাণে টান কত! একবার আঁবয়। দেখুন। বীহাকে আমরা 
এত ভালবাপদি সে কে? সেকি এ দেহ? ন! তাহা 
কখনও হইতে পারে না। শুহদেহকে কে আদর করিনা বুকে 
জড়াইৎ। ধরে? যে তাঁতী করে, সে বাতৃল--পাগল। আমরা ভালবাসি 
চৈতন্তকে--মে আছে এ দেহের পরতে পরতে লুকাইয়া--অস্তরের 
তলে ডুবিয়া ভাভাঁতেই উহার অনুসন্ধান এত তীব্র ক্সাকাজ্ষা। এত 
প্রবল। কেমন করিয়া সেই আনন্দ চৈতন্তকে বাঁধাহীন ভাবে - 
অনাবৃতরূপে বুকের কাছে পাইতে পরি ভাভারই [পমিত্ত একসপ চেষ্ট। | 
তাহাতেই জীবের অন্তরে অনুসন্ধান ৷ জীব যে সুখের থেঁজ__যে চৈতন্ত 
স্বরূপের খোজ করিতে যাইতেছে উহ। কতটুকু-চেতগ্ত-সমুদ্রের যে এগ 
ফেব নয়। উপনিষদ বঙ্গিয়াছেন। “অন্ত ( আনন্দস্ত ) মীআমুপজী বস্তি 
লোকাঃ।” ছি'টে ফৌট।তেই জগতটা বাচিনা আছে। পুর্ণ আনন্দকে 
পাইয়াছে কবে? 

বুদ্দাবনেই এই পুর্ণানন্দের পূর্ণ বকাশ-_ অনাবৃত প্রকাশ । 
তাহাতেই পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, দেবতা, ষক্ষ, রক্ষ সকলেই 
এই বুন্গাধনের দিকে আকৃষ্ট। উহ! আনন্দের অনাবৃত বিচরণ ভূমি । 
পথে, খাটে, জলে, স্থলে, বৃক্ষে লতায় সর্বস্থলে আনন্দময়ের 
আনন্দ-লীলা । | 

ক্রমশঃ 


্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী | 


অনুতাপ । 


এ কোন্‌ বিপাঁকে সংগারে এসে শত শপমান সহিয়া। 

মারতেচি তায় আমি &রাগা শতেকঃখে দিয়া 

ঘ্ণা এবচেলা লাঞ্ছনা কত নিন্দার বোঝা বতিয়।, 

চলিযাছি হ1%, জানি না কেথায়, কথাটা9 নাহি কহিয়! ! 
নীরবে চলেছি আপনা ৎ নে হাদয়ে ছুইথ ভরিয়া) 

বাথ। কে বুঝিবে,- বুঝাহব কাকে, মরমেহ থাকি মরিষা। 

এ দারুণ বাগা। পিম়্ে জেন বিধি পাঠায়েছ মোরে এ ভবে? 

আর হ পার না সভিতে এ জবালা,_ছুড়াবে এ জ্বালা বল কবে? 
ল টেনে লও স*পাঁর ৬তে আমানে করুণা করিয়া. 

হে করুণাময়, এই প্রাথনা কব গে! চরণ ধরিয়া । 

বাখি9 না ঘোলে আর এ সংসারে, আমারে টানিয়া নাও গে! 
পুণা শীতল চরাণের জাগে একটুকু স্থান দাও গো! 

এত জাল। সয়ে, এত ঘ্বণা জয়ে খাকিতে পারি না আর গো! 
আর ত এ ধোঁঝা বভিতে পারি না,- হঃয়েছে বড়ই ভার গে! 
এ পাপের বোঝ! বতিয়া আমার, বল আর কোগা যাইব? 

তাঁণ কর মোরে, তুমি না তারিলে কিসে শিশ্তা পাইব? 

গত জন্মের কত হক্কৃতি ছিল গো আমার নিশ্চয়, 

এ জনমে তাই এই ছুর্গতি ছু্দিশাটুকু সমুদয় । 

দ্বীক'র করিনু এই কথা আমি মানিলাম এ সকল গো) 

তুমি তবে কেন আছ পাপছারী ব্যথিতের সম্বল গো ! 


২৫২ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ 





পাপী তাপী ঘদ্দি ডেকে নাহি পাবে, তরাবে শা যি তুমি হায়! 

শুধাই তোমারে,_-তুমিই বল গে!, তাহ।দের হবে কি উপায়? 

শুধু পাপহারী দয়াল শ্রাহরি নামটা নিলে ত হবে নাও 

পাতকীর গতি না করিলে তব কলঙ্কের বাকী রবে না। 

পাপী তাপী আমি, তুমি পাঁপঠাঁগ,ঘুচাও ক্গামার পাপ গে! 

তোমার চরণে কাঁঙরে জানাই আজ মোর অনুতাপ গে !! 
আনুসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলাবসান 
( ধুক্ত বিপিন বিহারী দস লিখিত । ) 
(২) 

এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, মহাঙাভু সশরীরে অন্তদ্ধান কৰিঘ়্াছিলেন কি 
না|; আমার উত্তর ষে, মগাপ্রভূ কখনও ভেম্কীবাজি দেখাইতে চান নাই । 
যদিও নদীয়ায় শ্রীবাণ প্রাঙ্গণে একবার এরশর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
সন্ন্যাসের পর তিনি ভক্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন, মহাসিদ্ধুর ষ্ভায় 
মহাভাব দেখাইয়াছিলেন তাহ! লোকাতীত | ঈশ্বরের এশবর্ধ্য তাহার নিকট 
মান, ভগবানের ভগবত! তাহার নিকট হেয়। এখর্ধ্য লুকান ধাহার স্বভাব 
যিনি এঙ্বর্যা বিবজ্জিভ বিশ্তুদ্ধ প্রেমের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন, তিনি 
কখন এমন ব্যাপার করেন নাই । তবে মহী প্রভুর ভুবনমোহন দিব্যতন্থু 
কোথায় সমাধিস্থ হইয়াছিল? আমার মনে হয় গোপীনাথ যে উচ্চ বেদিকার 
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উপর দণ্ডায়মান মহাপ্রভু সেখানে সমাধস্থ | অথবা পার্খস্থ প্রকোষ্ঠে 
যেখানে মহাপ্রভুর মূত্তি বিমান, মহাপ্রভু সেই স্থানে সমাধিস্থ | 
মহাপ্রভূই গোপীনাথ, একাধারে রাধাকুঞ্ক। তাই মহাগ্রভুর দিবাতনু 
গোপীনাথের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্ির 
সমাধিও এই গোপীনাখের মন্দিরে । গ্দাঁধর কৃষ্ণলীল।র আ্ররাধিক1, তাই 
হয়ত মহাঁপ্রভুরই পার্থে সমাধিস্ব। একচক্র।বাসী কোন এক টবঞ্চৰ 
আমার এই মতের অনুমোদন করিয়ীছেন। মহাপ্রভুর ভিরোধানের পঞ্র 
সাধারণ €লাঁকে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথ! 
প্রচার করে। তাহার মধ্যে প্রধান প্রবাদ যে, তিনি গোপীনাথের 
উরুদেশ ভেদ ক্রি সশরীরে অজ্ঞদ্ধীন করেন। প্রত ঘটন| হইতে 
বোঝা যায় যে, এইরূপ প্রবাদের যথেষ্ট কারণ আছে। গোপীনাখ 
গোপীনাথ নহেন যদি মহাপ্রঙ তাহার মধ্যে অন্তংপ্রবিষ্ট না হয়েন। 
তাই গোঁপীন!থের পাণ্ডারা একাত্তিক বিশ্বাসের সহিত এই প্রবাদটা 
প্রচার করিতে লাগিলেন। জগন্নাথের পাণ্ারা দেখিলেন বে, জগন্নাথের 
প্রাধান্ত কমিয়া যায়, তাই তাহার! প্রচার করিলেন বে, নহ। প্রত জগন্নাথের 
সঙ্গে মিশিয়া গিঘায়ছন। একজন পাণ্ডা সেই দৃশ্ত দেখছ চীৎকার 
করিয়! উঠিয়াছিলেন । লোচন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্া মঙ্গলের শেষে মহা- 
প্রভুর অন্তদ্ধান সম্বন্ধে ধানসা রাগ শীষক পছ্ধে একটা গল্পের যোজন! করা 
হইয়াছে । অনেকদিন পুব্বে যখন গ্রস্থথানি পড়িলাম, তখন মনে ভহয়াছিল 
যে, লোচন দাস ঠাঁকুর প্রচলিত প্রবাদটী অবলম্বন করিয়া গান রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু এখন পয়ারগুলি মনোযোগের সহিত পড়ামাত্র 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইল | মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের প্রস্গ জোর করিয়া 
অবতারণ! কর হইরাছে | ভাষা অম্প্ট__দুব্বোধ্য। কাঁজেই দীনেশ বাবু 
যনগড়া! অর্থ করিগ্াছেন। প্রক্ষিণ্ত অংশের ব্ষয়গুলি অসংবদ্ধ। মাঝে 


১৫৪ ভক্তি [২৮শব্ধ ১ম সংখা 











মাঝে লোচনদাস ঠাকুরের পুর্ষোক্ত ভাষা অবিকল আবৃত্তি করা হইয়াছে । 
এই অংশটী প্রন্গিপ্ত বলিয়া ধারণা তইবার পর দেখিলাম যে, মূল গ্রস্থথাশি 
লোচনদাস ঠাকুর এই প্রর্গিপ্ত অংশ বর্ণনার পুর্বেই শেষ করিয়াছেন। 

শুন সর্বজন গোঁরাচাঁদের প্রকাশ 

শেষখও্ড সার কে এ লোচন্ধ।স॥ 

প্রভুপাঁদ শ্রীযুক্ত ম্ুলরুঞ্চ গোখামী মহাশর পুস্তকের টীকা 

িখিরাছেন যে, একখানি সংস্কৃত লাইব্রেরীর পর্থতে এবং ১৭৪৪ শকাক্ামু 
মুদ্রিত পুস্তকের এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়ানে । [নয়লিখিত পদ্যগুলি 
কেবল মাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পঁখিতেই 
স্কান প্রাপ্ত হইয়াছে । সুতরাং আর কোণ রকম ছিধা রহিল না 
ঘষে, আধুনিক গ্রন্থে অতিরক্ঞ বর্ণনা যাঁভা তাস্থ শেষে আছে তাহা প্রক্ষিণ্ত। 
যাহা হউক মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীন সম্ঘঙ্ধে যাহা বণনা আছে তাহা নিলে 
উদ্ধত হইল। 


এই মতে মা প্রভূর উৎকপ বিভব । 
উতৎ্কল বিহার কথ! অনেক বিস্তার ॥ 
বিস্তাগিতে পুস্তক যে হয়ত অনেক । 
সংক্ষেপে কহিব কথ শুন সর্বশোক ॥ 
হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্রঘরে । 
বুদ্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে ॥ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু । 
এমন ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু ॥ 
স্্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে । 
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে। 





জোন্ঠ ১৩৩৭ ] শ্ীমন্মহা প্রভুর লীলাবসান ২৫৫ 


সঙ্গে নিগজন যত তেমতি চলিল। 
সত্বর মন্দির ভিতরে উত্তরিল ॥ 
নিরখে বন প্রভু দেখিতে ন। পায়। 
সেইথানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায় ॥ 
তখন ছুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ 
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রভৃ ছাড়িয়া নিশ্বীসে ॥ 
সত্য ত্রেত| দ্বাপর সে কলিযুগ আবু। 
বিশেষত: কলিষুগে সহ্ীর্তন সার ॥ 
কূপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন। 
কলিযুগ আইল এ দেহ ত শরণ ॥ 

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়। 
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ 
তৃতীয় প্রহর বেল! রবিরার দিনে । 
জগস্নীথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥ 
গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাগ্ড। যে ব্রাঙ্গণ। 
কি কি বলি সত্বরে সে আঁইল। তখন ॥ 
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুনহ পাড়িছ!। 
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা ॥ 
ভক্ত আতি দেখি পাঁড়িছ! কহুয়ে তখন। 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অবর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিল পৌর প্রদভর মিলন। 
নিশ্চয় করিয়। কতি শুন সর্বজন ॥ 
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এ বোল শুনিয়া ভক্তে করে হাহাকার । 

শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর ন৷ দেখিব আর ॥ 

শ্রীরাম পঞ্ডিত আর দত্ত সে মুকুন্দ । 

গৌর্দাস বাস্থদত্ত আর শীগোবিন্দ | 

কাশামিশ্র সণাতন আর হরিদাস। 

উতৎ্কলের সভে কান্দি ছাঁড়য়ে নিশ্বাস ॥ 

লোচনদাস ঠীকুর শ্রীখণ্ডবাসা নরহরি ঠীকুরের শিষ্য এবং এ কজন 
হুপ্রসিদ্ধ খেকণ কথি। পরলোক্গত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাপ্রভুর 
পরবস্তী কবিদের মধো লোচন্দাস ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। 
লোঁচনের চৈতগ্ঠমঙ্গলথানি অতীব ভাবপ্রবণ ও মধুর । লোঁচনদীস দেশে 
দেশে টৈতগমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রসিদ্ধ বেঞ্ধদের 
নয়ম অন্ুমরণ করিল অন্তপ্ধান লীলা বণনা করেন নাই। আর তিনি 
ঘি করতেন, তবে পাষাণ গলান গানের স্যটি করিতেন। এমন কষ্টসাধ্য 
কবিতা রচনা! করিতেন না। আর মহাপ্রভূর মুখে কলিযুগ আইল এ 
দেহশ শরণ” বলিয়া কাঁলযুগের ভয় দ্রেখাইতেন না। মহা প্রভুরগণ 
কলিঘুগের তেষ্টত্ব দেখাইয়া গিয়াছে । পপ্রণমহ কলিযুগ সব্বযুগসার” (কোন 
একটী গানের প্রথম চরণ |) মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীনের সমর কলিযুগ আসে 
নাই। ঘোর কলিকালে মহাপ্রভু অবতীণ 5% 1 নয়নানন্দের একটা 
নুগ্রাসিদ্ধ গানের প্রথম দুই চরণ এই-- 
কলি ঘোর তিমিত্রে গরাসল জগজন ধরম করম রহু দুর । 
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। 
মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীনের সমম্ন লেখক কয়েকজন ভক্তের নাম করিয়াছেন, 

তাহাতে লেখকের জ্ঞানের 0) পরিচয় পাওয়া যায়। সতাতন আর হর্গাসের 
নাম করিয়াছেন। বৈষ্কবগ্রস্থ ধাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 
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জানেন যে সনাতন তখন বুন্দাবনে। এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই । কিন্ত 
একথা সকলেই জানেন থে হরিদাস ঠাকুরের অস্তর্ধান মহাপ্রভুর অন্তর্ধীনের 
পুর্বে | মহাপ্রভু স্বয়ং সমুদ্রতীরে তীছাকে সমাধি দিয়াছিলেন। আর 
ছোট হরিদাসকে তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। ছেট হরিদাদ শোকে 
ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন । মহাপ্রভু সংবাদ পাইয়া বলিলেন “স্বক্মুফল- 
ভুক্‌ পুমান্”। পুরীতে হইজন হরিদাস মাত্র ছিলেন । 
বড হরিদাস আর ছোট ভর্িদাস। 
ছই কাঁর্তনীয়া রে মভাপ্রভু পাশ ॥ চেরিহামুত |) 

লৌচন্দাস ঠাকুলের এমন স্বৃতিভ্রম ও মতিভরম হইবার কথা ন়। 
গৌরপদ ভরঞ্িণির উপক্রমণিকায় লোচনদাস ঠাকুর সন্বন্দে যে সমালোচনা 
আছে, তাহাতে দীনেশ বাবুর প্রবন্ধ হইতে ভঠাহাঁর মতের উল্লেখ আছে। 
দীনেশ বাবু চৈতগ মঙ্গলের ঈতিষ্ঠাপিক মুলা সামান্য বলিঘাছেন । তিনি 
লিখিয়াছেন যে, লোঁচন্দাঁসের লেপনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর ভইরাছিল 
কিন্দ তাভার গর্চি কবিতত্বির ফুল্পপল্লবে রুদ্ধ ভয়! গিয়ান্ছে। কিন্তু দীনেশ 
বাবু গোচন দাসের নিকট হইতেই মঙ্গা প্রভু অন্তর্ধীনের তারিখ তিথি 
নিঘ়াছেন। অবশ্য জ্ানন্দের চৈতম্তমঙ্গলে না থার্ষিলে তিনি গ্রহণ 
করিতেন না । লৌগনদান ঠাকুর ভাবে উন্মান্ত। ভিনি দিন তারিখের পার 
ধারেন না। আর একটি। কথ। যে, মহপ্রন্থর অঙ্তদ্ধান সম্বন্ধে ষে বর্ণন। 
উদ্ধত করলাম ভাঙার অর্থ দীনেশ বাবু বুঝিতে পারেন নাই অথব! নিজের 
মত সমর্থন করিবার জন্ত মনগড়া অর্থ করিয়াছেন । টৈশাঁথের ভারতবর্ষে 
শ্ীধুক্ত বসগ্তকুনার চট্রোপাদ্যায় মহাশয় পঠৈতন্ঠদেবের তিরোধান শীর্ষক 
প্রবন্ধে দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একথ| ধিশেবভাবে বুঝ হিয়া 
দিয়াঞ্ছেন। প্রপিগ্ড অংশের লেখকের স্পষ্ট মত এই যে, মা প্রভূ জগন্নাথের 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি সেইখানেই অস্তহিত হন। গুঞাবাড়ীতে 
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একজন পাও দেখেন যে মগাপ্রতু জগয্লাথদেবের সঙ্গে মিশিয়! গেলেন। 
তখন জগন্নথদেব রথযাত্রীর পর গুঞ্জাবাড়ীতে বর্ধমান । ঈশান নাগরের 
অধ্বৈত প্রকাশ গ্রস্থে এই প্রবাদটার বর্ণনা এইরূপ আছে-- 
একদিন গোর! জগঙ্গাথে নিরখিযা | 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল হা নাথ বলিয়া ॥ 
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
ভক্তগণ মনে বহু আনন্দ জন্মিল ॥ 
কিছুকাল পরে ্বয়ং কপাট খুলিয়া । 
গৌরাঙ্গ প্রকাশ সভে অনুমান কৈলা ॥ 
এখানে শ্রীমন্দির জগন্লাথদেবের মন্দিগ। গুঞ্জাবাড়ী নহে । সিংহদ্ধ।র 
বলিতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারকে বুঝায়, আঁর কোন দ্বারকে 
বুঝায় না। পুরীবাসী সকলেই একথা জানেন । গুঞ্জাবাড়ীতে মহাপ্রভুর 
অন্তদ্দান, এট! দীনেশ বাবুর আবিষ্কার । দীনেশ বাবু পুরীতে অন্ততঃ 
একবারও গিমশ্ছেন এবং গুঞ্লাবাডীতে “শত-শতদল-নিন্দিত মহাপ্রসুব 
চরণচিহৃ* দেখিয়া মোহিত হইয়! নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন ঠিক এই 
স্থানে পাণ্ডারা তাহার সমাধি দিয়াছিলেন। মহী প্রভুর সমাধি পাণ্ডার৷ 
দিতে গেলেন কেন? দীনেশ বাবু তাগর বান্ধব কাহাকেও খুজিয়। পাই- 
লেন না? দীনেশ বাবু কি জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক- 
নির্শিত- গৃহে মহা প্রভুর শত-শতদদল বিনিন্দিত প্দঠ্হি দেখেন নাই 2 থে 
প্রস্তরের উপর মহাপ্রতু অষ্টাদশ বৎসর দীড়াই£ জগন্নাথ দর্শন করিয়া” 
ছিলেন, সেই প্রস্তরে তাহার পদচিহ আছে । সেই প্রস্তরথণ্ড মন্দির হইতে 
তুলিয়! বাহিরে ছোঁট একটা দালানের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়াছে । প্রতিদিন 
ভক্তিমতী মহিলাগণ মহা প্রভূর শ্রীচরণচিহ্ন পুষ্পচন্দনে শোভিত করেন। 
এই চরণচিহ্ন এত প্রকাশ স্থানে যে, দীনেশ বাবু অবশ্তই তাহা দেখিয়াছেন। 
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অনেকে সেই চরণচিহ্ন দেখিয়া! মন্দিরে প্রবেশ করেন । দীনেশ বাবু কেন 
অনুমান কারলেন না যে, মহা প্রভুকে এস্থানে সমাধি দেওয়। হহ্য়াছে। 
মহাপ্রভুর পদধুলিতে পুরীর কোন্‌ স্থান পূৃত তয় নাই? বসম্তকুমার চট্টো- 
পাঁধ্াঁয় মহাশয় অনুমান করিতেছেন যে, গম্ভীরায় মহাপ্রভুর সমাধি-- 
সেধানে মহাপ্রভুর কমণ্ডলু ও কীথ! আছে এবং মশীগ্রতুর মুত্তি আছে। 
সেখানেই মহাপ্রভুর সমাধি, চট্রেপাধ্যাঘ মভাশছের এ অনুমান তো 
দোষের নয়। কিন্তু তিনি দানেশ বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা কাপতে গিছা 
এহ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন! তাহার সমালোঢন। খুক্তপূর্ণ। কিন্তু 
(তনি ভক্তি-রত্বাক্ত গ্রস্থ পড়েন নাই বলিঘ়্াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক | 
দীনেশ বাবু চৈতগ্চচন্দ্রোদয় নাটিকের এক শ্লোক উদ্ধাত করিয়| বুঝ|ইগ্া- 

ছেন্‌ যে, গুগ্ডিচাগৃহে ষে মহাপ্রভুর সংগোপন হইয়াছিল তাহার আভাদ এ 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

সোহয়ং নীলগিরাশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ গুওিচা। 

তে তে দি্থিদিগাঁগতাঃ স্থকতিনস্তাত্ত! দিরদক্ষার্তয়ঃ | 

আরামাশ্চ ত এব নন্দনবন শ্রীণ!ং তিরস্কারিণঃ। 

সব্বাণামেব মহাপ্রভৃং (বিন! শূম্তানি মন্তাম্ে ॥ 

দীনেশ বাখু “দিদৃক্ষার্তয়ঃ” বাদ দিয় গিহাছেন। মহীরাজ প্রতাপরুদ্র 
সুত্রধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_€ে নটরাজ, দেখ সেই সর্বৈ্ধর্যয 
পরিপূর্ণ নীল্গিরীশ্বর জগম্নাথদেব সম্মুখে বিরাজমান, সেই গুডি5] যাঁন্। বা 
রখযাত্র। উপস্থিত । দিগরদিগন্ত হইতে সমাগত পুণ্াত্ম ভক়্গণ জগন্নাথ 
দেবের দর্শনাভিলাষে দণ্ডায়মান। আর নন্দনবনের শোভা অপেক্ষা ও 
শোভাশালী সেই উপবন সমূহ বিরাজমান রহিষ্কাছে। তথাপ মহাপ্রভু 
বিনা আমার সমুদয় শুন্ত বোধ হইতেছে । এখানে গুঝ51 ঘাত্রার কথ! 
চি 
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নি 


পাশ 

আছে, সুতরাং দীনেশ বাবুর দৃঢ় ধারণা হইল, মহাপ্রতকে ঠিক গুণ! 
বাড়ীতে সমাধি দেওয়া হইয়াছে । কবিকর্ণপুব আর কেহ না বুঝিতে পারে 
এইরূপভাঁবে দীনেশ বাবুকে ঈঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই গ্নোকে 
প্রভাপরদ্র বুঝাইখাছেন যে, আনান্দর স্ব জিনিষ আছে,কিত্ত মহাপ্রভু বিন! 
আঁমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণভ | গুপ্তিচা যাত্রকে আনন্দকর বিষয়ের 
সঙ্গে এক পর্ধ্যাযের উল্লেখ করিমীছেন । গুুচায় মহাপ্রভুর সমাঁধ 
থঁকিলে গুপ্ডিচা শৌকোদদীপক, আন্নাকঃ নতে। শুতরং দীনেশ বাবুর 
তর্ক ভীহীর বিরুদ্ধ-মত স্থাপন করে। এখন দেখা যাক, জয়ানন্দের চৈভস্ত- 
মঙ্গলে কি আছে এবং £ই রন্থখানি কি জাতায় পুন্তক । এ গ্রশ্থের বিজয়, 
খণ্ডে আছে যে, যম একা দন বর্গ নিকাট মন্ত্রণ। করিছে গেলেন । তিনি 
নিবেদন করিলেন যে, যমালগ শূন্ত হল) চৈ না ঠাকুর সব পাপী উদ্ধার 
করিলেন) আর পাপী নাই । 


ধমাঁলয় শুন্ত হইজ আর পাপী নাই । 
মনের কণায় ব্রহ্ম ভীসেন পি ঠাঞ্ি। 
ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপা ন। 
সকল দেবতা মেঙ্গি করিফা ধলণী ॥ 
্রীলাচলে নিশাএ উচতন্ টো! গাঁমে। 
বৈকুঠ যাইতে নিবেদিল ক্রম ক্রমে ॥ 
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুরু অঙ্গীকার করি । 
রথ পাঠাই* যাব বৈকুণ্ পুরা ॥ 
নিত্যানন্দ গেল! বথষাত্রীর নিকট। 
অদ্বৈত চঞ্জেরে সব কহিল নিষ্ষপট ॥ 
এখানে বলিয়া রাখি যে, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ কেহই ভিরোঁধানের সময 
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গুরীতে ছিলেন না। অদ্বৈত গোসাঞ্জি মহ্থাপ্রভুকে তরজা করিয়া বিদায় 


দিয়াছিলেন | 


তাঁরপর-- 


আটাইস বসব আমি নীলাচলে বহি | 
স্থানান্তরে স্কাব আমি নিষ্কপটে কহি | 


“আফা বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে 1 
ইটায় বাজিছ বাম পাএ আচন্ষিতে ॥ 
অদ্বৈত চঙ্িলা গৌড দেশে । 

নিভৃতে তাঠারে কথ! কাঙল বিংশ্ষে ॥ 
নরেল্দের জলে সর্বব পাপ্িষদ-সঙ্গে । 

টৈতন্ত করিল জলক্লীভ। নানা রঙ্গে ॥ 

১রণে বেদ্দন। বড় ষষ্ঠী দিবসে । 

মেই লক্ষ্যে টো।টায় শুন অবশেষ ॥ 
পণ্ডি5 গোসাঞ্জিকে কিল সর্বকথা | 
কালি দশ দৃও রাত্রে চলিব সব্বথা ॥ 

নাঁনা বে দবাখাল্য আইল কোণ। হইভে। 
কথে বিদ্ভাধর নুতা করে রাজপথে ॥ 

রথ আন, গ আন, ডাকেন দেবগণ। 
গরুডধ্বজ থে প্রভু কার আরোভণ ॥ 
মায়ার শরাঁর তথ| রহিল যে গড়ি। 

চৈত” বৈকুণ্ঠ গেলা জথুদ্বীপ ছাড়ি ॥ 
অনেক সেবক সর্প দংশাইঞ1 মৈল। 
উন্কাপাত বজ্রপাত ভূমিকম্প হৈল ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচাধ্য গোসাঞ্ি শুনি । 
বিসুপরিয়া মূচ্ছ? গেল শচী ঠাকুরাণী ॥ 
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এই গ্রস্থখানি বৈষ্ণব সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সাহিত্য পরিষদ 
৩; বৎসর পুর্বে এই পুস্তক প্রচার করেন। জয়ানন্দে্স নাম কোন 
বৈষ্ব গ্রন্থে নাই) জয়ানন্দের নামে কোন সঙ্গীতও কেছ কোন 
দিন শুনে নাই । কিন্তু জয়ানন্দের পিত! স্ুবুদ্ধি মিশরের নাম সুপরিচিত । 
এই গ্রন্থে এমন কয়েকটা কথার উল্লেখ আছে, যাহা আঁধুনিকের। 
জানতে হচ্ছুক। য্থা হরিদাস ঠাকুঝের পিতামাতার নাম, মহাপ্রভুর 
অন্তদ্ধান ইত্যাদি। পুস্তক পাঠে বোঝা যায় যে, জয়ানন্দ ঠাকুরের 
বৈষ্ণব খুব আছে। কিন্তুবাহ। প্রধান বৈষ্ণবেরা বর্ণনা করেন নাই, 
তাহা তিনি কেন করিলেন, জানি না। এই পুষ্তর্টকর লেখক যাঁনই 
হউন, তাহার ভাবের বর্ণনা ব্যতীত বিষয়ের বর্ণনার উপর নিভর করা 
চলে না। একটা সব্ববাদিসম্মত সুপ্রাসদ্ধ ঘটনা যে, মহাপ্রভু ফাল্তনী 
পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় অবতীর্ণ হহয়াছলেন। তিনি ২৪ বৎসর 
বয়সে সন্তান করেন । কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে লিখিত আছে 
যে, তিন রাত এক প্রহরের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ২০ 
বখসর বয়সে সন্যাস ক্কাছিলেন। এইকপ গ্রন্থে যাঁদ মহা প্রভুর 
অন্তদ্ধানের কাল ও তিথি নিদ্দেশ থাকে, তাহা কতদূর খিশ্বাসস্ষোগ্য 
সহজেই বোঝ যাঁয়। জয়ান্নদ চেতন্তমঙ্গলে হরিদাস ঠাকুরের পিতা- 
মাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পিতামাতার নাম অন্ত 
'্সাধানক গ্রন্থে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। শ্রীরুষ্দাঞ কবিরাজ গোস্বামী শচৈতন্ত- 
চাঁরতামৃত গ্রন্থে ঝাঁলগ্াছেন যে, অদ্বৈত গোসাঞ্ঞি মহাপগ্রভুকে তরজা 
করিয়। বিদ্বায় দিয়াছেন । ভতক্তিরপ্লাকর্ড সেই কথায় সার দেন। 
কিন্তু জয়ান্নদ বলেন যে, অগ্ুদ্জানের পুর্বে অতৈত গোসাঞ্চি লীলাচলে 
ছিলেন এবং মহাগ্রভু তাহাকে ও নিত্যানন্দকে বলিলেন “আমি ঠিক 
বলতেছি যে আমি ইহলোক ত্যাগ করিব ।” তার পরই রথেক্স সময় 
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নৃত্য করিতে করিতে মনা প্রভুর পাঁয়ে একটী ইষ্টকের আঘাত লাঁগে। 
তাহার পর নরেন্দ্র-সরোবরে পারিষদ সঙ্গে জলক্রীডা করেন ষঠীর 
দিন পায়ের বেদন1 বাড়িয়া উঠিল। এদিকে অদ্বৈত গোসাঞ্চির বাড়ী 
হইতে বুঝি কোন টেলিগ্রাফ () আসিয়াছিল যে, তিনি অতি সত্বর চলিয়া 
না আপিলে তীহাঁর চাঁকরী ($) থাকে না, ডাঁই তিনি মহাগ্রভৃকে এই 
অবস্থায় রাঙ্িযা নব্ধীপ খ্বীত্রা করিলেন। মহীপ্রভূ বলিলেন “এই 
আমার সঙ্গে শেষ দেখা”_ 

অত চলিল। প্রাতঃকালে গৌড দেশে | 

নিভতে তাহারে কথ কহিল বিশেষে ॥ 

মচাপ্রভৃ গোপী-াথের টোঁটাশ্রমে শয়ন করিলেন এবং পণ্ডিত 

গোসাঞ্টিকে বলিলেন, “আগামী দশদও্ড রাত্রে আমি মায়ার শরীর 
ত্যাগ করিব! এইরূপে আধাঢী শুরা! সপ্তমী তির্থিভে মহাপ্রভু লীল। 
সম্থরণ করিলেন। 

নিত্যানন্দ আগ্কত আচাধ্য গোঁসাঞ্জি শুনি । 

বিষুনপ্রিা যৃচ্ছণ গেল! শচী ঠাকুরাণী । 

অদ্বৈত গোসাঞ্চি বুদ্ধ লৌক। সপ্তমীর দিন তিনি বেশী দূর 

যাইতে পারেন নাই । হয়%ঃ সাক্ষীগোপাল পর্ধ্স্ত গিয়াছিলেন। তিনি 
মুচ্ছিত হইলেন পথে না'নবদ্ধীপে ? নিত্যানন্দও মহা প্রভুকে মৃত্যুশষ্যায় 
রাখিয়া অদ্বৈতের অনুগমন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর অন্তদ্ধীনের ছুই 
একদিন পূর্বে অন্ততঃ নবছীপ র€না হইয়াছিলেন। আরও একটা কথা 
ধে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে কেহ লীল| সম্বরণের কথা পথে বলে নাই। 
পাছে হয়তঃ একজন লোঁক গিয়াছিলেন। যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
নবছীপে পৌছিলেন, দেই তাহাদিগকে এই সংবাদ দিলেন এবং তাহারা 
মৃচ্ছিভ হইলেন। এই লকল অসংলগ্র কথার মধ্যে একটী সত্য কথা 
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আছে যে, মহীপ্রভু গোগীনাথের টোটায় অন্তর্ধানের সময় ছিলেন। 
এবং টোটার অধিকারী প্রিয় গদাধর পণ্ডিতকে লীলা-সন্ঘরণের কথ! 
বলিয়াছিলেন। ভ'ভ্বত্বাকরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে জম্দানন্দের একমৃত | 

গোপীনাথের বাড়ীকে সকল বৈষ্ণবগ্রম্থই টে!ট। বলিয়া বারংবার 
উল্লেখ করিয়াছেন। টোট। আরও ছিল। কিন্তু পণ্ডিত গদাধর গোসাঞ্জি 
যেখানে ছিলেন ভাহা গেপীনাগের টোটা। কেহু কোনদিন গুগডচাকে 
টোট। খলেন নাহ। দীনেশ বাবুই এ কথ! মৌলিক আবিষ্কার করিবার 
জন্য সকল গ্রস্থকে অগ্রাহ্য করিয়া! গুণ্ডিচা বাঁড'কে টোটা বলিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুখার চট্টোপাধ্যায় মভাঁশষ বলিলেন যে, কাশীমিশ্রের বাড়ীই 
টোটা। কিন্তু কাশীমিশ্রের বাডীও টোটা নয়। তিনি জঙ্গাননের 
চৈতন্তমঙ্গল হইতে উল্লেখ কব্রিয়াছেন-- 

সিন্ধুটে চতন্ত বিশ্রী স্থান টোটা। 
তাভারে পাঠীও ভোগ অন্ন ব্যঞ্জন পিঠ ॥ 

সিনুতটেই গোপীনাথের টোটা অবস্থিত। কাশীণমিশের বাড়ী সিন্ধু 
ভটে নয়। ভুক্তিরত্বাকর অসংখ্যবার গোপীনাঁথের ঝাঁড়ীকে টোটা বলিঘা 
নি্দেশ করিয়াছেন । 

জয়ানন্দের টৈতন্ঠমঙ্গলের মতে মহাপ্রভুর অস্তর্দধান গোঁপীনাথের 
মন্দিরে আর লোচন্দাম ঠাকুরের চৈতন্তমঙ্গলের শেষভাগে গ্রক্ষিগ্ 
অংশের লেখকের মতে এবং আঅদ্বৈতগ্রকীশ গ্রন্থ মতে মহাপ্রভুর 
অন্তর্ধীন জগন্রীথ-মন্দিরে | গুঞ্জাবাঁড়ীতে অন্তদ্ধীন একথা! কেতই বলেন 
নাই। ছুই পক্ষ বিরুদ্ধ ষত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত দীনেশ বাবু 
তাহার স্বাধীন মত স্থপন করার জন্ত গুঞ্জাবাড়ীকে টোটা বলিয়াছেন 
এবং জয়ানন্দের ও ঠৈতগ্তমজলের প্রক্গিগড অংশের মনগড়া আর্থ করিয়া 
বলিয়াছেন, মহাপ্রভু গুঞ্জাবাঁড়ীতে অন্তপ্ধীন কগ্িয়াছেন। 
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শ্রীমন্‌ জীব গোস্বামীপাদ বৈষ্ণবগ্রস্থ সমূহের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার 
জন্ত গুনেক প্রয়াস পাঁইখাছিলেন। তালপাতার লেখা দেখিলেই 
শোকে শাস্ত্র মনে না করে, এবং যে সে অসদ্রপায়ে নিজের মত 
প্রকীশ করিডে না পারে এজন্ত [তান এমন কঠোর শাসন প্রবর্তন 
করেন যে, কেহ নুতন গ্রন্থ লিখিলে তাহা বুন্বাবনের গোস্বামিগণ 
কর্তৃক অনুমোদিত করাইতে হইত। এই শাসন যে কতদূর দুরদর্শিতার 
পরিচায়ক, তাহা বলা যায় না। কিন্ত সেট অনেক দিনের শাসন 
দুরীত হইলে অনেক গ্রন্থ পরবস্তীকালে রচিত হয় এবং সেই সকল 
গ্রন্থে গ্রস্থকারের ম” বাণীত অন্ত লোকের ম্ডও স্থান পাইফাছে বলিয়। 
অনুমীন ক] যাঁয়। দীংনশ বাবু গোস্বামীগণের শামনের বিরুদ্ধে 
ঈগিত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনক শিক্ষিত সমাজ যদ দানেশ বাবুর 
মতের বিচার করেন, তবে শিশ্ন দেখিতে পাইবেন যে» তিনি 
ইতিহাস বর্ণিত ঘটনা, প্র।মা'ণক গ্রন্থ, যুক্তি, তর্ক, গায় সঙ্ল অগ্রাহথ 
করিয়া তাহার অসাধারণ অপ্রতিপত্তির জোরে এমন এক আজগুবি 
মতের অবতারণা করিঙাছেন যে, অন্ত কেহ করিলে হাস্তাম্পদ হইতেন। 
অলমাতি বিস্তরেণ। 


জীবের স্বরূপতত্ব ও ভজনসার গোর। । 
(২) 

কুষ্-ভঞ্ লাভ করিঠে হইলে কোটী কোটা জন্মের সাধন স্কৃতির 

দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত করিতে হয়, এবং মহৎ কৃপায় তাহাতে ভ'ন্তলতা বীজ 

বপন করিয়া পব্বা সংসঙ্গে শ্রবন-কার্তনকূপ জল সিঞ্চন করিতে হয়। 

বঙ্ণবাপর্াধ, সেবাপরাধ, ও নাঁমাপরাঁধ হইতে সর্ধদ্দ! সাবধান থাকিতে 
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হয়। প্তৃণাদপিন্থনীচ” ক্ে(ক পালন করিয়া সর্ববদ! ভঞ্জি ধশ্ম যাঁজন 
করিতে হয়। নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি পরিত্াগ পূর্বক, ব্রজবধুর আনুগত্যে 
মানসে সিদ্ধ প্েছ ভাবনা করিয়া, পরম নীগর কৃষ্ণের প্রেমসেব লীভ 
ঝরিতে হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা "5 প্রেম সেবাদি অ্ি গুঢ়তর; 
তাহা দান্ত াৎসল্যাদি ভাবের গোঁচর নহে। একমাত্র সথিগণ্রেই এই 
শীলায় অধিকার এবং সখিগণ হইতেই এই লীলা গ্রকাশিত হয়, 
সখিগণ হইতেই এই লীক1 পুষ্টি হয় এবং সখিগণই এই লীলারস বিস্তার 
করিয়া আঁঙ্বাদন করেন। সখি অগ্নুগতি বিনে এ লীলারস আশ্ব দনে 
অন্যের অধিকার নাই । দুধু রাগ মার্গে সখির অশ্রয় নিয়া. তদাম্ুগত্যে 
বস্ত্র, বয়”, নাঁম জপাঁদি ভাবভূষণ ভূষিত হইয়া, অন্তশ্চিন্তিভ সিদ্ধ দেতে. 
্বীয় যুথেশ্বরীর অধীনে প্রেমসেব। করিতে হয় । যথা চৈতন্য চরিতামুতে-_ 

গগাঁপী অন্নুগতি বিনা এরশ্বগি জ্ঞানে । 

ভজিলে নাঁভি পায় ব্রজেন্ত্র নন্দনে ॥ 

তাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন । 

ভথাপি না পাঞঃল ব্রজে বরজেন্্র নন্দন ॥ 

যোগমায়া৷ আচ্ছাদিত পরকীয়া রদে নিয়ত রসের নব নব তরঙ্গ উঠিয়া 

থাঁকে ; কিন্তু শুধু ব্রজ বধুগণ নব নব র"সাল্লাসে, ব্রজমণ্ডলেই এ প্রেম খেল! 
খেলিয়া থাঁকেন। ব্রজের বাহিরে এবং ব্রজবধুগণ ভিন এই লীলা! কোথাও 
বিকাশ হইভে পারে নাঁ। অনধিকার চর্চা করিলেই ব্যাভিচার দোষ 
আসিবে । যথ! শ্রীচৈতন্ত চরিতামুভে £-- 

পরকীয়। ভাবে আত রসের উল্লাস। 

ব্রজ বিনা নাহি ভার দ্ন্ত্র বিকাশ ॥ 

ব্রজ বধুগণের এই ভাব নিরবখি। 

শ্রশ্রীবাধাকষ্ণের দাস্ত সেব। লাভের জন্ত অজ, ভব, নারদ, গুকদেব, 
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০22০:58 
লক্মীআদি সব্ব! পাল'য়িশ । বহু শপন্তাদি করিয়া মুনি খধিগণও দাশ্ত- 
সেবা পাঁইতেছেন না। অতএব মধুরাদি প্রেম সেবা আম্ম স্ুখকাঁমি কলি- 
জীবের পক্ষে আকাশ কুন্ুম। কোটা জন্মের স্তকুৃতিতে কৃষ্ণতক্রি লাভ 
হইলেও তাহা রঙ্গ করাই ্ুুকঠিন। আর নিকুঞ্জে সেবা ত বছ দুরের 
কথা । অসৎ সঙ্গ, অনাচারাদি সব্ধবপ্রকাঁরে বঙ্জন পুর্ব”, সর্বেবশ্বর, সর্বব- 
শক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকষে, দাস্তসেবাঁভিলাষ সব্ধ্দা প্রার্থনা করিয়া 
থাকেন, সাধু মহাঁজনগণ। যদি ভক্ত হৃদয়ে তুক্তি মুক্তিআ'দ অপশাখা 
জাত ভয় কিন্বা বৈষ্ণব সপরাধাদি সঞ্চদ হয়, ভাতা হইলে ভক্তিলত নষ্ট) 
হইভে থাকে । যথা শ্রীচৈতগ্ঠ চরিত।মুতে ৫-- 








ব্রন্মাওড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান্‌ জীব । 
গুরু রূপা প্রসাদে পান ভক্তিলত! বীজ ॥ 
মালী ইঞ্া করে সেই বাঁজ আরোপন। 
শ্রবন কীর্ভন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিরা বাড়ে লতা ব্রহ্মা ভেপ্যায়। 
বিরজা ব্রুহ্মলোক ভেদি পরবোম পাঁঠ ॥। 
*বেযায় তদূপর গোলোক বুন্দাবন। 
কষ্চচরণ কল্প বুক্ষে করে আরোহণ || 
তাঁভ। বিস্তাকত ভঞা ফলে প্রেম ফল। 
ইচ্1 মাণী নিতা সেচে শ্রধনাদি জল ॥ 
যাদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাভী মাতা । 
উপারে বা ছিণ্ডে, তাঁর শুকি বায় পাতা ।। 
তাতে মালী যত করি করে আবরণ । 
খপরাধি হাতী যৈছে ন! হয় উদ্গম ॥ 


বর ত্ [ ২৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 








কিন্তু ঘর্দি লন্তার অঙ্গে উঠে উপশাখা | 

ভুক্তি মুক্তি বাঁ! ধ৩ অলংখ্যভাঁর লেখ! | 

নিষিদ্ধাচাঁর কুটি নাটী জীব হিংসন। 

লাভ পুজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

সেক জল পঞা উপশাখা বাড়ি যায়| 

স্তব্ধ 5এতা মৃূলশ খা বাড়িতে না পায় । 
কলিহত জীবের শ্রীকৃজ্ঞভল্তি প্রেম লাভ কর! স্ুছ্ুলভি এক কোঁনভাগ্য 
বলে লাভ করিতে পারিলে৪ তাহা বক্ষ! করিয়া পোষধনাদি করা অতি 
স্কিন) ইহাতে দ্বাপরের নিতা সিদ্ধ! গোপীগণেরই একমাত্র ছিল 
অধিকার । তঙিন্ন অনান্য গোপীকাকুমের অম্যক অধিকার ছিল ন1। 
রাস রজনীতে এ ফের বংশীধ্বনী শুনিতে পাইয়াছিল শুধু মধুর রসাঙ্িতা 
গোপীবুন্দ | সব্ধ বাধ। বিপান্ত পাঁচে ঠেলিসা সকলেই কুষ্ণ।স্তিকে 
ছুটিচাছিল। কিন্তু সাঁধকসির্কাদ বজরমণাগণ স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ ভইয়। 
ধ্যানে নিত্য রাসলীলায় কৃষ্ণ” পাঁইরংছিলেন। দ্বাপরে ভূ-বুন্দাঁবনে 
প্রকট কুপ্লীলার সঙ্গিনীগণও সববস্থ দিয়া পরিপুর্ণ ভাঁবে তাহাকে 
পাইল না) তাই আজিলেন ভীহারী নদীয়ায়। এখানে গোরা ষেচে ষেচে 
যাকে তাকে প্রেম বিলায়। না চাঠিতে গ্রেম্ধন দের আমার গৌর 
নিতাই । দ্বাপরে স্বীয় প্রেয়পাগণ কঠোর ভঙ্গনাদ্িদার! যাহ। পায় নাই, 
আর কলিভে মাক খেছে হেন প্রেমধন বিশ আমার প্রেম দাতা নিতাই 
টাদ্দ। অবতারের চরমোতকর্ষয হইলেন গৌরাঙ্গ । কনির জীব তাহার 
অভি প্রিয়, কারণ সর্ব ভাবে তাহারা ছুব্বল ও অনুপযুক্ত পিতা মার 
অধিক সহ ও কৃপা থাকে সর্বশেষের দুর্বল সন্তানগণের প্রতি। পিতার 
লুকান ধন পায় তাঙারাই । তাই শ্রাগৌবন্থন্দর গোলৌকে অতি 
গেপনে রেখেছিলেন যে নাম্‌ প্রেমধ্ন; তাহ। অকাতরে বিলাইলেন কলির 
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সর্বজীবে । পশ্তপক্ষী স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গার্দ করিয়া) ঘোর 
বিষয়াসক্ত কলিজীব কাঁম ক্রোধাঁদি ফড়রিপুর নিভাদাস এবং রোগ 
শোকাদি ব্রিতাপ জ্বালায় অশান্তি পারাবারে নিখতমগ্র | তাহাদের উচ্চ 
সাধনা করিবার অধিকাঁরইব। কোথায়? অনির্দিষ্ট অন্পাযু ও নানা ব্যাধি 
সঙ্কুল দেহ নিয়া কিরূপে পাইতে পারে সেব্রহ্মাদি ছুলত গোগীপ্রেম । 
দেভ গেহাঁির চিন্তা ক্ষণকাঁলের জন্ত যাহার! বিস্বৃত ভইতে পারে না 
কচি ভাবে সিদ্ধ মঞ্জরী দেহেচিস্ত| করিবে ব্রজের অপ্রাকৃত প্রেম সেবা ? 
তাই গোলোকের প্রেমের ঠাকুর ভক্তিত্রজ নবদ্বীপে উদয় হইলেন আপন 
পরিকর গণ সহ । শচী গর্ভ পিন্ধুমাঝে বিশ্বস্তর গৌরচন্দ্রের আবিভাবে 
অনন্ত ভুবন প্রেম জ্যোত্মার স্বিগ্চ ও স্ুশীতন হইয়। আলোকিত হহল। 
তিনি ব্রজগোপার বাঞ্চিত ছলতি প্রেমধন খ্আপাঁমব সকলকে বিলাইলেন 
অকাতরে ঘরে ঘরে গিয়া । যথ। আটৈতন্ত চিতা 





প্রথম লীলায় তার বিশ্বস্তর নাম। 
ভক্তি রসে ভরিলঃ ধর্িল ভূত পবন ॥ 
প্রভৃকনে আমি বিশ্বস্তর নাম ধার । 
নাম নার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভারি ॥ 
কলিধুগের বন্ম এক মাত্র হবিন।ম সন্কীন্তন। এবং তাহার জনক জীগৌর। 
তান সবত্র হরিশীম মহাযজ্ঞ প্রচার করিলেন এবং প্রিয় পাত্রগণ ছার! 
করাইলেন। সব্ব-জীব ধন্ত হইল | হরিনাম সঙ্থীর্ভন) গোলকের নিজ 
ভাঁগারের লুকায়িত প্রেম সম্পত্তি। ঠাকুর নরোত্তম দাদের শ্রমুখের 
বাণী ৪ 
গোলোকের প্রেমধন) হরিনাম সন্থীর্ভন 
রতি না জন্মিল কেন তায়। 
জমন্মহাপ্রভুর চৌষষি অঙ্গ বৈঝ্ব ধর্ম ও সদাচরাদি শ্রীল সনাতন 
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গোশ্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শিক্ষা দিলেন প্রথম । তৎপর চৌধট্রী অঙ্গ 
হইতে ছাঁকিয়া নবধ! ভক্তিরই শ্রেষ্টত্ব কীর্তন করিলেন । জবার এই নবধা 
ভক্তিকে বিশেষতাঁবে ছ(কিয়া অসাধনের ধন চিন্তামণি গৌরাগসুন্দর সনাঁতিন 
গোত্বামীকে বলিলেন ৪-- 
তার মধ শ্রেষ্ঠ হয় নাম অঙ্কীর্তন। 
নিরপরাধে নীম নিলে পাঁয় প্রেমধন ॥ ( শ্ীচৈঃ চঃ মুঃ) 

সর্বভাবে নিরপরাধী ন| হইলে, বনু জন্ম শ্রবণ কীর্তন করিয়াঁও 
(পৃমপনে বঞ্চিত থাঁকিতে হইবে) অনন্ত মচিমাগুণ সমন্থিভ প্রোমের 
ছারূপ, কৃষ্ণনাম গ্রাহণে অপরাধী জীবের প্রেম হওফ়া ছুলভি। কারণ 
রুষ্ণনামে অপরাধ বিচার করেন। কলির জীব অনস্ত অপরাধে নিরস্তর 
নঙ্ভ। আর অনস্ত জনমের সঞ্চিত অনস্ত অপরাধ ত আছেই। অপরাধ 
প্রধানতঃ পিতা, মাভা, গুরু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও ভগবানের নিকট হইয়া 
থাকে । অন্গান অবতাঁরে অসুর সংভার ও যুগধন্মাদি প্রচারের জন্ঠ নানা 
তাবে ভগবান আসিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলিতে আসিলেন, সম্পৃ 
অভিনব ভাবে । এই প্রেমাবতারে অস্ত্র ধারণ করিলেন না, কারে ও প্রাণে 
মারিলেন ন!। ভরিনামে চিত্তশু“দ্ধ হৃদয়ের আন্ুরিক বৃত্বি চ্ছেদ্ন কারয়া 
ছিলেন । কারণ দেহ ধ্বংশ করিলে আন্ুরিক ভাব নষ্ট হইবে না। পুনঃ 
পুনং যদি এই ভাব নিছা জন্মগ্রহণ করে তাহ! হইলে অনস্তজীবনেও উদ্ধারের 
কোন উপায় নাই। 

কলি জীবকে সব্বভাবে অপরাধ মুক্ত করিয়া, অবিচাবে প্রেমধন বিপাঁ- 
ইতে, গোলোক হইতে ভূলোকে আসিলেন দীনদমাল জীববৎদল গৌরবিশ্ব 
স্তর। দ্বিজ কুল্চুড়ামণি গৌরহরি জগজ্জননীরূপে চন্দ্রশেখরাচাঁধ্যের গৃহে 
প্রকাশ হইয়! ভক্তগণকে স্তন পান করাইয়া, পরিপূর্ণ বাৎসল্য রসে নিমগ্ 
করিলেন) গয়াধাম হইতে প্রভ্যাগমন করিয়া অনস্ত ভূবন ছুর্গত বৈষ্ণ ব 
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ও ভক্ত ভাবে বিভোর হইলেন । সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশে জগভপিতা, 
পরমেশ্বরক্পে সমস্ত ভক্তকে দর্শন (দিয়া মহা কৃপ। করিলেন অমায়ায়। সমগ্ত 
ভক্তই শ্বীয় আরাধ্য ইষ্টদেব রূপে দর্শন ও লীলা বিলাস, যাঁধুধ্য ও এশর্যাদি 
উপভোগ করিয়াছিলেন। আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চতুদ্দশ ভুবনের গুরু 
শুকৃক-ঠৈতন্ত নামে জগজ্জীবকে উদ্ধার করিলেন সংসাঁরকৃপ হইতে । অর্থাৎ 
অন্ত জনমে এবং হুহ জনমে জীবের যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে 
যাথার নিকট, তৎ্সমুদয়ের পর্সিপূর্ন ভাব নুত্ত হইয়া আসিলেন শ্ীগৌর- 
সুনার। তাই শিনি জীবকে দর্শন পিয়া ও কোলে নিয়া সংস্কু অপরাধ মার্জনা 
কারলেন এবং গ্রেমধন দিয় ধনী করিলেন। বছু জন্ম কৃষ্ণনাম লাল! শ্রবন 
কীর্তন করিয়া, অণরীধী জীব গে প্রেম লাভ করিতে পাঁরিল না; 


হেন প্রেম শ্রীচৈতন্ত দিল যথ| তথা । 
জগাই দাঁধাই পর্য্যন্ত অন্তের কা কথা ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মুঃ) 
জ্ীগৌরাণ লীল| সা$গভ ও রসালতা অনুভবে অনম্ত শান্ত্রদশা পরম 
রসিক তক্ত শ্রীল কৃষ্ণদ!স কাবরাজ অত্যন্ত আবেগ ভরে পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন +£-- 
হেন কৃপাময় চৈতন্য ন! ভজে যেই জন | 
সর্যোত্তম হইলেও তাঁর অন্গুরে গণন ॥ 
অতএব পুন কহে। উদ্ধবাহু হঞ1 | 
চৈত» নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর গ্রভু অত্যন্ত উদার । 
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥। ( শ্ীচৈঃ চঃ মৃঃ) 
আল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিস্তারিত ভাঁবে কৃষ্ণ তত্ব, লীলা ও 
মহিমা বর্ণনা করিয়। বলিয়খাছন £»- 
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পারার 


চৈতন্ত প্রভুর মহিম। কঠিবার তরে। 
দ্ৃষ্ণের মহিমা! কহি করিয়া বিস্তারে 7 ( উীচৈঃ চঃ মুত) 
কারণ ব্রজেন্জরনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র গৌর দেহে বিরাঁজ করিয়া থাকেন। 
গৌর দেহে সব্দ অবতারের স্থিতি এবং তিনিই পরতত্ব। য্থ! শ্রীটৈতন্ 


চগ্িতামৃতে £ 

যদদৈতং ব্রহ্মাপনিষদদি তদপাস্ত তন্ুভ। 

যআল্মান্তর্ধামী পুরুষ ইতি দোহস্তংশ বিভখঃ | 

যড়ৈশব্যাঃ পর্ণো যঃ ইহ তগবান স স্য়ময়ম্ 

ন চৈতপ্যাৎ কৃষ্ণজ্জগতি পপতন্বং পরমিহ ॥। 

অশেষ শীস্মদশী, মহাভজন বিরত, পরম বৈষ্ণবচুড়ামণি মহাজন, 

সর্বতত্বাদির মীমাংসা সার সিদ্ধান্ত বাণী গ্রচার করিলেন £-_ 

কুষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচী | 

কৃষ্ণ বলতে অপরীধির না হয় বিকার ॥ 

চৈশুন্য নিত্যাননে নাহি এ সব বিচার । 

নীদ লৈভে প্রেম হখ বহে অশ্রধার 1 ( শ্চৈঃ চঃ মু) 

দ্বাপরে শ্রকুষ্ণ ছিলেন প্রেম গ্রহীতা আর কলিতে হইলেন গৌরাঙ্গ 

প্রেমদাতী । ততঃ রুষ্ গৌরদেহ বিলাসী হ'লেও উভয় লীলা মধ্যে 
গৌর লীলাতেই ধিক বসালস্তে অবিচারে প্রেমদান কার্ধ্যাদির অধিক 
ছড়খছড়ি দেখিতে পাওয়। ঘায়। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য 
উদ্দেগ্ত হইল সঞ্খজীবকে নিরপরাধী করিয়া প্রেমধন বিলান ! ভিনি নব- 
নবঘীপে প্রেমের হাট বসাইলেন, পাত্র মিত্রাদি নিজ অন্তরঙ্গ লইয়! । বিশ্বস্তর 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন নদীয়৷ লীলায়। মহাঁমার্দক মহামুত 
মধুরাতি মধুর প্রেম ফল অবিচাঁরে স্বয়ং যথা তথা বিলাইতে লাগিলেন এবং 
পার্ধদগণকেও আদেশ করিলেন, যারে তারে অবিচারে বিলাইতে। য্থ। 
গ্রীচৈতন্য চরিতামুতে £-- 
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মাগে বানা মাগে কেহ পাত্র ব অপাত্র। 

ইহার বিচার নাহি ,জানে দিব মাত্র ॥ 

সং ০ ০ খ্ 

অতএব আমি আজ্ঞ! দিল সবাকারে। 

যাহা তাহা প্রেম ফল দেহ যারে ভারে ॥ 

রং ০ চা গং 

অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে। 

খাইয়া হউক লোক অর অমরে ॥। 

ষ্ীঁ ঁ সঁ না 

যেই ধাভা তাতা দান করে প্রেম ফল। 

ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ।! 

মহ) ম।দক প্রেষ ফল পেট ভার খাখু। 

মাতল নকল লোক হাসে নাচে গায় 

সং ১ এ ০ 
যে যে পুর্বে নিন্দা টুল বলি মাভোয়াল | 
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল ॥। 
প্রেমেররমণী দাস নরহরি প্রেমের গাগরা কক্গে লইয়া প্রেমের হাটে 

নৃত্য করিতে করিতে (প্রেম রস বিলাইতে লাগিলেন সবাকারে। সমস্ত 
গৌর তক্তই প্রেম ফলাম্বাদে মাতোয়াল হইয়! যখ। তথ সবাঁকারে প্রেম 
ফল বিলাইতে লাগিলেন । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধন বত্র মণি আদি, এক প্রেম 
ফলের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ ছার। প্রেমের যৃত্তি মোর সাক্ষাৎ 
নিত্যানন্দ রায় । নিশি দিশি জ্ঞান নাই, কেঁদে কেঁদে তাহার চক্ষু 
ফুলিয়াছে। প্রেম ফল সর্বগীবে পাইস কিন। এই চিন্তায়। নিতাই 
ভাঁবিলেন জনে জনে প্রেম ফল বিলাইয়। সাধ মিটিতেছে ন1; স্থাবর 


২৭৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১ম সংখ্য 








জঙ্গম ও অন্তান্ত জীব জন্তু বাদ পরিয়া যাঁয়। তাই তিনি গৌরপ্রেম 
বন্তায় জগত ডুবাইয়া ফেলিলেন। যাহারা শুক্ষ তৃণ সম ভাসিতে লাগিল, 
উত্তাল প্রেম তরগ্গে তীাহাদদিগকেও ডবাইলেন । যাহার! শৃণ্যে উড়িয়। 
বেড়াইতেছিল, তাহাদিগকেও প্রেমে ঝড় তুফানে প্ররেমসমুদ্রে ডুবাইয়। 
রাখিলেন্ন। নিতাইর ক্কপায় অনন্ত ব্রহ্গাগুবাসী গৌর প্রেমরস পাইয়া 
প্রেমিক ভক্ত হইল। কোটীমুখে নিতাইটাদের কপার কথা নারদ, শুক, 
ব্যাস, পঞ্চাননও বলিয়া ওর পাইতেছেন না। নিতাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
 সর্বস্ষধন। নিতাইর কৃপাধনে ধনী না| হইলে, গৌর পাওয়া মুুলভি। 
তাই ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন যে, নিতাইর সঙ্গে ধর সন্বন্ধ নাই সে বড় 
ছরাচার পশু । আর প্রাণ ভরিয়! গাইফ্জাছেন £-- 
ধনমোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্ত্র । 
প্রাণ মোর যুগল কিশোর ॥ 
নাম ও নামী অভিন্ন এবং নামী হইতেও নাম বড়। ইভা স্র্ব্শান্ত্র ও 
ও মহাজনগণেরু সিদ্ধান্ত সার মত। গৌর নিতাই অদোষদরশী অবতার 
এবং সর্ব অপরাধনাশী প্রেমদাভা। সুতরাং তাহাদের নাম আরও 
অধিক গুণ ও মহিমাব্যঞ্জক এবং অধিকভাবে প্রেম ফলদাতা। সে জন্তই 
প্রেমধাতা, পরম দয়াল নিঙাইচাদ “ভজ গৌরাঈগ, কহ গৌরাজ, লছ 
গৌরাঙ্গের নাম” এই মহাঁমন্ত্র সার বাণী, একমাত্র অবলম্বন করিয়া, 
ব্রিজগত ভরিয়। প্রেম দিলেন। প্রেমের রমণী ঠাকুর নরহরি আপনি 
আস্বাদন করিয়া জগে প্রচার করিলেন £₹_- 
এগৌর নাম, অমিয় ধাম, পিরিতি মুরতি দাতা 
ক্রমশঃ 
শ্যে(গেন্্রমোহন রায় । 


শ্রীশ্রীরাধারমণে!। জয়তি । 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপ৷ চ ভক্তির ক্তস্থ জীবনম্‌ ॥” 
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১৩৩৭ 


মহাত্ব। গান্ধীর প্রিয় ভজন 
)৯(- 
বৈষ্ণব জন তে। তেনে কহিয়ে 

জে পীড় পরাই জানে রে। 
পরদ্ঃখে উপকার করে ভোয়ে, 





মন অভিমান ন আনে রে ॥ 
সকল লোকম1 সহুনে বন্দে, 
নিন্দা ন করে কেনী রে। 
বাঁচ কাছ মন নিশ্চল রাখে রাখে, 
ধন ধন জননী তেনী রে॥ 
সমদৃষ্টিনে তৃষ্ণাত্যাগী 
পর স্ত্রী জানে মাত রে। 
জিহ্ব। থকী অসত্য ন বোলে, 
পর ধন নব ঝালে হাত রে ॥ 


২৭৬ তক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১১শ সংখা। 





মোহ-মায়া ব্যাপে নহি জেনে, 
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মন মীরে। 
রাম নাষ গু তালী লাগী, 
ক্ষ তীরথ তেন! ওন মারে ॥ 
ধন লৌভী নে কপট রহিত ছে, 
কাম ক্রোধ নিবার্যা রে। 
ভণে নরসৈষে তেন্ু দরশন, 
করত কুল একোতের তার্যায়ে ॥ 
( “আশ্রম-ভজনাবলী” হইতে উদ্ধত।) 
মহাত্। গান্ধী শৈশবকাল হইতেই বৈষ্বধন্মের অনুরাগী । তাহার 
পিভা মীতা বৈষ্ণব এবং তিনিও আপনাকে বেঞ্চ বলিয়া পরিচয় দেন। 
তিনি রামনাম জপ করেন এবং তাহার আশ্রমে প্রভাহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় 
উপাসনার সময়ে নিয়লিখিত পদটি কীর্ভন করা হয় ৫ 
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম । 
পতিত পাঁবন সীত৷ রাম ॥ 
উপরে যে গুজরাঁতী ভজনটি লিখিত হইল, উহাতে কবি, প্প্ররুত বৈষ্ণব 

কে ?* তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমর! উহার প্রতি ছত্রে 
ছত্রে মহাত্মাজীর অলৌকিক চরিত্র ও জীবনের আদশ প্রতিফলিত দেখিতে 
পাঁই। বস্তুতঃ, এই ভজনটি মহাত্মাজীর অভি প্রিয়। তিনি যখনই কোন 
গুরুতর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখনই এই গানটি তিনি নিজে আবৃত্তি 
করেন অথব। অপরকে গাহিতভে বলেন । ইহাতে অনেক সময়েই তিনি 
নৃতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন । ১৯২২ সালের মাচ্চ মাসে 
যখন মহা আজী বন্দীতাবে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন 
তাহার অনুরোধে এই গানটা তাঁহাকে গাহিয়া শোপান হয়। এই ভজন 


আধাঁঢ়, ১৩৩৭ মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ভজন ২৭৭ 





গাহিয়াই তিনি তাহার সুবিখ্যাত “লবণ অভিষান* আরম্ভ ফরেন । পরে, 
বিগত ৫ই যে রাত্রি ১টার সময় যখন তাহাকে গ্রেপ্তার কর! হয়, ভখনএ 
পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্বে তিনি পণ্ডিত খারে মহোদয়কে 
এই গানটি গাহিভে অনুরোধ করেন আর নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অবনত 
মন্তকে, নীরবে, শ্রদ্ধাসহকাঁরে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করেন। মহাত্বাজীর 
প্রি ভজন বঙ্গিয়া এই গানটির বিশষ মুঙ্া আছে; তজ্জন্য নিযে ইহার 
বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। আশা করি, “ভক্তির” পাঠক পাঠিকাদিগের মধো 
কেহ এই ভজনটিকে বাঙ্গাল! গানে পরিবর্তিত করিয়। প্রকাশ করিবেন । 


অনুবাদ 

প্রকৃত টৈষ্ণব ভাঁহাকেই বলি, যিনি পরের বেদন। বুঝিতে পারেন এবং 
প.রুর দুঃখে উপকার করিয়া মনোমধ্যে অভিমান পোষণ করেন না । যিনি 
সকলকে মর্যাদা দান করেন, কাহার নিন্দা করেন না এবং বাকা, মন ও 
ইন্দ্রিয় সমূহ ধাহার বশীভূত, তাহার জননীই ধন্ত ধন্ত। যিনি সর্ধৃতে 
সমবৃষ্টিসম্পন্ন ও তৃষ্টাত্যাগী, পরস্ত্ী ধাতার নিকট মাতৃতুল্া, কিছুমাত্র অসন্য 
বলিভেও যাহার রসনা সম্কুচিত হইয়। যাঁয় এবং পরধনে যাহার স্পৃহা নাই, 
যিনি মায় মোহ বিবঞ্জিত ও দৃঢ় বৈরাগ্যবান্‌ এবং যিনি সর্বদা রামনাম 
জপে নিমগ্র থাকেন, তীভার শরীরে সর্ধভীর্থ বিরাঁজমান। যিনি লোভ 
কপটতা, কাম ও ক্রোধ জয় করিয়াছেন, নরসৈয় | বলে সেইব্যক্তির দর্শন 
লোকের একাত্তর পুরুষ অবধি উদ্ধার হইয়া যায় । 

শ্বীষতীন্দ্রনাথ রায়। 


রূপানুরগ 


[ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকণোহন বিষ্তাভূষণ লিখিত ] 
( লীলাঁচলে ব্রজমাধুরী হইতে ) 


লীলাচলে রথ যাত্রা ॥ চারিদিক হইতে ভক্ত মগুলী সমবেত হইয়াছেন, 
ধঙ্গদেশের ভঙ্গগণ রথযাজ্ঞার বনুপূর্বেই শ্রীক্ষেক্ররে উপস্থিত । রথযাত্রা! দর্শন 
তাহাদের উপলক্ষ মাত্র, ভ্রীগৌরাঞ্গ সন্দ্শনের জঙ্তই সার। বৎসর তাহাদের 
প্রীণে উৎকণ্ঠা, ইহারা কেবলই বৎসর ভরিয়! দিনগণন। করেন,কবে রথযাক্জ। 
হইবে; আর সেই সময়ে সকলে মিলিয়া নীলা চলে যাইয়৷ তাহার! তাহাদের 
প্রাণের প্রাণ_আত্মায় আত্মা শ্ুগৌরাঙগ দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে। 
তাই তাহার! অন্তান্ত দেশীয় যাত্রীদের অনেক পুর্ধে পুকুষোত্তম ক্ষেত্রে 
আগমন করিয়া দিন রজনী তাহাদের হৃদয়ের ধন গৌরাঙ্গ সন্দরকে দর্শন 
করিয়। প্রাণের পিপাস। মিটাইতেছেন। 

কিন্তু তাহাদের দুঃখ এই যে, পুর্বে যেমন প্রভু তাহাদের সঙ্গে মনের 
উৎসাহে শ্রীজগন্জাথ দশ্ন করিতেন-_সর্বাই মহাসন্কীগুন করিতেন-_ সর্বদা 
হাঁসমূৃখে কথা বলিতেন--এখন আর সে ভাবটা নাই। শ্রীমুখে যেন 
কেমন এক গভীর বিরহ-ব্যাকুলঙা- সর্বদা সজল নয়ন, মুখখানি পাওুর। 
তিনি গোকজন সঙ্গ অপেক্ষা লিজ্জন স্থানু প্রিয়! বহিরঙ্গ লোকের সহিত 
খন নেহাৎ কথা না বলিলে নয় তখনই ৫ুই একটি কথা বনেন-_-পরক্ষণেই 
মস্তক অবনত করিয়৷ ভূমির দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করেন। 

এই অবস্থা দেখিয়! ভক্তগণের প্রাণে একটুকুও সুখ নাই। গম্ভীর! 
মঠের সুবুহৎ প্রাঙ্গনে তক্তগণের যথেষ্ট সমাবেশ । নামকীর্ভনের তরঙ্গও 
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যথেষ্ট, প্রু কিছুক্ষণ সে কীঞ্জনে যৌগদিয়াই রোদন করিতে করিতে 
গম্ভীরা মন্দিরে চলিয়া যান। প্রভু জানেন যে, ইহাতে ভক্তগণের ক্লেশ 
হয়, তাহাদের উৎসাহ দমিয়া যায় কিন্তু উপায় নাই। উ্রাকষ্জের মোহন 
রূপের ভাবছবি তাহার হৃদয়ে উঠে, তাহার প্রাণ সেই রূপদর্শনে ব্যাকুল 
হয়, এই ভাঁবে তিনি বিবশ হইয়া পড়েন। প্রি ভক্তগণের প্রতি নকল 
সময়ে সমান দৃষ্টি রাখার সামর্থ আর থাকে না। 

ভাবাবেশের পরে ষখন কিঞ্চিৎ গ্রকৃতিস্থ হয়েন, তখনই অতি কাতর 
কে তীছাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন_--*তোমর। সকলে কত 
ক্লেশ সহিয়। এখানে আসিয়াছ, আর আমিও সারাবখসর রথযাক্রার আশায় 
আশায় থাকি । তোমর! আসিবে তেশমাদিগকে লইয়া শ্াশ্রীজগন্নাথ দর্শন 
করিব-_-নামকীর্তভন করিব--তোমার্দের সঙ্গ করিব। সেই তোমরা! 
আসিয়া, কিন্তু এই দেখ আমার কি হইয়াছে--আমাঁর প্রাণ সব্ববাই 
ব্যাকুল__আমার মন আর আমাতে নাই-_ভাল করিয়া ছুইটি কথা বলিতে 
পারিলাম না । অভি প্রিয়জনের সঙ্গও ভাল লাগে ন!, সকল ছাঁডিয়! 
বিরলে বসিয়া কেবলই কীদিতে ইচ্ছা! হয়-_চেষ্টা করিয়াও নয়নজল সংবরণ 
করিতে পারিনা । মনেকরি মনের ভাব চাপাদিয়া তোমাদের সহিত 
হাসিমুখে ছুইটি কথা কই, কহিয়া তোমাদিগকে সন্ত্ট করি, কিন্তু কি 
করিব- হাসিতে গিয়া কাদিয়া ফেলি। 

কিনব এক অপরূপ রূপ ঝলক আঁমার নয়ন সমক্ষে ক্ষণে আসিতেছে, 
আবার তখনই চলিয়া যাইতেছে, তীহাতে আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি । 
একথা বলিবার নয়-_লুকাইবারও নয়; এই ব্ূপটা আমার চিত্ত টানিয়! 
লইতেছে। উহা কি মধুর-_কি স্ুন্দর_-উহার কি আশ্চর্য্য শক্তি & 
তক্তগণের সঙ্গে অনন্ত মনে শ্রীকষ্ণনাম কীর্তন করিব__এই আশায় সংসার 
ছাড়িয়া আসিলাম_-তোমরা আমার প্রাণের প্রিয় কৃষ্ণভক্ত--তোমাদের 
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সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্তনে আমার কতন্বুখ, আর সেই তোমরা আসিয়াছ-_- 
জার আমার অবস্থ! দেখ, কৃষ্ণলাম করিব কি--ও নাম শুনিলেই আমি 
অধীর হষ্টয়! পড়ি-মনে হয় বিরলে বসিয়া কেবল উহার সেই ভূবন 
ভোলানে। বক্গিম নয়নের কি জানি কেমন এক ইঙ্জিতের মত সেই কটাক্ষের 
ধ্যানকরি। আসল কথ| বলিতেকি--ঠিক যেন সেই নয়নের কটাঙ্ষে 
আমায় ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়-আর আমি তাহার জন্ত পাগল 
হইয়। রোদন করি। সে এমন করে কেন? এ দেখ--এ সে--” 

ঝলিতে বলিতে প্রভু উত্তান নয়নে আকাশেরদিকে চাহিয়া! বাহ্জ্ঞান 
হার] হইলেন--বজাহতের স্তায় শ্রীঅঙ্গ নিম্পন্দ ও নিশ্চল হইল । 

বনু ধামানন্দ, শিবানন্দ ও মুকুন্দ তাড়া ভাঁড়ি প্রভুকে ধরিয়া বক্ষে 
লইলেন, তাহার মণ্তক মুকুন্দের স্ন্ধে ছুলিয়া পড়িল, নয়ন যুগল সেই 
উত্তান ভাবেই রহিয়াছে--বাঁম নয়ন ঈষৎ বক্র, নয়নের তারা স্থির অথচ 
কিঞ্চিৎ উর্দেউতিত- মুখমণ্ডল ভীষণ পাওুর-_শ্বীস-রুদ্ধ । 

অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ বক্ষে করাঁঘাত করিয়। কান্দিতে লাগিলেন। 
কাশীশ্বর ভক্তগণকে অন্কুনয় করিয়া! সাস্তনাঁ করিতে লাগিলেন । আর 
বলিলেন_-আপনার1 এরূপ দেখিয়া সহিভে পারিবেন না--অল্লক্ষণের জন্ত 
বহিরািনায় যাইয়! খুব উচ্চৈঃস্বরে নাম কার্ভন আরম্ভ করুন|” ফাঁশী 
স্বরের কথায় ভক্তগণের মধো প্রায় দকলেই বাহিরে আঙ্গিনায় যাইয়া 
ব্যাকুল ভাবে উচ্চৈঃস্বরে নীম কীর্তন আবরস্তভ করিলেন--একরূপ বাহজ্ঞান 
হারা হইয়া সকলে কীর্ঘন করিতে লাগিলেন। 

শিবানন্দ সেন প্রভুর মুখের দ্বিকে আর চাহিতে পাঁরিলেন না। মুখ 
স্বীকাইয়া কাদিয়। কীদিয়া মাথায় বাত।স দিতে লাগিজেন। স্বরূপ বলিলেন, 
পক্ষাশীশ্বর তুমি ভাল করিয়। প্রভৃকে ধরিষ্বা বসো, যুকুন্দকে বকা শ কান্ড 
মুকুনের প্রয়োজন আছে 
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কাশীশ্বর অতি যত্রে প্রভুকে নিজের বুকে ধরিয়। লইলেন। স্বরূপ ও 
স্থকুন্ন মধুর কে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন__ 
কৃষ্ণ কষ্ক কঃ কষ কষ কৃষ্ণ 
কফ কষ কৃষঃ কষ 
স্বরূপ শ্রাগৌরনুন্দরের নালিকার জ্মগ্রে তুলা ধরিয়। ধেখিলেন, 
নাসিকায় মুছু ভাবে শ্বাস বছিতেছে, নয়নের তারা নামিয়াছে--উত্তান 
ভাবও অনেকটা কম হইয়াছে । আবার উভয়ে সমন্বরে চেতনা রজস্ কৃদ্ষচনাম 
জপ করিতে লাগিলেন__ 
কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কঙ্ু কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কু 
কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নে জলবিন্দু ও ললাটে ঘর্ম বিন্দু দেখিলেন । দেখিতে 
দেখিতে অশ্রাবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু নয়ন ুগল হইতে গড়াইয়! পড়িতে লাগিল, 
মুকুন্দদত্ত স্বপ্নূপকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন--প্রভুর ওষ্ঠ হীষৎ কম্পিভ 
হইতেছে। 
একজন ভক্ত ভাঁড়াঙ্াড়ি বাহির অঙ্গনে গিয়া ভক্তগণকে নংবাদ দিলেন 
“আর চিস্ত। নাই, প্রভুর চেতনা লক্ষণ দেখ! যাইতেছে, আপনারা খুব কীর্ন 
করুন।৮ ভক্তগণ নামকীর্ভন ছাড়িয়া এক নৃতন পর গাছিতে লাগিলেন-- 
যো মুখ জিতল কমল তি নিরমল 
সে। অব হেরি সে মৈলান 
যে বর অধর বিদ্বতল নিন্দল 
তষ্ছু রাগ হেরি আন ভান ॥ 
গৌরাঙ দেখিতে ফাটে প্রাণ। 
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী 
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥ 
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কাঞ্চন বরণ মলিন ছেন হেরইতে 
মধুহিয়া বিদরিয়। যায়। 
কহ সই'যুকতি  যাহে পুন গৌরকো 
বিরহকো' তাপ পলায় ॥ 
ভক্তগণ নয়নজলে বুক ভাঁসাইগা এই গান গহিতে লাঁগিলেন। গান্টা 
শেষ হইতে না ভইতেই বনু রামানন্দ ভাঁবে বিভোর হইয়া কীর্তন 
সম্প্রপ্নায়ের মধ্যে দাড়াইয়। গান ধরিলেনঃ-- 
আরে মোর গৌর কিশোর । 


সহচর কন্ধে পন্ধ , ভূজযুগ আরো পিয়া 
নবমী দশায় ভেল ভোর ॥ 

পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে 
সাহসে পরশে নাহি কেহ। 

সোনার গৌরহুরি কাহে হাঁয় মরি মরি 
তন্তক দোসর ভেল দেহ ॥ 

থির নয়ন করি মধুরার নাম ধরি 
রোঅয়ে হ! নাথ বলিয়া। 

বস্থুরামানন্দ ভণে গৌরাঙগ এমন কেনে 


না বুঝিন্ু কিসের লাগিয়৷ ॥ 
শভ শত শ্রোতা কীর্ভন শুনিয়া অধীর হইয়! পড়িলেন। পুলক, কম্প, 
স্তম্ভ, অন্ত গ্রভৃতভি সাঁত্বিক বিকাঁরে গায়ক ও ন্র্শকবুন্দ সকলেই ব্যাকুল 
শ্রী মন্দিরে স্বয়ং ভাবময় বিগ্রহ যে ভাবে বিভাবিত-_বাহির অঙ্গনে তাহারই 
প্রিয় ভক্তগণের মেই ভাঁবময় কীর্তনে ভাবরস একবারে মুন্তিমান হুইয়। 


উঠিল। 
ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর চেতন সঞ্চার হইল। ভিনি মৃহ্দ্বরে হবরূপের 
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ক ধরিয়া বলিলেন, প্স্বরূপ! কি দেখিলাম, আঁ_মরি মরি_-কি মধুর ! 
কি মধুর! 
মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভে। 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃছুন্মিতমেভদহো 
মধুরং মধুরং মধুর মধুরম্‌॥” 
খ্বর়াপ ।--কৃ্জের মাধুর্যা হয় অমুভের সিন্ধু । 
মোর মন সন্িপতি সব পিতে করে মতি 
ছর্দৈব টস্ভ না দেয় একবিন্টু ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গ লাবন্ত পুর মধুর হইতে সুমধুর 
তাতে যেই মুখ সথধাকর। 
মধুর হেতে সুমধুর তাহ। হইতে সুমধুর । 
তার-যেই স্মিত জ্যাৎন। ভর ॥ 
কি হুন্দর ! কি সুন্দর ! কি মন মাতানো মধুর রূপ ! 
মাঃঃ স্বয়ং মু মধুর-ছ্যতি মণ্ডলং নু 
মাধুধ্যমেবনু মনোনিয়ন!মতং নু। 
বেণীমুজে নু মম জীবিত ব্লভোনু 
কুষ্ঞোহয়মভূ্রয়তে মম লোচনায় ॥ 
স্বয়াপ !-_-জরপাঁদ বিন্বমগল ঠিক ক'লয়াছেন, “একসপ দেখিঠ1 প্রথম ভাঁবি- 
লীম এই বুঝি স্বয়ং কন্দর্প। ফিনি রূপের ছটায় ভ্রিভুবন শাসন করেন 
ইনি বুঝি সেই মহামাঁরক কাঁমদেব। কিন্তুপরক্ষণেই বুঝিলাম, ইনি 
মারক কন্দর্প নহেন, ইহাতে পুর্ণমাধুর্য্য বিরাজমান-যেন এক মধুরছাতি- 
মণ্ডল। মীরক মদনে এ মীধুর্য কোথায়? ভার পরে মনে হইল ইহাকে 
মাধুরয্যছ্যতি বলিগ্াই বা বলি কেন--ইনি হ্বয়্ংই মাধুর্য । তাই বা বলি 
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কেন ইনি মন ও নয়নের অনৃত | পরে বাঝলাম-_ইনি শ্রাধার ষেই 
মনচোরা বেণীমোচক জীবিভ বল্লভ নবকিশোর মোহনমুরলিধর ব্রজজন নয়ন 
রঞ্জন মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ । 

স্বরূপ, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের এমন বিজুরি চমকে আমি যে কোন্‌ অমৃত 
সাগরে ভাসিয়। গিয়াছিলাম তাহ! বলিয়া বুঝ্ঝাইতে পারি না। 

প্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হস্্রতেই অতীব আগ্রহ সহকারে স্বরূপ গান 
ধরিলেন 


[বকচ সরোজ- | ভঙ্গি মুখ-মণ্ডল 
দিঠি-ভঙ্গিমনট-খঞ্জন যোর। 
কিয়ে মূ মাধুরী হাঁস উগারই 


পিই-পিই আনন্দে আখি পড়ল বিভোর ॥ 
ম্তাপ্রভু স্বরূপের মুখে হাত দিয়! গানে বাধা দিয়! বলিলেন -শ্বরূপ, একটু 
থাম, আমি দেখিয়। লই, 
শ্বকচ সরোজ তঙ্গি মুখমণ্ডল” 
আর তাহার উপরে- 
“দিঠি্ভঙ্গিম-নট-খঞ্জন যোর” 
নয়ন যুগল খ্গ্জনের স্তায় নৃত্াশীল । এই বক্কিম নয়নের কটাক্ষ-নৃত্যে ই 
তো আমার প্রাণ লইয়া! টানাটানি, যদি আষি তাহার নয়ন সঙ্কেত না 
বুবিতাম, যদি এমন ভাবে তিনি আমাক্স পানে না চাহিতেন, ভবে মনে হয় 
আযখর এমন দশ! হহত না! 
আর লেই মুখ খানির সছ মধুর হাসি সেত অমুতের খনি | 
“পিই পিই আননে। আখি পড়ল বিভোর” 
রর ক ্ 


ইাঘেছে ত্বরূপ,_ঠিক--অতি ঠিক কথা। আমি ভাবিয়াছিলাম 
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তোমায় বলিয়া! বুঝাইতে পারিব না। তাতুমি বুঝেছ__ঠিক বুঝেছ। 
তবে গাও - আবার গাও-_তার পর? 

প্বরূপ ।-_বুঝিনাই-_কিছু বুঝিনাক, তবে গান গাইতে পারি--সেও 
তোমারি কৃপা । ক্রমশঃ 


সপ পি আত 


মথুরাপুরি গেছেন শ্যাম । 


আজি আমার হৃদ কুগ্ডে 

পশে না আসি বাশির তান। 
কুঞ্জ-গুল্স উচ্ছচ্্বাসী পাখি 

গাভে না আজি মিলম গান ॥ 
কুজে ফোটে না নৃতন ফুল 

তক্ লতা আজ নিরস সব। 
ধেন্ু কুল আজ না যায় চরিতে 

ভূলে গেছে তারা ছানা রব ॥ 
নিত্য নবীন নিত্য নৃতন 

খেলে ন! লহরী ভবের মাল! । 
মান অভিমান ফুরাইয়া গেছে 

প্রাণময় শুধু রয়েছে জ্বাল ॥ 
বিরহ জ্বাল। বিরহ জাল! 

জীবনে আর কোন্‌ কাঁম্‌। 
হৃদয় গোঁকুল আধার করিয়া 

যথুরাপুরি গেছেন শাম | 

দীনহীন--ও 


চা পান না বিষ পান ? 


(শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর পিখিত ) 
(তত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে) 

৩৩কোঁটা ভারতবাসীর মধ্যে যদি ১৬।* কোটী তারতবাপী অর্থাৎ 
বর্ধেক লোক প্রত্যহ ৯ পয়সার চা পান করে বলিয়া! ধরা যায় তবে প্রতি- 
দিন ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৯০ কোটী টাকা আমর! চা পানে নষ্ট 
করি। এদিকে ভারতবাপীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মান্র। চা বিষ, 
প্রাতঃকালে খালিপেটে সেবন করিয়া জীপ প্রভৃতি রোগে ভূগি। চ1 
পানের ফলে ভাত প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রবা বেশী খাওয়া যায় না। ১ পয়সা 
চায়ের লোভে আয্স, হাঁসের ব্যবস্থা করি। (সঞ্জীবনী ২৬শে অগ্রহায়ণ 
১৩৩৬1) আমাদের বেশ মনে পড়ে দেশে অন্ততঃ এই কলিকাতায় চা 
কি প্রকারে ছুচের আকারে ঢটুকিয়া এখন ফালের আকারে বাহির 
হইতেছে। এক ময়ে দেখা গেল চায়ের কাটুতি বড়ই কমিয়া গিয়াছে, 
ইংরাজী বণিক মহলে এবং সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন পড়িল, (কিসে 
চায়ের কাঁটতি বাড়ানো যাঁয়। সেই সময় [:০2-০95 আরম্ভ হইল কি 
না মনে পড়ে না, অস্ততঃ %০৪-০৫9৪ হইতে কাট তি বুদ্ধির ব্যবস্থ। 
করিবার চেষ্টা করাই স্থির হইল । তখন এক মন্ত বিলাতী কোম্পানী এই 
আন্দোলনের নেত্‌ শ্বরূপ ভার লইলেন। প্রথম প্রথম এক মহা রব উঠিল 
যে, যে কেহ চায়ের দোকান খুলিবে সাহেবেরা সেই দোকানের ভাড়া 
দিবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম যৌগাইয়! দিবে । এত প্রলোভন এই হূর্ভাগ্য দরিদ্র 
দেশের কয়জন অতিক্রম করিতে পারে? সহরের চারিদিকে হু হু করিয়। 
চায়ের দোকান খুলিল যখন এই সমস্ত দৌকাঁনের পসার বেশ জমিয়! 
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গেল তখন শুনি ১ পয়সায় ছুই প্যাকেট চা বিক্রয় হইতেছে । এই 72০৫ 
[১2005চ চায়ের কি কাটতি ! যে চায়ের জন্ত ধনীর! লালায়িত, সেই চা 
যখন সকলেই এত সম্তায় পাইতে লাগিল, তখন কি আর রক্ষা আছে? 

চায়ের দোকানে চা তো দিন রাত চড়াঁনোই থাকে, মধ্যবিত্ত লোকের! 
দেোকাঁনে বসিলেন, পঁচি জনের সঙ্গে খোল গল্প অশ্তীল তামাস| জুড়িয়। 
দিলেন, ইতিমধেো দোকানদার সেই সিদ্ধ চায়ের জঙ্গ ঢালিয়া তাহাতে 
টিনের অসার ছুধ ও চিনি মিশাইয়! 61 প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। চা" 
পাঁয়ী ভাবিয়। দেখিলেন না যে, তিনি চা খাইতেছেন, না তীব্র বিষ গলাধঃ 
করণ করিতেছেন । ইহার উপর আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক চা- 
বিক্রেতা একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ সেই চা কুণ্ডে ফেলিয়া 
“হিন্দু” চ! প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করে না। ইহার ফলে চা! 
সেবী ব্রিবিধ স্বর্গ স্থখ লাভ করেন। 

(১) ঘরের কড়ি স্বেচ্ছায় উড়াইয়া দেওয়া । (২) বিষপান কর! এবং 
(৩) মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়!। 

চা পানের একটু মজা আছে। চা পানের ফলে অজীর্ণ রোগ চোরের 
মত দেহে প্রবেশ করে এবং ছুর্ধলতা আনয়ন করে; ছূর্বলতা আদিলেই 
চাঁগ়ের স্তাঁম ১৫10 50005120 ব। নরম উত্তেজক কিছু দরকার হয়, এই 
রূপে রোগেরও পরিমাণ বুদ্ধি পায়। 

চা পাঁন ন! ছাঁড়িলে দাড়াইবে এই যে, যে দিক দিয়! হউক চায়ের দাম 
হিসাবে অথবা রৌগের গুঁধধ হিসাবে বিলাতকে পয়স! দেওয়া দেশে দারিদ্র্য 
আনা এবং জীবন্মুত হইয়া দিন যাপন করা। 

আজকাল কারকয়জন জানেন, বোধ হয় কেহই জানেন না যে, চা 
বাগানের কুলিদের প্রতি চাঁকর ইংরাজগণ কি ভীষণ অত্যাচার করিত । 
আজ কাল যেমন নারী ধর্ষণের ব্যাপার সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায়, 


২৮৮ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১১ সংখ্যা 





সেকালেও চাকর ইংরাজদের সবুট পদ্াঘাতে কুলিদিগের গ্লীহাফাঁটা, কথার 
কথায় বিচারে বেকসুর খালাস পাওয়া এবং কুলি রমণীর উপর পাশবিক 
অত্যাচার কাহিনী নংবাদপন্ খুলিলেই দেখা যাইত। ইহার বিরুদ্ধে 
দাড়াই্গেন, ব্রাহ্ম সমাজের স্বাধীনতার মধ্যে পরিবর্ধিত নির্ভাকহৃদয় ও 
শক্তিমান দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি স্বয়ং কুলি হইয়] চা বাগানে 
কাজ করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সজীবনী আজ নাী- 
নিগ্রহের বিরুদ্ধে ফাঁড়াইয়াছে, গাঙ্গুলি মহাশয়ের এ সকল “কুলি-কাঁহিনী" 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ এঁ সজীবনীর অঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিল । সঞ্জীবনীর 
আন্দোলনের ফলে চা খাওয়। খুব কমিয়! গিয়াছিল। তখন সে দিকে 
গতর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িল। শখন আড়কাঠির বে-আইনী কুলী চালানের 
বিরুদ্ধে আইন হইল) পৃর্ব্বের অপেক্ষা বিচীর বিভ্রাট অনেক কমিয়। গেল, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি ও কুলি রম্ণীদের প্রতি অভ্যাচারও অনেক কমিয় 
গেল । অনেক পুষ্প সুগন্ধ বিস্তারে সুখদান করিয়া লোঁকদৃির অন্তরালে 
ঝরিয়া যায়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ্যে দ্বারিক গাঙ্গুলি নামে 
স্থুপরিচিত। ইহার আগ্রহে ও চেষ্টায় কুলিদের প্রতি অত্যাঁচার প্রশমিত 
হইল, কিন্তু কয়জন লোক তাক অবগত আছে? আমার মনে হয় 
তাঁহার স্থতি চিহ্ন সঁপন কর! উচিত। প্রত্যেক কুলির নিকট ১ 
পয্ুসা করিয়া লইগে সহগ্ষেই এই স্ৃতি চিহ্ন স্থাপন কর! যাইতে পারে। 
চা-পানের কুফল ডাঃ সুন্রীমোহন দ।স গত অগ্রহায়ণের “বজ- 
লক্ষণে» সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন । আমর তাহার সার মন্ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়। দিলাম চহ1 আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে । 
41-পানের সর্বনেশে অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ বাড়িয়া! যায়, দশ বারোবার 
চ। না হইলে চলে লাঁ। অ্ত্তঃস্বত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা 
ভয়ানক জনিষ্টকর । ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি খন দেখলেন বিলাঁতে চায়ের 
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জন্য স্বাধীন চীনের উপর নির্ভর করিতে হয়, তারা অধীন ভারতে চা উৎপন্ন 
করবাঁ4 মতলব আটুলেন। ১৮৩৪ লালে লর্ড বেটিঙ্ক ভারতে চাঁঞ্ের চাষ 
করবার জন্ত চীন থেকে চ। এবং চীনাশ্রমজীবি আনালেন । ভিনি সভীদা$ 
নিবারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু চায়ের অপব্যবহারের দরুণ কত পরিবারের 
যে ক মন্দর্ঘাহ ভবিষ্যতে হ'তে পারে তা তিনি অনুভব করেন নাই । 

১৮৫২ সালে আনসামোৎপন্ন চা চীনের চায়ের সমকক্ষ হ'য়েছিল। প্রথমে 
দেশীয় লোকের! চা খেতেন না, এখন চ! একট নেশায় পরিণত হ'য়েছে । 
১৮৬৪ সালে এদেশ থেকে ৮০ লক্গ পাউগু চ। রপ্তানি হয় । এখন প্রতি 
বদর ৩৫ কোটী ৬* লক্ষ পাউণ্ড চ1 রপ্তানি হয়। দেশে চা! ধরাব'র জগ্গ 
এ মুল কোম্পানী কেরাণীদের টিফিনের ছুটির সময় পঁচি পিকে খরচ করে 
চা খাওয়াত ; ভারপর খরচ করত দশ আনা, তারপর চার আন্না । তারপক 
যখন দেখলে নেশ। ধরেছে, আর তখন কিছুই খরচ করতে হল ন1। এখন 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হ+য়ে সকলে চা খায়, মুটে মঞ্জুর সকলেরই এখন চা না খেলে 
চলে না ।% 

আপাতন্তঃ বাধ হয় এত বড় ব্যবসায়ে ভারত লাভবান হয়; কিন্তু 
লাভ কত এদেশে থাকে, আর বিদেশে কত যায়, ভাঁর খতিয়ান দেখিলে 
দেখা যায় যে, যদি বা ভারতের কিছু লাভ থাকে সেলাভ অ'ত সামান্ত। 
“সরকারী রিপোর্টে দেখা ষায়। ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে 
৪৮ কোটী টাঁকা মূলধন খাট্ছে। এর মধ্যে ৩৭কোঁটি টাঁকা বিলাঁতী, 
অবশিষ্ট মৃণ্ধনের মালিক অধিকাংশ বিলাতের লোক, এদেশের মালিক 
অতি অল্প। লাভ প্রা শত করা একশত কি ছুই শত। আমাকে একজন 
চা বাগানের মালিক বলেছিলেন --এবৎসর ছর্বৎসর, লাভ শত করা! 
পঞ্চাশ মাত্র। যদ্দি শত করা পঁচিশও ধরা যায়, '৩৭ কোটী বিলাতী 
সুলধনের দরুণ প্রতি বদর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৯। কোটা টাকা ষায়। 
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তা'ছাড়া বিলাতী ম্যানেজারদ্গকে প্রায় ৫ কোটী টাকা দ্দিতে হয়। 
অর্থাৎ এই ব্যবসায়ের দরুণ ভারতবর্ষ বিলাতী বণিকদিগকে প্রতিবৎসর 
১৪।* কোটী টাক! দিয়া থাকে । সরকারী বিবরণী বলে, ৩৪ টাক। 
বাগানে ৩১৫জন বিদেশী ম্যানেশার। 

“প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রমজীবি মাথার ঘাম পারে ফেলে হিদ্রেশী বণিকদের 
অর্থকেষ পূর্ণ করেছে । তার প্রতিদানে পায় মাথা পিছু ৭॥৯* টাকা 
দৈনিক চারি আনাতে কি একট! মানুষের জীবন ধারণ চলে? অভ্যাচার 
অনীচারের কথা৷ ছেড়ে দাও, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্থানে স্থানে 
সরকারী বেসরকারী রেলওয়ে ষ্টেশনে শ্টী-সেস এসোসিএসমের অন্থুরোধ 
পত্র ঝুলছে । এক পেয়ীল! চা খাও. কোন কষ্ট থাকৃবে না। মাতাল 
*বে »1 অথচ মগ্যাঁনন্দ পাঁবে, শরীর সুস্থ, সবল ও কাধ্যক্ষম হবে, ইত্যাদি, 
সহসা! আমাদের স্বাস্ত্যোন্রতির জন্ধ বিদেশী বণিকদের এত উদ্বেগ কেন? 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 

চায়ের দরুণ বছরে ১৪1০ কোঁটীতে। তাদের উদরে যায় গাছাড়া এই. 
ভারতেই ৪ কোটী টাকার চা! বিক্রয় হয়। তাছাড়া! এই চায়ের মোহিনী 
শক্তি বুদ্ধি করতে ভালে বিদেশী দেশী জীবন-নাঁশী ছটা পদ্দঘআঁবশ্তক। 
বিলাতী টিনবন্ধ ছুগ্ধ এবং যাভার চিনি । যার যত নেশ। তার তত বেশী 
কড়া চ1 এবং ছুপ্ধ ও চিনি চাই 

টিনভরা দুধের দরুণ ১৯২২-২৩ সালে তারতবর্ষ থেকে বিলাতে 
৪০লক্ষ টাকা গিয়েছিল; ১৯২৬-২৭ সালে সেই অঙ্ক উঠেছিল ৭৫ 
লক্ষের কোটায়। এক পাউও ৮1 প্রস্তুত করতে হ'লে ৩/০ কি ৪ সের চিনি 
চাই। বিদেশী চিনি নইলে অনেকের ম্বখে চায়ে তার লাগে না। ৪* 
লক্ষ পাউওড বিদেশী চিনির দরুণ বিদেশে প্রত্তি বংসর এদেশের ৪ কোটা 
টাক! বোরয়ে যায়। দেশী চি'ন মলা বলিয়া আমরা ত্বণা করি। তাছাড়! 
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এই দেশী চিনি প্রক্ষষ্ট প্রণালীতেও প্রস্তুত হয় না। জাহাজে বিদেশী 
চিনির যষেপব বস্তা [বিক্রী &য়, সেই বস্তায় চিনির ষে সব ময়ল৷ লেগে থাঁকে 
তাহাই জাল দিয়ে চিনি বর ক'রে যে অপরূপ পাথ প্রস্তুত হয় তাহার্‌ই 
নাম দেশী চিনি । এই * গেঙস ছুধ চিনির কথা। চাঁষের জন্য বিলাতী পাত্র 
চাই) প্রতি বসর ভারতে ১ কোটা টাকাঁর 'বিলাতী পেয়ালা আসে । 
এর একতৃতা্স 1ক এক চতুর্থ অংশও যাদ চায়ের জন্ত ব্যবহার হয় তা হ'লেও 
অন্ততঃ ২৫।৩০ লক্ষ টাকা এহ বাবদে বিলাতে যায়। তবেই দেখা যাই- 
তেছে যে, দর্বধুদ্ধ চাখের দ*ণ দেশ থেকে ১৯ কোটা ৩০লক্ষ উ।কা লুষ্টিত 
হচ্চে। 

“চ1-স্বাস্ত্েরও কিরূপ হাঁনিকর তাহাও বলি। চা চল্তি হবার পুর্বে 
ইংরাজ জাতি বেশী সবল ও সুস্থ ছিল । বোয়ার যুদ্ধের সময় দশলক্ষ 
ইংরাঞ সৈম্ভহবার অযোগ্য বিবেচিত হায়েছিল। অবশ্ত তার কারণ 
শুধু চা নয়। চা থেতে খেতে যখন নেশা জমে তখন থুব কড়া 
51 নইলে চলে না। এই শ্রকার কড়া চায়ে যে বিষ থাকে তা থেকে 
জন্মায় পাকাশয়ের প্রদাহ, অন্থপ অজীর্ভা, অক্ষুধা ১৪1১৫ পেয়াল! 
চ| খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দেঘ়।: ৫কহ কেহ এত গরম চা খায় ষে, 
জিভ পুড়ে যার, এই অত্যঞ্চ চুবের দরুণ পেটের ভিতর ঘ! হয়। 
আজকাল অনেকের মধ্যে এই রোগা প্রবল হারেছে। তাঁর দরুণ 
পেট কেটে চিকিৎ্স। করতে হয়। 

“আর. এক বিপদ সংক্রামক রোগ । পাত্রগুলি তো আর গরম 
জলে সিদ্ধ করে বিষ মুক্ত করবার অবকাশ বা অভিপ্রায্ থাকে না। গরমি 
বা ষক্ারোগী চুমুক দিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, তার পরই আর একজন এসে 
(সই পাত্রে চ। পান করে রোগটী সঞ্চয় করণ ।» 

এই সে দিন সংবাদ পত্রে দেঝিলাম যে, কোন স্থপ্রপিদ্ধ বিলাতী কে - 

খ্‌ 
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"্পানীর কম বেশ প্রায় ৫ষ্টী সিন্ধুক চ আইটকর হইল হার কারণ 
কি? কারণ--্র সিদ্কুক গুুলরচা:য় -া-্সে-নি-ক বিষ পাওয়া গ্রিয়াছিল। 
ইহ! কি প্রকার তয়া*হ কথা, তাহা! কি কেহ ভাবিয়' 'দখিয়াছেন? 
আমাদের প্রশ্ন এই যে, খুব অল্প পরিমানে এ বষ চায়ের সঙ্গে মিশাইলে 
কি উহার দ্বাদ ২1 গন্ধ ভাল হয়, অথবা চায়ে সৎগ্গে পোকা ধরন” অথবা 
নেশ! ভাল জমে? এহগুপি সন্ধুকে প্াা:নক পাওয় আমাদের সন্দেহ, 
হয় যে, হহা। দৈবাতের কথ। নয় 'কন্ত ইচ্ছাপুর্ক মিশ্রিত । তর হ€তে 
পারে যে, এই কট। সিন্ধুকে উহা! কিছু বেশী পরিমানে মিশানো হইয়াছিল 
এই বেশীটুকু হজ তে| দৈবাতের কাজ হইতে প'রে। আমাদের অন্ুরে ধ 
এই যে, কর্পোরেশন এই আসে নিক মিশ্রিত হইবারমূল তত্বানুসন্ধান রুন, 
করিলে জানা ম্বাইবে ও চায়ের কারখানার অনেক ব্লহন্ত প্রকাশ হুইয়। 
পড়িবে । কয়েক বৎসর পুর্বে আমর! গুনিয়াছিলাম যে, আর একটা 
মস্ত বড় কোম্পানী তাহাদের চায় আফিমের জল ছিটাইয় দিভেন তাহা 
হইলে একবার যাহার! তাহাদের চা খাইবেন তাহারা সহজে আর তাহা- 
দের চ1 ছাড়িয়। অন্ত চ1 ধরিভে চাহিবেন না! আমার এজ বন্ধুর কাছ 
শুনয়াছি ষে, তিনি যখন পাঠ্যবস্থায় মক হোষ্টেলে থাকিভেন তখন একজন 
সেই হোটেলের সম্মথে এক চায়ের পগ্রোকান খুলিল। দোকানে লোঁকে 
(লাকারণ্য--এমন চ1 নাকি অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তথন বন্ধু ইনি 
চ1৷ খাইতেন নাঁ_-কৌতুহল বশতঃ সন্ধান লইতে উদ্ভত হইলেন__এত 
প্রশংসার কারণ কি? শেষে কোন প্রকারে চা যেখানে প্রস্তুত হয় সেই 
কোটিতে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, চায়ের জন ফোটাইবার সময়ে উহ্থাতে 
«“পোম্তর টে'ড়ি” ( আফিমের ফলের বিচি ) ফেলিয়া! দেওয়ার কারণেই এ 
চায়ের প্রতি ছেলেদের এত ঝুঁকিবার কারণ; উদ্ধ জানিয়! ছেলেরা এ 
চায়ের দোকান পরিত্যাগ করিল । 
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্_ শ পাকা পি জীপ পাপ? লা পালাল পপ ক পপি? ০ পি 


আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের খাত্তয়া চায়ের 
অবশিষ্ট অংশ মূল চ। কুণ্ডে টাঁলিয়! “াহন্দু” চ। প্রস্তুত হইল। এবং তাহাই 
চা পানীয়দের পয়সার বানময়ে উপাদেয় রূপে বিতরিত হইতে 
লাগি”। শুধুচাকেন? আমি এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দীড়াইয়া 
ছিলম--সেখানে লেখা আছে--চা) ঘোলের সরবত প্রভৃতি সবই পাওয়! 
যায়। গ্রীষ্মকাল, একজন এসে ঘোলের সরবত চাহিল দোকানদার ঘে।লের 
নামধারী সাদাবিষ ঢালাঢালি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল । লোকটাকে 
দেখিয়। বোধ হইল মেথর শ্রেণীর, তাহা না হইলেও এ প্রকার কোঁনও 
নিতাস্ত নীচশ্রেণীর নিঃসনদেছ ৷ সে খাঁনিকট। খাইয়া অল্পকিছু অংশ 
গেলাসে রাখিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার সে পরিত্যক্ত অংশটুকু 
নিঃদক্কৌোচে ঘোলের কুণ্ডের মধ্যে ঢালিয়! রাখিল। ইতিমধ্যে কেরাণী শ্রেণীর 
এক দুর্ভীগ্য জীব আসিয়া যেই ধোলের সরবৎ চাহিল দোকানদার অমনি 
তাহা« সেই অমৃত ভাও ব|৷ ঘোলকুণ্ড হইতে অমুত ঢালিয়।৷ তাহাতে পচা 
গোলাঁপী আতর ও একটু ,গোল।পী «যের বিষ ঢালিয়া এক গেলা বিষ 
প্রস্তুত কারয়া দিল । কেরাণী বাঁবটাও উহা পান করিয়া ম্বর্গের সুখ 
অনুভব কঠি্য়া চলিয়া! গেলেন । এইভাবে সক্রামক রোগের বাঁজ ষে 
কিপ্রকাঁতে দ্রভবেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ভাহা কজন অভিভাবক লক্ষ্য 
করিয়া রাখিতেছেন? 

প্রবীন ডাক্তার সুন্দরী মোহন বাবু বলেন যে, চায়ের ব্দলে গম কড়া 
করিয়া ভাজিয়! গুড়ি কারয়! রাখিয়া দাও তাহাই ফুটন্ত জলে দিয়া হুধ ও 
গুড়ের সঙ্গে খাও। চিনির ভিভর সার কিছুই নাই। তদপেক্ষা গুড় 
শতগুণে পুষ্টিকর । আমরাও শুনি যে, আজকাল অল্প খরচে চিনির মিষ্টতা 
বাড়াহবার জন্ত স্যাকারীণ (925,001398,) ব্যবহার হয়। পড়িয়্াছিলাম 
যে, এই পদ্দাথ বেশী ব্যবহার করিলে কর্কট (09,021) রোগ &য়। 
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গমগুড়ার ব্যবস্থা করিলে চর্বি মিশানো! বিস্কুট ও ব্যবহার করিতে হয় 
ন1। সুন্দরী মোহনবাঁবু যে ভাবে গম গুড়ি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহছ। 
বিলাভী £1:51)208 নামক পদার্থের ব্যবহারেরই অনুরূপ । তীহার মতে 
প্রতিদিন টাটুকাদুড়ি নারিকেল দিয়া এবং কলারেরোন ( অঙ্কুরিত ) 
ছোলা, আদা ও গুড় দিয়! খাওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়) আরামের 
একটা কল্পনীই চ1 পান বুদ্ধির 'নেকটা সহায়তা করিয়াছে । আমি 
আমার কয়েকজ- বঞ্চ চা খাইব না বলার, ছুধে চিনি ও গরম জল দিয়া 
ত1হ1দিগকে ষেহ বাঁশলাম, 'য জাম্মানি হইতে আগত এক গ্রকাঁর সাদা চা 
আশিয়াছি তখনই তীহারা তাহাতে চায়ের সুগন্ধ ও স্থস্বাদ অনুভব 
করিলেন, এবং বভিলেন সগ্ঠ সগ্ঠই তাহাদের অন্ধল আজীর্ণত! :?£ভূতি ভাল 
হইয়া গেল। সমস্ত নেশার মূল হইল কল্পন;। আমরা আশাকাঁর তরুণ 
সমাজ, চা, সিগারেট প্রভৃতি? বিরুদ্ধে দৃতাঁর সঞ্তি দীড়াইয়া দেশকে রক্ষ। 
করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইবেন।* 


ভগবচ্চিন্ত 
যোগী, সাধক, ভক্ত গ্রভৃতি উপাসকগণ ভগবানকে নানা ভাবে চিন্ত] 
করিয়া থাকেন। যোগীরা ভগবানকে হৃদয়গুহাঁয় জ্যোতিশ্ময়রূপে চিন্তা 
করেন। সাঁধকেরা গোলোকা!দ অচিস্তধামষে আপন আপন ইষ্টদেবতার 
চিন্তা করিয়া াকেন। কৈলাঁন, গোলোক, বৈকু্ঠ সকলি অতীল্জ্িয় ও 
অচিত্ত্য ধাম। কল্পনার সাহায্যে সে সকল সুক্মভম ধামের তত্ব পাওয়া যায় 


ঙে 


« গভ চৈত্রমাসের ভন্ববোধিণী পত্রিকায় এইপ্রবন্থটী প্রকাশ হইয়াছিল ।- 
আমর! সমাজের চতুদ্দিকে যে সকল অবস্থা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও করিতেছি 
তাহাতে প্রবন্ধটী [বিশেষ সময় উপযোগী বলিয়। ভক্তিতে পুনমু্রন 
করিলাম । এখন ভুক্ততে।গীর চেতন্ত সম্পাদক হইলেই মঙ্গল । (ভঃ সঃ) 
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না। সাধকের! বলেন ষটচক্র ভেদ করিতে পাঁরিলে, অথব। আত্মাকে 
পঞ্চকোষাদি আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিতে পাঁরিলেই পুর্ধোক্ত অতীল্বিয় 
রাজ্যসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় । তবেই দেখা যাইতেছে ভগবচ্চিস্ত। 
যথাযথ ভাবে করিতে পারা 1নতান্ত সহজ ব্যাপার নহে । কিন্তু ভগবান 
কেবল ষোগী ঝ। জ্ঞানীর নিমিত্তই নচেন। আমাদের ভ্তায় দীনহীন, অজ্ঞান 
মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরও ভাগবানকে প্রয়োজন আছে। দেইজন্ত সাধারণস্তঃ 
শীভগবানকে কিক্পে চিন্তা করা যায়, সেই সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। 
করিব। 

আমরা সচরাচর ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশ দেখিতে পাই। আমর! 
বাহ্‌ প্রীতি প্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই ভগবান প্রত্যেক প্রান্কৃতিক 
পদাথেই বিদ্যমান । তাহার পর অন্তর্জগতে বাঁ মনোৌরাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখি সেখানেও তগবানের বিগ্মানতা । তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই 
ভগবাণ জাগতিক প্রতোক ব্যাপারেই বিদ্যমান । এস্থলে বল আবশ্যক 
ভগবানের ব্রহ্গজূপ বাঁ নিশুণ ও নিক্কিয় স্বরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয় 
নহে। আমরা ভগবানকে স্গুণ, সক্রিয়, প্রেমময় করুণাময়) মঙ্গলময় 
বিভুব্মপে দর্শন করিতে চাই ৷ খাহারা তগবানের “শিব” পক” “কালী” 
“ছুর্ণী* প্রভৃতি রূপের চিস্ত করিতে চাহেন তাভাদের সহিত আমাদের 
কোন বিরোধ নাই। কিন্তু আমরা বর্ধমান প্রবন্ধে ভগবানের বিভুত্ব ও 
সর্বব্যাপিত্বই চিন্তা করিব | ভগবানকে প্রাণ বা শক্তিরূপে চিন্তা করাই 
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । এইভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই ভগবান 
নিরাকার, কিন্তু প্রাণ বা শক্তিক্নপে সর্বত্রই বিদ্কমান। তাহার রূপ নাই, 
অথচ তিনি ব্রহ্গাণ্ডেররূপী । এ |বশ্বের তাবৎ পদার্থ ই তাহার রূপ, এবং 
এ ব্রঙ্গাণ্ুস্থ তাবৎ বস্ততেই তাহার অভিব্যক্তি )কি জড়জগৎ্থ কি 
প্রাণীজগৎ্ কি উদ্ভিজ্জজগৎ কিছুই ভগবত সন্ত বিরছিত নছে। 
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এক্ষণে ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশের প্রত্যেক প্রকাঁশটী আমর! বিশেষ 
তাঁবে চিন্ত! করিব । পূর্ব বশিয়াছি, ভগবান প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থে 
বিছ্যামান। ধারা নিত্য শিবপুৃক্জা করিয়া থাকেন তাহারা অবশ্ত জানেন 
যে, শ্রীভগবানকে ক্ষিত্যা্দি পঞ্চমহাভূতে, এবং চন্দ্র, হূর্যা ও স্বকীয় চিও- 
বুত্বর মধ্যে চিন্তা করিতে হয়। বস্তভঃ এ বাহ জগভ বৈদাস্তিকের চক্ষুতে 
"নশ্বর” বা “মায়াময়” হইলেও, ইহ ব্যবহারত ত্রাস্তিবিজভ্তিত নহে । বাহা 
জগতের অন্তিত্ব সত্য এবং প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের 
বিষ্কমান্তা সমজ্জল তবে প্রতীয়মান হয়। আর, ভগবৎসত্বা সর্বভূতে 
উপলব্ধি করিতে পারাই মানব জীবনের চরম সাধনা । 

যথন পুর্বগগন লোহিত বাগে রপ্জত করিয়। মার্তগুদেব সমুদিত হন, 
তখন আদিত্য মওডলেয় মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে। ধাহারা 
নারায়ণের ধ্যান করেন, তাহার! স্বিতু মণ্ডল মধ্যবর্তী ভগবানকে অবশ্তই 
চিন্তা করবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ধ্যানটা মাত্র মঙ্্রোচ্চারণ না 
হত্য়! সম্পূর্ণ জীবন্ত হওয়া আবশ্তক , প্রত্যক্ষ ভাবে, পুর্ণ ভাবে, কূর্য্যমগ্ল 
মধে: শ্রীতগবানকে দশন করাই নারায়ণের প্রকৃত ধ্যান। এইরপে বায়ু, 
নগ্ন, সলিল প্রভৃতি প্রঙ্টেক তূতেই ভগবানের প্রতাক্ষ বিগ্কমনতা উপলক্কি 
করিতে হইবে । আমর! [বঞ্ুপাদোপ্তবা গঙ্গ! দেবীকে নারায়ণের দ্রবময়ী রূপ 
চিন্তা করিয়া থাকি, সবং পতিতোদ্ধী'রণীর পু সলিল ম্পর্শ *রিঘা আনা- 
দ্রিগকে সুপতিন্র মনে কারয়া থাকি; কিন্তু সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে 
যেখানেই সলিলের বিস্তমান্ত! সেইখানেই ভগবানের পুর্ন গ্রকাশ। ক্ল্তি 
সলিলকে জড় বস্তু ভাঁবিয়। সলিলের অভ)স্তরে ভগবানের সত্ব। উপলব্ধি ন 
করিতে পারিলে& আমাদের সলিল দর্শন বৃথা হইল। বস্ততঃ ঠবদ্দিগ যুগে 
খর্ঘ্য খাঁষগণ, অগ্নি, বায়ু, সলিল প্রভৃতির স্তোত্রাদি লইয়] সর্ধদ। নিমঞ্জ 
থাকিতেন; তাাতে বেশ বুঝিতে পার! যায়, তাহারা পুর্বেও স্থল ভৃতগণের 
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বাহারূপ দর্শন করিতেন না, পরন্ত, অনল, আনল ও সপিলের মধে। ভগবা'নর 
প্রত্যক্ষ মুত্তি *র্শন করিয়! কৃতার্থ হংতেন। আম.দর চক্ষুকেও সেই ভ.বে 
শিক্ষিত কর উচিত যাহাতে আমরা সলিলাদ্দি ভূত পদার্থগণের বাহ্যূপ 
দর্শন ন। ককির়। তদভান্তরে শ্রাভগবানের সুস্পষ্ট সত্তা উপলন্ধি' করিতে 
পারি । এইরূপ করি ল, ভগব'ন সর্বত্র ও সর্বঞ্ালে আমাদের পক্ষে 
স্থলভ হইবেন, এবং যখনই আমর। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, অথবা ন্বচ্ছ জলাশয়, 
অথবা সুমন্দ বায়াৎলোলাদি দর্শন ব৷ অনুভব করিব তৎ তৎ বস্তৃতে শ্রাতগ- 
বানের বি্যমানত। উপলান্ধ করিয়া চরিভার্থ হইব। এইকূপে সামান্ত অগ্নি 
হইতে ভীষণ দাবা প্র, সামান্ত জলাশয় হইতে বিশাল মহাসাগরে, সামান্ত বাষু 
প্রবাহ হইন্তে "ভীম প্রভঞ্জন, সব্বত্রই সব্ব আকাঞ্জেই আমরা শ্রীভগবানের 
সত্তা উপলব্ধি করিয়া ধন্ত হইব । 

এইরূপে বুঝিব স্নধীল নভৌোমগ্ডল, অগণা তারাখচিত নৈশ আকাশ, 
রজত কিরণব্ষাঁ সুম্িগ্ধ মিহির মণ্ডল সকলই শ্রীভগবানের সত্ব ও মহিমা- 
গ্যোতক । বস্ততই বাহ প্রকৃতির যেদিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, তখনই 
সেইদিকেই ভগবানের সব্বা উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেই আমাদের চক্ষুলীভ 
সার্থক হর। বৈদিক কালে পুজ্যতম খধিগণ এই ভাবে. ভগবৎ সত্বা উ প- 
লন্ধি করিতেন। ভাঁঠার পর. উপন্ষদের যুগ । এই যুগে খধিগণ, বাহ্‌ 
জগৎ ভাগ করিয়া অন্তর্জগতেও ভগবানকে দর্শন করিতে লাগিলেন । 
তীহনারা চিত্তবৃত্তির সমস্ত কার্যে, মন, বুদ্ধি, হৃদ*, সর্বত্র ভগবানের বিদ্যু 
মানতা অনুভব করিতে লামিলেন। এইরূপে তাহার! শ্রীভগবানকে চক্ষুর 
চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, আত্মার আত্ম' হৃদযশ্বর বলিয়া উপলব্ধি কা'রয়াছ- 
লেন। আমাদিগেরও পুজ।পাদ খধিগ ণর পদাঙ্ক অনুসরণ * রিয়া অন্ত- 
জগতে ব! চিত্ত বৃত্তির মধ্যেও জ্রীভগবান:ক দর্শন করি ত হইবে। এইরূপে 
বুদ্ধি বিবেচনা, মেধা প্রতিভা প্রভৃতি মস্তিস্কের কার্যে, এবং শ্নেচ, মমতা, 
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দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের 'বৃত্তিতেও আমাদিগকে শ্রীভগবাংনর প্রতাক্ষ 
মুর্তি দর্শন করিতে হুইবে। শিঙ।র যত্ধে, শাঁতার স্বেছে, বন্ধুর প্রণয়ে, 
পত্বীর প্রেত, ফ্কারুণিকের করুণাধারায়, এবং ভক্তের ভক্তি ও আত্মনিবে- 
দনে যঙ্দি আমর! ভগবানের প্রত্যক্দ লীলা দর্শন না কবি ত পারি, ভবে 
আমাদের চক্ষুধারণ বুথ । তৃতীয়তঃ পুরাণের ষুগ। এই ঘুগে আমরা 
দেখিতে পাই ভগবান শুধু বাহ প্রকৃতি বা! অস্তর্জগতে বিছ্যমীন নঠেম প্রস্থ 
তি'ন জাগতিক সমন্ত ব্যাপারেই বর্ডম'ন। জাতি সকলের উত্থান ও পত্তন 
সাম্রাজ্য সকলের আবির্ভাব ও ঠিগোভাব, ব্য:ক্র'বিশেষের প্রাহুর্তাব ও 
অন্তরধণন সব্কত্রই ভগবলীল। সমভাবে বর্তমান। সামান্ত কাটান্তকীটের 
ংস"ব। পতনেশ্ যে ভগবানের হান বিদ্যমীন, নেপোলয়ন*বা ক্ষষ্য়াপ'ত 
জাবের পতনে দেই ভগবানের ভাত সমভাবে ক্রিগ্নাস্থালী। বস্তৃতঃ শ্ী- 
ভগবানের ইচ্ছ'তেই যেমন শী, শ্রীক্স, বর্ধাদ ষড়খতুর আবিভাব, তেমনি 
পেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই জগতের রঙ্গমঞ্চে আজ, হরিশ্চজী, আজ রামচঙ্জী, 
আজ যুধিটির, আজ অশোক, আজ হর্ষবদ্ধনের প্রাছ্র্ভাব। ফলতঃ জাগ” 
তিক কি ক্ষুত্র, কি মহান, |ক প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ, কি ক্ষণক 'ক সুদীর্ঘ- 
কালব্/াপী, সঞ্চল ব্যাপারেই শ্রীভগবান পূর্ণ ভাবে বিদ্যমীন। ভগবান ন। 
থাকিলে এই জগল্ীল এখনই তিরোভিত কর । তীভাঁর স্ত্বীতেই অ মাস 
দেব সত্ব, এবং তিনিই আমানের দ্রষ্টা, পাত কর্ত, কর্তা, বিধাত! ও 
সর্বস্ব । আমরা যেন সব্বকালে সর্বভূতে শ্রীতগবাঁনকে দর্শন করিপা ধন্ত 
ও কৃতার্থ ং₹ইতে পারি। 
| শ্রীবিশ্বেশ্বর দ্াস। 


জীবের স্বরূপতনত্ব ও ভজনসার গোর! । 
(৩) 
শমন্লিভ্যানন্দের আবেশাবতার গোরা রসে আত্মহারা হইয়া জগৎকে 
জীনাইলেন,_- 
যেগৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
ভাঁঞে মুঞ্জি যাহ বলিহারি। 
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর ॥ 
পরম প্রেমিক মহাজন প্রেমানন্দ ঠাকুর, গোরা নাম রসে আত্মহারা 
হইয়। সর্বতত্ব সার বাণী প্রেমকে গাইলেন 2 
সে তিন যুগের, আচার বচার, এখন সে সব রাখ । 
বন্ধন শি সীবিহক বজ, হুক কস বে % 
সারগ্রাহী ভক্ত মহাঁজনগণ এক্ূপ আত্মহার! হইয়৷ নানাভাবে প্রাণের 
কথা ব্যক্ত করিয়া জগজ্জীবকে গোর নাম নিতে ও ভজন করিতে বিশেষ- 
ভাবে মিনতি করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অনন্ত গৌরভক্তের অনন্ত 
প্রেমরসবাণীর সীমা করিঙে পারে কাহার সাধ্য । সারগ্রাগী ভক্ত 
মহাজনগণ সর্বস্ব দির গোরাঁপদ ভজন করিরা গিয়াছেন, এবং সর্বাজীবকে 
পুনঃ পুনঃ বলিস! গিরাছেন “গোরা” ভজিতে । সেন শিবানন্দের জাতি, 
প্রাণ, ধন, ছিলেন গোরা। পরমণক্ত দেবধি নারদাবভার শ্রীবাম 
পণ্ডিত 2 
সবংশে চারি ভাই করে গৌরাঙ্গের সেবা । 
গৌরচন্দ্র বিনে নাহি জানে দেবী দেব1 11 ( শ্রীচৈঃ চঃ মুই) 
রাঁধ! শক্তি গদাধর পণ্ডিত গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়। ক্ষেত্র সপ্ন্যাস ও 
গোপীনাথ সেবা তৃণ প্রায় ছাড়িলেন। পঞ্ডিত গোসাইর গৌরাঙ্গ প্রেমের 
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সীম! নাই। ভিনি প্রাণনাথ শ্রীগৌবাঙ্গকে বলিয়াছিলেন, “কোটা 
গোর্পানাথ সেবা! তৎপদ দর্শন।” সবংশে গৌর বিনা কিছুই জানিতেন 
না, বন্থ রামানন্দ ও রায় ব্রামানন্দ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৌরপ্রেমের 
একটু নমুন। এই £-_ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত শচীন্ুত গুণধাম । 
এই জপ এই তপ এহ লয় নাম। ( ভ্চৈঃ চঃ মুঃ) 
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের গৌরপ্রেম মহিমার কথা বলিবার 
লাধ্য নাই। তাহার উদ্ভ্বল দৃষ্টান্ত শ্ঃীচৈতন্ত চক্্রামুত ও শ্রীনবদধীপ 
শতক মহাগ্রন্থ । গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর মহাশয় 
বলিয়াছেন :__ 
পাষানে কুটির মাথা অনলে পশিব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
তিনি ভজনানন্দে আত্মহার। হইয়। জীবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন 
অমূল্য পদরত্বহার । যথা! £-- 
ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙঈগচরণ। 
ন! ভঙ্িয়। মৈন্তু দুঃখে, ডুবি গৃহ বিষকৃপে, দগ্ধ কৈল এ পঁচ পরাণ । 
ভাপত্রর বিষাঁনলে, অহনিশি হিয়াঁজলে, দেহ সদ। ভয় অচেভন। 
পরিপুবশ ইন্দ্রিয় হেল, গোরাপদ পাশরিল, বমুখ হইল হেন ধন | 
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়, কায়মনে লহরে শরণ । 
পামর দুন্মতি ছিল, তারে গোর! উদ্ধারিল, তাঁর হৈল পতিত পাবন ॥ 
গোর! দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মীঝে, কি করিবে সংসার শমন। 
নরোত্তম দাসে কহে, গোরাসম কেহ নহে, না ভজিতে দেয় প্রেমধন | 
_. নারায়ণীন্ুত ঠাকুর বৃন্দাবনদ।স ও পরম রদিকভক্ত কৃষ্দদাস কবিরাজ 
গোস্বামীর, শ্রী উ্ররসরাজ গৌরগোঁবিন্দ ভজনের ও প্রচারের মহান্ত্ত। অমূল্য 


আষাঢ় ১৩৩৭ ] জীবের স্বক্নূপততব ও ভজনসার গোর! ৩৯১ 











প্রেমভাণ্ডার শ্রীশ্রচৈতন্য ভাগবভ ও শ্রশ্রচৈতন্ত চরিতামূত মহগগ্রস্থদ্বয় 
পরম প্রেমিক, রসিকতক্ত শ্রীল লোচন দাসের শুচৈতন্ত মঙ্গল মহা গ্রন্থের 
কৃপায় গৌর প্রেমরসের ঢেউ সর্বত্র বহিছে। শ্রীল দাসগদাধর গৌরপ্রেমে 
মাতোয়াল হইয়া ছুর্দাস্ত কাঁজিগণের মূখে বোলাইলেন “গৌরহরি” নাম। 
অনস্ত গৌরভক্তগণের গৌরপ্রেম ভজন ও প্রচাঁর কার্যে বীজ, অনস্ত দেবা 
দির ও অবর্ণনীয় । অসাধনের ধন গোরাটাদ । ভিনি নিজগুণে বিকাঁইশেন 
কলির জীবের ভাতে। তাই মহাজন রসিকভক্তগণ “গোরাভজ, গোরাঁভিজ 
বলিয়া উন্মত্ত হুইয়! গিয়াছেন এবং নিজপদেও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া গিয়া- 
ছেন। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতস্পুত্র ও প্রিয়শিষ্য শ্রীল নয়নানন্দ 
ঠাকুরের একটী পদ এই £__ 


কলি ঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম গেল দূর । 

অসাধনে চিন্তাঁমণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥ 
ভাইরে গোরা গুণ কহনে না যায়। 

কতকরি বর্ন, ক চতুরানল, বরণিয়। ওর নাহি পায় ॥ 

চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি তজে। 

মিছা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহিনজন। দরপণে কিবা তার কাজে ॥ 

বেদ বিদ্যা ছুই কিছুই না জানই, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার । 

ন্য়নানন্দে ভনে, সেই সে সকল জানে, সর্ধনিদ্ধি করভলে তার ॥ 


এরূপভাবে অনন্ত গৌরভক্ত মহাঁজনগণের অনস্ত স্ুধামূত পদ সমুদ্র 
রহিয়াছে । কভ উল্লেখ করিব তাহা । তবে মহাজন ভক্ত চুড়ামণি 
প্রেমানন্দ ঠাকুরের একটা পদ উদ্ধতনা করিয় থাকিতে পারিলাম না 
সাধ মিটিতেছে না, তাই রসিক মহাজনের রস প্রেমগীতি লিখিয়! আত্মতৃপ্ডি 
করিতেছি । পদটী এই ₹-_ 





৩৪২ তত্তি (২৮শ বর্ষ ১*ম সংখ্য 





ভাইরে ! ভজ গোরাঁটাদের চরণ। 

এতিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই, গোর] বড় পন্ডিত পাঁবন ॥ 

হেন আবতারে যাঁর, নিল ভকতি লেশ; বল গার কি হবে উপাঁয়। 

রবির কিরণে যার, আখি পরসম্ন নৈল, বিধাত। বঞ্চিত ভেল তায় ॥ 

হেম-জলদ কায়, প্রেমধার1 বরিষয়, করুণাময় অবতার । 

গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যেঞজন শীতল নৈল, কি জানি কেমন মন তার 

কলি-ভব-সাঁগরে, নিজনীম ভেলা। করি, আপনে গৌরাঙ্গ করে পার। 

তিবে যে ভুবিয। মরে, কে তারে উদ্ধার করে, এ প্রেম।নন্দের পরিহার ॥ 

গৌর পার্দ, গৌরগত প্রাণ শ্রীল বাস্থদেব ঘোষের “যদি গৌর না হুইক্ত, 
কিমেনে হইত, কেছনে ধরিতাম দে” এই মহাপ্রেমপদরত্রহাঁর ধিনি হৃদয়ের 
সর্বস্ব না করিয়াছেন তাহার জনম বুথা। ভক্ত ম্হাজনগণের ভজন 
সার পদামুতে শ্রদ্ধা ও রুচি হইয্রাছে ধার, 'মহাভাগাবান ভিনি। 

্‌ শ্ীযোগেন্রমোহন রায়। 


বৈষ্ণব ব্রত তালিকা । 
বঙ্গাৰ ১৩৩৭, চৈতন্তাব্দ ৪৪৫--৪৪৬। 
( তিথি মান গুপ্তপ্রেস-পঞ্তিকা মতে গৃহীত ) 


বেস্াখ | 
একাদশী ১১ই বুহস্পতিবার। 
অক্ষয় তৃতীয়া শ্রীত্রীকষ্ণের চম্দনযান্র! ১৮ই বৃহস্পতিবার । 
জন্ক,সগ্ুমী ২২শে সোমবার । 
একাদশী ২৬শে শুক্রবার | 
শীত্রীনৃসিংহ চতুঙদিশী ২৮শে রবিবার । 


জ্রশ্রীকষের পুষ্পদোলযাত্রা ২৯শে সোমবার । 








আধাঢ় ১৩৩৭ ] বৈষ্ণব-ব্রত-তালিক। 


তজ্যন্ী। 
একাদশী 
একা দশী 
শ্রীশ্ীজগন্ন।থদেবের স্নানযাত্র। 


ভ্নম্নীভি। 
একাদশী 
শশ্রীজগন্নাথদেবের রখযাত্রা 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যান্তা 
একাদশী ( মধ্যরাতে শ্রীশ্রীগরির শয়ন ) 
চাতুন্ধাস্ত ব্রতারস্ত 
শ্াবশী। 
একা শা 
একাদশী, শ্রীশ্রীকষ্ণের ঝুলন-যাত্রারস্ত 
শ্রীশ্রীকষ্ণের পবিত্রারোপণ 
শশ)কষ্জের ঝুলনযাত্র। সমাপন, শ্রীঞ্বলদেবের 
গনুযাত্রা, রক্ষাবন্ধন 
শভ্রীকৃষ্ের গন্মাষ্টমী ব্রত 
ভ্ঞাছ। 
একাদশী 
শ্ীীরাধাষ্টমা ব্রুত 
একাদশী 
মধ্যান্নে শ্রশ্ীবামনদেবের অর্চনা তদন্তে পারণ 
সাঁম়ংকালে শ্ররহরির পার্্বপরিবর্তন 








১*ই শনিবার। 
২৪শে শনিবার। 
২৮শে বুধবার । 


৭ই রবিবার । 
১৩ই শনিবার । 
২*শে শনিবার । 
২১শে রবিবার । 
২২শে সোমবার । 


৬ই মঙ্গলবার । 
২০শে মঙ্গলবার । 
২১শে বুধবার । 


২৪শে শানবার। 
৩২শে রাববার। 

ওর বুধবার । 
১৪ই রবিবার ॥ 


১৭ই বুধবার । 


১৮ই বৃহস্পতিবার । 


৩০৪ ভক্তি [২৮ শ বর্ষ ১১শ সংখ 
টপ 





আাম্ম্িন্ন । 
একাদশী ২রা শুক্রুবার। 
ই।জ্ারা মচন্দ্রের বিজয়োথ্ব ১৫ই বৃহস্পতিবার । 
একাদশী ১৬ই শুক্রবার । 
শ্রীশ্রীরুষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা ২০শে মঙ্গলার। 
ক্াত্ডিক্ভ। 
একাদশী ১লা শনিবার । 
গোবর্ধনযাত্রা বা অন্নকূট ৫ই বুধবাঁর। 
গোপা্টমী ১২ই বুধবার 
একাদশী, সাঁয়ংকালে শ্রশ্রীহরির উত্থান ১৬ই রবিবার । 
চাতুম্মীস্ত ব্রতসমাপন ১৭ই সোমবার । 
শ্ীশ্রীকফ্চেব রাঁসযাত্রা ১৯শে বুধবার । 
একাদশী ৩০শে রবিবার । 
অনল্রুহান্সপ । 
একাদশী ১৬ই মঙ্গলবার । 
একাদশী | ৩০শে মঙ্গলবার 
পোৌন্ন। 
একাদশী ১৫ই বুধবার | 
শ্রীঞ্রীকৃষ্ণের পৃথ্যাভিষেক ধাত্রা ১৯শে রবিসার। 
একাদশী ২৯শে বুধবার । 
কনা | 
ধগস্তপঞ্চমী শ্রী রী কৃষ্ণার্ন ১০ই শনিবার । 
মাঁকরীসপ্মী শ্রী্ীঅদ্বৈতপ্রভুর আবি9াঁব উৎসব  ১২ই সোমবার । 
একাদশী ১৬ই শুক্রবার । 


গ্রঞ্জীনিত্যানন্দ গ্রভুর আবির্ভীব উৎমব ১৮ই রবিবার । 


আষাঢ় ১৩৩৭ ] বৈষ্ণব ব্রততালিকা ৩*৫ 








| স্কাক্তন্ন। 
একাদশী ১ল! শুর্লুবার 
আশিবরাত্রিব্রত ৪ঠ1 সোমবার । 
একাদশী ১৬ই শনিবার | 
শরীশ্রীরুষ্ণের দৌলযাত্রা শ্রি্রীমন্মহা প্রভুর 

আবিভাঁব উত্সব ২০শে বুধবার । 


(০৪৬ জ্ীক্ৈতম্যান্দ আল্রজ্ভ ) 


চভ্র। 
একবদশী ১ল| রবিবার । 
শ্রীরামনবমী ব্রত ১৪ই শনিবার । 
একাদশী ১৬ই সোমবার । 
দমনকারোপশোৎসব ১৯শে বৃহম্পতিবার। 
শ্রীপ্ীবলদেবের রাস্যাত। ১৯শে বৃহস্পতিবার । 
একাদশী ৩*শে সোমবার 


বিধুমন্ত্রে দীরক্ষিতা যতিধর্ধপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজ্পত্বীগণেরও এই নিয়মে 
উপবাঁস হইবে ' কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে পণ্ডিত শ্রযুক্ত রসিকমোহন বিস্তা- 
ভূষণ ( ২৫নং বাগবাজার স্টীট, কলিকাত|) প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল 
গ্নৌোস্বামী ভাগবতরত্ব ( শ্রধাম নব্হীপ ) অথবা নিক্বনাষে ও ঠিকানা 
আমার নিকট পত্র লিখিবেন। 


শ্রীসত্যানন্দ গোম্বামী-_ 
অশঙগাম্ শু জম্পাচ্ক্গ। 
প্রীভীগবত-ধন্মমণ্ডল, ১৬১নং হাযারিসন রোড, কলিকাতা | 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা । 

ভীম ভউত লিন্ি-ব্ব্যবস্থা ।- শ্রীল হরিমোহন 
[শরোৌমনি গোস্বামী প্রনীত এবং শ্রীযুক্ত হরেজ্ুকুমণর চক্রবর্তী কর্তৃক ঈশ্বর- 
পাঠশালা, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত । মূল্য ॥*আনা মাত্র) আগ্রস্থখানি 
বড় ভাল সময়ে প্রকাশ ইইয়াছে। শ্রীহরিতক্তিবিলাদ নামক টৈষ্ণব-ম্থৃতি 
শান্তর মধ্যে মাছাদ্ঠাদি বৈষ্ণব ব্রু5 দিন নির্ণয়ের থে সকল প্রমাণাদি আছে 
সাধারণে তাহা বুঝিতে না পারয়। বড়ই গোদমাল করিয়া ফেলে । তর 
পর প্রায়ই পণ্ডিভবর্গের মধো মতদ্বৈধ দৃষ্ট ত« শিরোমণি মহাশগ 
স্থচিস্তা বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইম্মাছেন তাহাই এই গ্রন্থে লিখি 
হইয়াছে । ঠবঞ্ব জগতের বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধাম্পদ শরযুজ রশিকমোহন 
বিষ্তাভূষণ মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন * * * “পণ্ডিত প্রবর 
শিরোমণি মহাশয় ঘে সকল ন্তসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহ! প্রা 
সর্বতোভাবেই মিরপেক্ষ সুক্ষ শাস্ত্র বিচার ৫ সুসিদ্ধান্তের নিদর্শন ) * * 
ইহাতে আমাদের দেশের বৈষ্কবব্রত পরায়ণ নর নারীগণের বহুল সন্দেহ 
নিরসনের উপায় হইবে-_ইহাহই আমার বিশ্বাস।” গ্রস্থখানিতে অন্তান/ 
বিষয়ের আলোচনা করিয়। -শষে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বাবস্থা যাহা করিয়াছেন সেটা 
সকল বৈষ্ণবেরই প্রনিধান যোগা । আমরা গ্রন্থের বুল প্রচ র কাখন! 
করি । প্রকাশকের নিকট পাড়া যায়। 

গঞ্কে ভ্ঞাগজত ।-  প্রতুপাদ যুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী 
এম এ, বি্তাভূষণ প্রণীত, এবং শ্রস্থকাঁর কর্তৃক ২৪৬নং নবাবপুর, ঢাকা 
হই প্রকাশিত, উৎকৃষ্ট বধান মূল্য ১২ একটাক1) গ্রস্থখানি পাঠ করিয়া 
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আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম । মূল গ্রস্থ শ্রীম্ভীগবত সংস্কৃত, সহজে কে 
পড়িতে চায় না, যদিও কেহ কেহ ইচ্ছুক হন কিন্তু বু সময় সাপেক্ষ বলিয়া 
ভয়ে দেদিকে যান না । গোস্বামী প্রভূ সহজ ভাবে গল্পের মত করিয়া 
সংক্ষেপে লীলা! সকলের আলোচনা! আরস্ত করিয়াছেন। আমরা এই খণ্ডে 
যাহ! পাইলাম তাহার আস্বাদন করিয়৷ অবশিষ্টাংশ দেখিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত 
রহিলাম। বৈষ্ঞবাচার্য্য প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মঙোদয় ভূমিকা 
লিখিয়া গ্রন্থের শোষ্টব বুদ্ধি করিয়াছেন। প্রভুপাদের শিক্ষা ও উপদেশে 
গ্রন্থকার গোন্বামী প্রভু যেভাবে লেখনী চালা8৮1ছেন তাহা ষথার্থ ই হৃদয় 
গ্রাহী হহয়াছে, আমরা ভাগবত-রস-পিপান্থু ভক্তগণকে এই শ্রীগ্রস্থের আস্বাদ 
লইতে অনুরোধ করি। গ্রস্থকারের নিকট পাওয়া যায়। 


খেঞ্জকব সংবাদ ৩ মন্তব্য 

ওনীলীক্লান্বাব্রক্মন বাগে স্মন্রল হোতুশ্ম্ব 1 
বিগত ১৩ই বৈশাখ শনিবার শ্রীশ্রীমৎ্থ রাধারমগচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের 
প্রিয় শিষ্য আমাদের গোবিনাদাদ! ( মহাস্ত মহারাজ ) নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করিয়। নিত্য লীলীয়্ প্রবেশ করিয়াছেন তদুপলক্ষে বিগ ৭ই ঠজা্ বুধবার 
শুভাধিবাস হইয়। ৮ই, ৯ই ও ১০ই চব্বিশ প্রহর আনাম কীর্ডন হইয়া ১১ই 
মন্বোৎসৰ হইয়াছে । যেদিন প্রথম দীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেইদ্দিন 
হইতেই, একেবারে স্নেহডোরে আমাদিগকে বীধিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং 
অনেক অন্তাঁয়অনেক বিগহিত কাধ্য করিলেও শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার ল্লেহ 
লাভে বঞ্চিত হই নাই। দাদার পূর্বাশ্রমের পরিচয় এবং জীবনের ঘটনাবলি 
ফতদূর সংগ্রহ করিতে পারি বারাস্তবে ্পঞ্জিকাঁয় প্রকাশের চেষ্টা করিব। 
ইহার দ্বারা ৬পুরীধামে শ্রীশ্রীুরিদাঁস ঠাকুরের সমাজের সেবা ও শৃঙ্খলা যে 


৩০৮ তক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 








ভাঁবে রক্ষ! হইয়াছে তাহা যথার্থই দেখিবার । কি প্রাণ খোল ভাব, কি 
উদ্দার চরিত্র, ধাহারা দাদ'র সঙ্গ ক্ষণকালের জন্তও পাইয়াছেন তাচারাই 
ভাহা বুঝিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ হুধাম নবদ্বীপে আসিগ্াছিলেন 
এবং এইখানেই তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে । 

ন্িনিজ্বেদন্ন (বর্তমান বর্ষে আমরা পত্রিকা প্রকাঁশে বড়ই 
অস্ুবিধ' বোধ করিতেছি । বহু চেষ্টা, অনুরোধ উপরোধ করিযাও ছাপা- 
থানার সহাচ্ুভৃতি পাইতেছি ন1। সামান্ত সামান্য কার্যে এত বিলম্ব করিয়। 
ফেলিয়া কার্যের বড়ই বিশৃঙ্খল করিতেছেন । কিন্ত ছাড়িয়া দিয়! নৃতন 
বন্দোবস্ত করিতেও সময়ের দরকার, কাজেই আমনাা মনে করিয়াছি, বর্তমান 
বর্ষের শেষ পর্ধ্স্ত এইখানে রাখিয়! কাধ্যের অন্থবিধা দূর না হইলে নৃতন 
বন্দোবস্ত করিব' সে কাঁরণ আময়া সকল গ্রীশকগণকেই জানাইয়া বাখি 
যে, আগাঁমী শ্রাবণ মাঁসে ভক্তির বর্তমান ২৮শ বর্ষ শেষ হইয়। ভাদ্র মাসে 
২৯শ বর্ষ আরম্ভ হইবে । বীহাদের নিকট এখনও বাধিক মূল্য বাঁকী আছে 
এই.সংখ্য। পাইয়া! পাঠাইবেন, আর সকল গ্রাহকই নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবের 
মধ্যে অন্ততঃ ২।১টী গ্রাহক করিয়া আমাদের কার্যের-সহাঁয়না করিবেন। 
প্রেসের স্থবন্দোবস্ত করিতে পাঁরিলেই আমরা ভক্তির কলেবর বুদ্ধি 
করিব। গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদের কার্য্ের সহায় হউন। 

আর একটী নিবেদন, যাহারা ভক্তি সম্পাদক মহাঁশম়ের লিখত 
উপদেশ পূর্ণ “প্রান্পেব্রক্কথা” ও প্র্রেম্বানিস্দ-সিঞহু জাজ 
লইতে চানি, তীহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রাণের কথার জন্ত 1/* . আনার 
ও প্রেমানন্দ-সংবাঁদের জন্ত ॥/* আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন, করণ 
অল্পদামের পুস্তক ভিঃ (প করিলে খরচ বেশী পড়িয়৷ যাঁয়। 

স্পো5তনহজাচগ। এবার শ্রীরাধারমণের কি ইচ্ছা হইয়াছে 
বুঝি না। গত বৈশাখ মাসে মহাস্ত গোবিন্বদাদাকে ভারাংলাম আবার 
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গত ১৫ই জ্াষ্ঠ আমাদের শ্রদ্ধেয় বিহারী দাদাকে হারাইয়াছি | আ্রধাম 
নবন্ধীপের এু/রাঁধারমণধাগে একবারও যিনি এই বিহারী দাদার সঙ্গে 
মিলিয়াছেন তিনিই ইহার উদার প্রসান্ত হৃদরের পরিচয় পাইয়াছেন। 
যেকোন উৎসবাদিতে বিহারী দাদাই ছিলেন অগ্রণী। আমরা নিতান্ত 
হতভাগ্য ভাই একে একে এমন শ্রীরাধারমণের বিশেষ কৃপাপাক্রগণ 
আমাদের ছাঁড়িয় যাইতেছেন। দাদার গুরুনিষ্ঠা যথার্থ ই অনুকরণীয় 
যথাষোগ্য ব্যক্তির যথাযোগ্য অভিবাদন দাদার নিকট হইতে যেধনটি 
লোকে পাইয়াছে এমনটি বড় দেখ! যায় ন!। এখনও যেন দাদার সেই 
সুনিম্মল শ্রীমুখের হাঁসিমাথা কথ! অমোদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। 
রাধারমণ ! তোমারইচ্ছ। পুর্ণ হউক, আমরা আর কতদিন এমনতাঁবে এসব 
দোখব? দাদ] যেখানেই খাক, এই কাঙ্গালদের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিও। 
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অতএব উপরোক্ত এর »৮্০৮ ( মিঞাপুর ) গ্রাম সন্ধে পোষ্টমাষ্টার 
জেনারেলের ১৮৮৬ ইংরেজীর বিবরণ দ্বারা অবগত ভওয়া গেল,এএই মিএগা- 
পুর গ্রাম সেই সময় থাঁনাকভোয়ালি ( অর্থাৎ কুষ্ণচনগরের ) অস্তভূক্তি ছিল। 
আর বর্ণিত মিঞাপুর গ্রীম তৎকাঁলে বেলপুকুর পোঁষ্টাফিসেরই এলাক। ভূক্ত 
ছিল। ন্ুভরাং এই মিঞাঁপুর গ্রাম ১৮৮৬সাল পর্য্যন্ত পোষ্টমাষ্টার জেনা- 
রেলের বর্ণনান্ুসারে নব্হীপ থান। ও নবদ্বীপ পোঁ্টাঞ্ষিসের এলাক! ভুক্ত ন! 
থাকিয়া পৃথক থান! ও পৃথক পোষ্টাফিসের শাঁসনাঁধীনেই ছিল। অন্তএব 
ত্র মিএপুর গ্রাম যে নবন্ধীপ সহয়ের কোনরূপ সম্পকণয় ছিল না উপরোক্ত 
প্রমাণ হারা স্পষ্টই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে এবং ১৮৮গসালের পুর্ব পর্যত্ত 
এই মিঞাপুরের অন্ত নাম যে মায়াপুর ছিল ট্রহারও কোন প্রমাণ পাওয়া 
গেল না। সুতরাং ১৯২৯সালে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ 
সত্বেও যে উপরোক্ত 2৫৪%৪৮ঢাং গ্রামের নাম 014 5820২ ( মায়া 
পুর ) নামে ডাক বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে, ইছাদ্বারা এতিহাসিক 
লক্ষ্যেরই অপলাপ কর! হইয়াছে। মিঞাপুর গ্রামকে শ্রীমায়াপুর নাষে 
প্রচারিত হওয়ায় ভ্গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মগডলীর 
একট!1 চির সত্য বিলুগুড হইয়াছে । ১১৪৩০ । 


শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজী 
পোঃ নবদ্বীপ, প্রাচীন মায়াপুর নদীয়া 


সস উপ 


ভ্ীশ্রীরাধারমণো জয়তি | 


“তক্তির্ভগবতঃ সেব৷ ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
তক্তিরানন্দরূপা চ তক্তিরক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 





২৮শ বর্ষ । ভক্তি আশবণ 
১২শ লংখ্যা | ধন্সন্ত্ধীর মাসিক পত্রিক! ] ১৩৩৭ 





শ্রীশ্ীরথধাত্র।-গীতি 


( শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব কৃত ) 


হ্বরূপেরে ধরি কহে খাঁরি ধরি 
শুনলো মরমী সধাঁ। 
সথেতে চড়িয। আসিছে বধুয়া, 


অরুণ কমল আখি ॥ 

হাসিয়া বাশীয়া, মুখানি চাহিয়া 
কত ন! উঠিছে মনে। 

মাললক1 মালতী ফুলে মালাগাথি 
সাজাইব সযতনে॥ 

অতি নিরজনে বসিয়া ছ'জনে, 
হৃদয় ঢালিয়া দিব । 

অতি সঙ্গোপনে, পরশ রতনে 
ছিয়ার মাঝারে থোঁব। 


৩১২ ভক্তি [ ২৮শ ব্য ১২শ সংখ্যা 


ওরা 





শুনগে। ললিতা, মরমের কথা, 
কহিনু তোমার ঠাঞ্জে। 
এ ঠিন ভূবনে প্রাণবধু বিনে, 


আর কেহ মোর নাহ ॥ 
(ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্গৌরাঁঞঙ্-বিরহে কীর্তন ) 
কে মোর মরমী বটে কারে কব দুখ । 
না হেরি গৌরাঙট।পে বিদরয়ে বুক ॥ 
কাহা স্বরূপরাম রায় কাত] নিত্টানন্দ । 
কীহা। শ্রীবাস গদ'ধর শ্রীঅ্বৈত্চন্দ্র 
সংগ্রাহক -_শ্রীঅমুল্যধন রাঁটতট। 


ভক্তির অফ্টাঁবিংশ বব শেষে 

অনন্ত লীলাবিলাপী, অসীম করুণানিলয় শ্্ঈমন্মহা প্রভুর অপার 
করুণ। ভঙ্গীতে এবং “ভক্তি” পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণের কৃপাঁশীববা্দ ও 
উৎসাহে “ভক্তি” আজ ২৮শ বর্ষ পুর্ণ কারা লইভে সমর্থ হইলেন। 
কি ভাবে পাঠকগণ ভক্তিকে গ্রহণ করিয়া সুখ পাইতেছেন তাহা আমরা 
জানি না, ভবে আমাদের বড় আদরের ধনকে যে নিয়মমত গ্রাহক- 
গণের হাতে দিনে পারিতেছি, এখনও যে নাঁনা প্রকার বাধা বিপত্তিতে 
দেবী আমাদের সেবাগ্রহণে নারাজ হন নাই, ইহাই আমাদের স্তায় দীন 
দরিদ্র সেবকের বিশেষ সৌভাগ্য । এজন্ত ভক্তির পাঠক পাঠিকা, লেখক ও 
উৎসাহ দাতা সকলেই বিশেষ ধন্তবাঁদের পাত্র। 


শ্রাবণ, ১৩৩৭ ] ভক্তির অষ্টাবিংশ বর্ষশেষে ৩১৩ 





বৎসর শেষে ক্রটী বচাতি স্বীকার করিয়া আবার আগামী বর্ষে কি 
ভাবে কি করিব না করিব ভাহাঁর এক$1 হিসাব দেওয়া অনেকের মতে 
অবস্ত কর্তব্য বলিয়া দেখিতে পাঁই। আমরাও ইততিপুর্করে তাহাই করিতাঁম, 
কিন্তু বরাবরই দেখিয়। আসিতেহি ধে, আমর! হাজার চেষ্টা করিয়াও 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি নাই, পারি বলিয়।ও ম্পদ্ধা 
রাখি না। তাঁই এবার আর অ1গামী বর্ষে কি কারিব তাহার বিবৃতি দিতে 
ইচ্ছানাই , শবে যথাসাধ্য দেবীর সেবার ক্রুটী হইবে ন; ইহ] ঠিক ; এখন 
তাহার যাহ! ইচ্ছ! তাহাই হইবে । 


«আপন ইচ্ছায় জীব কে টা বাঞ্ধ করে। 
কৃষ্ণের বেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে ॥” 


স্থতরাং আমাদের ইচ্ছ। যাহাঁই থাকুক না কেন, তীহার ইচ্ছ| না 
হইলে কিছুই হইবে না ইহ! নিশ্চয় । 

ভক্তির নিজের ছাপাখান! নাই, তারউপর নানা প্রকার দৈব ছুখ «এন! 
আছে, কাঁজেই যথাসময় পত্রিকা প্রকাশের বিশেষ চেষ্টা করি-1ও আমরা 
সকল সময় কৃতকার্য হইতে পারি না। আশা করি এই সকল কারণে ক্রটা 
বিচ্যুতি যাহা ঘটে গ্রাহকগণ তাহা নির্জ করুণাগুণে ক্ষমা করিবেন। 

বর/বরই আমর! বলিয়া আমিতেছি যে, “ভক্তি” প্রচার করার মূলে 
আমাদের ব্যবসা বুদ্ধি নাই। আঁচাধাপার্দের আদেশ পালন ও ধশ্ম প্রচার 
করাই ডদ্দেগ্ত, তবে নিজে সামর্থ বান নয় ডাই গ্রাহকগণের নিকট আঁরও 
সাহাযা পাইবার জন্ত প্রার্থনা! জানাই। সকলে একথ| বিশ্বীম নাও 
করিতে পাঁরেন, কিন্তু ভক্তি-কীরধ্যালয়ের সহিত যাহাদের কিছু মান্জও 
পরিচয় আছে তাঁহার! এবিবয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। কি পুরাতন 
কি নূতন সকলেই যদি ভক্তির বহুল প্রচার করিয়া আমাদের সাহায্য 


৩১৪ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১২শসংখ্য 





করিতে পারেন, তবে সে সীহাযষ্যের বিনিময়ে ভক্তির কলেবরই বুদ্ধি 
করিব। এ বিষয় আমাদের আর অধিক বক্তব্য কিছু নাই। আগামী বর্ষে 
ভক্তির বহুল প্রচারের জন্ত সকলে অগ্রসর হউন ইহাই নিব্দেন। 
হ্যিপোআ জঙ্গব্য 

ভক্তির চিরপ্রথা অনুসারে আমরা প্রথম সংখ্যা ভাদ্র মাসের কাগজই 
গ্রহকগণের নিকট বাষিক মুল্য আদায়ের জন্য ভিং পিকরি। ভিঃ পিতে 
১%/০ আনা গ্রাহকগণের খরচ লাগে, অথচ ভিঃ পির টাকা সমস্ত আমাদের 
ইন্তণত না হইলে পর মাসের কাগজও সকলকে পাঠান যায় না; কাজেই 
বিলম্ব হয়। যদি গ্রাহকগণ নিজ নিজ দেয় ১॥০ দেড়টাক1 মনিঅর্ডার করিয়া 
পাঠান তবে মাত্র ৮ আনা মনিঅর্ডার কমিসনেই হইতে পারে, অথচ 
যথাসময় পত্ররিকাও পাইতে পারেন ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়৷ 
তারপর, পূজার ছুটিতে স্কুল কলেজ, আফিস আদালত সমস্তই বন্ধথাকে, 
পত্রিক। পাঁইতেও গোলযোগ হয়, কাজেই যদি শ্রাবণ মাঁসের পান্রক1 পাইয়া 
গ্রাহকগণ নিজ নিজ বাষিক মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে 
হুর্গাপুজার পূর্বে আশ্বিন ও কার্জিক মাসের পত্রিকা পাইতে পারেন। 
আমাদের বক্তব্য আমরা বলিয়া রাখিলাম যাহার যাহাতে সুবিধা হয় ভাহাই 
করিবেন । 

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ নিভান্তই যদি কেহ ভক্তি প্রচারে সাহায্য 
করিতে বিমুখ হইয়া ভক্তিগ্রহণে অসম্মত হন, ভবে অন্ুগ্রৎ করিয়া 
শ্রবণ মাসের পত্রিক। পাইয়াই আমীদিগকে ভাহা জাঁনাইবেন। 
পূর্ব্বে সবাদ না দিয়! শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে- পক্ষান্তরে 
ভক্তি ভাগারের ক্ষতি করিবেন না ইহাই বিনীত প্রার্থন।। 

বিনীত-__ভক্তি-সম্পাদক 


বূপানুরাগ 


( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিগ্ভাভষণ |) 
(২) 


বরণি না হয় বরণ চিক নিয়! । 


কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুব্লয় দল 
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীল মণিয়া ॥ 

অঙ্গ বলয়া হারমণি কুল 
চরণে নুপুর কটি-কিস্কিণী বসন! । 

আভরণ বরণে অঙ্গ ঢর ঢর 
কালিন্দী জলে যেছে টা্দ কি চলন! ॥ 

কুঞ্চিত কেশ বেশ কুস্ুমাবলী 


শোভে মদন শিখি টাদক ছ'দে। 


স্বরূপের গান শেয হইতে না হইতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্থন করিতে 
করিতে বাহির আঙ্গিনা হইতে ভিতরের আঙ্গিনায় গরবেশ কঠিলেন। 
বর্ধার জলপ্লাঃন যেমন স্থান ক্মস্থানের বিচার করে নাঁ-পথ পাঁইলেই 
সর্বত্র প্রবেশ করে-_-গোড়ীয় ভক্তগণও গম্ভীর! ভিশরে কি হইতেছে, 
তাহার কোনও বিচার না করিয়া ভ।ব-রসের মুক্তিমান বিগ্রহ তাহাদের 
হুদয়েযর একমাত্র দেবত! শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের রূপমাধুর্ষের বর্ণনাঁময় সঙ্কীর্তন- 
আনন্দে বভোর হইয়া সেই শ্রীমুপ্তি দর্শনের জন্ত ভিতরের আগিনাঁয় 
প্রবেশ ক্রিলেন। 


৩১৬ ভক্তি [ ২৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 





প্রভূ ব্যাকুল তাবে দণ্ডায়মান হইয়া সম্কীর্তনে যৌগদিলেন, ভক্তগণ 
তাহাকে মধ্যে লইয়! তাহার রূপ-মাধুর্যযের গানের ধুয়ায় বিভোর ছিলেন। 
ভাঁববিতোর শ্রীগৌরচন্দ্র প্রথমতঃ উহার কিছুই বুঝিতে পাঞ্ধেন নাই, 
পরে বুঝিলেন-উহার! তীাহারই কথা বলিডেছেন--আর অমনি হস্তঘ্বারা 
উভয় কর্ণ রুদ্ধ করিয়! দস্তে জিভ কাটিয়া “কৃষ্ণ কু” বলিয়া একপাশে 
সরিয়। দীড়ীইলেন। মহাপ্রভু অতি দীনের স্তায় কৃশাঞ্লি হইয়! ইগিতে 
ভক্তগণকে প্রতিনিবুত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তক্তগণের কীর্তন, 
প্রায় শেষ হইয়াছিল-_তীহাঁরা অচিরেই গানটি শেষ করিয়া মহা প্রভুর 
চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। 

শ্রীগৌরন্ুন্দর অতি দীনের স্তায় মু কণ্ঠে বিলেন__“জীকফ্ত-কীর্তন 
জগতের পরম অমুত, বৃথা কথা সেই কখতঁনে শোভা পায় না উহা 
শুনিতেও অপরাধ । তোমরা আমার চিরবান্ধব, যাহাতে আমার হিত 
হয়, যাহাতে আম শান্তি পাই, তোমর। সেহ কৃষ্ণ কথা বল-- তাহ] 
ভিন্ন আর কিছুতেই আমার শাস্তি পাই.--আননদ নাই। তোমাদগকে 
লইয়া আমি যে আনন্দ কঞ্িব_-সেদিন আর এখন আমার না/। নিঠুর 
যেআমায় এমন উন্মাদ করিবে, আমি কখনও তাহা ভাব নাই। কি 
করিতে কি করি, কি বলিতে কি বলি--সকলই যেন উলট. পাঁলট, 
হইয়া গিয়াছে । আমি যদ্দি তোমাদের কোন যত্ব করিতে না পার, 
মনে করিও শা যে, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা শাই-যদ 
তোমাদের সহিত কথা না বলিয়। নির্জনে পড়িয়া থকি--ভাবিও না যে, 
আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন। আমি এখন আমার নিজের ইচ্ছার 
অধীন নই। তোমর! দয়। করিয়া আঁশীব্বাদ করিও, থেন আঁমি তাহার 
দেখা পাই।” 

এই বলিয়া প্রভু অঝোর নয়নে কীদিতে লাগিলেন, ভক্ত গণ প্রভুর 
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রোদন দেখিয়৷ ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে কীদিতে ব্যাকুল হইলেন। 
রামরায় ও স্বক্ূপ ভক্তগণকে সান্বন! দিঘা সুস্থির করিলেন । ক্রমে ক্রমে 
সকলেই সুস্থভাবে উপবেশন করিলেন । 
মহাপ্রভু প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন, আজ ছুই রামাঁনন্দকে একত্র পাইয়াছি। 
বন্থ রামানন্দ কুলীন গ্রামবাপী। কুলীন গ্রাম--ভক্তির পবিন্ত্ ক্ষেত্র । 
--কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর। 
সে মোর প্রিয্--অন্ত জন বনু দূর ॥ 
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহন না যায় । 
শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ পাঁয়॥ 
বন্থ রামানন্দ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কুতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন- “দয়াময় 
সে তো তোঁমারই কুপা ” 
মভাগুভূ ॥ রাম বনু, মনে হইতেছে যেন ুগযুগাস্ত চলিয়া গিয়াছে) 
ভোঁমার মুখে গান শুনি নাই। তোমার সেই রূপাঞুরাগের পদ্টা আমি 
এখন ভুলি নাই । সেই “মনু মনু শ্যাম অন্থবাগে ৬ স্বরূপ, বন্থ 
রামানন্দের এই পদটা আত সধুর । তুমি শুনিয়া রাখ। 
স্বরূপ। বেশ কথা--বস্থু মভাশয়, আপনার রচিত সেই গান্টী 
আমাদিগকে এখন শুনাহতে হইবে। 
রানানন্দ বসু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। স্বরূপ বলিলেন, 
"ইহাতে আবার লঙ্জ। কি? বিশেষতঃ প্রভুর আদেশ 1” বন্থ মহাশ 
আর দ্িরুক্তি করিতে পারলেন না। মস্তক অবনত করিয়া মৃদ্বকণ্ঠে 
গান ধরিলেন- সঙ্গে সুগায়ক যুকুন্দ দত | 
মনু মনু শ্যাম অন্থরাগে । 
মনোহর মধুর মুরতি নব কৈশোর 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 
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জীতে পাসরিতে নারী বল নাকি বুদ্ধি করি 
শ্টম শেল পশিল মোর বুকে | 
টাঁনিলে নাঁহিক যাঁয় ষত্বে নাহি বাহিকীয় 


অন্তরে জ্বলয়ে ধিকি ধিকে। 

মহাত্রভূ বক্ষে হাত দিয়া মস্তক অবনত করিয়া গান শুনিতে ছিলেন 
--নয়নযুগল হইতে বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রমালা প্রবাহিত হইতেছিল। 
হ্বূপ ও রামানন্দ রায় বিক্ষারিত নেত্রে বন্থু মহাশয়ের মুখের দিকে 
একরৃষ্টে তাকাইতে ছিলেন? গায়কের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ ভইল, কণ্ঠ 
গদগদ ভইয়। পড়িল, মুকুন্দ দত্ত কান ধরিয়) গাইতে ছিলেন, কিন্তু ল্মার 
কণঠগ্তির রাখিতে পারিলেন না, কিনৎঙ্গণের জন্ট একবারেই নীরব। 

আরও কিয়তক্ষণ পরে মঠাপ্রভু মন্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে ধারে 
কোমল কণ্ঠে বলিলেন__প্তারপর ?” 

রামানন্দ নয়ন জঙ্গ মুছিয়। একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাশ্পরুদ্ধ কণে 
আবার গান ধরিলেন-_ 


ব্রিভ ভঞ্গিম হয়ে খ্ধার মুবলী লয়ে 
দীড়াঁইয়ে তেরছ ন্দূনে। 

অঙ্গুলী দোলায়ে শ্যাম কি ক| কহিল গো 

নি : 

সদ্দাই তাহাই পড়ে মনে ॥ 

কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায় 
তিলে প্রাণ তিন ঠাইঞ্ে ধরি | 

বস্থু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জাঁনি 


গোপতে গুমরে মরি মরি ॥ 
বন্ু রামানন্দ পটার শেষ তান এমন ভাবে পরিসমাপ্ত করিলেন 
ষে, উহার ঝঙ্কার শ্রোতাদের হৃদয়ে ভাব তরঙ্গের সঞ্চার কবিয়া! দিল। 
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পদ শপাকপস্ারািনিজজক 


প্রভূ বলিলেন_-প্রাম বন্থু, ঘোগীর! ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত যোগ করেনঃ 
অভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রভা ও তন্ময়ার সাধন করেন--উহ্বাতে 
অনেক স্থলেই প্রাণের টান নাই--চিত্তের উপর অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ 
করিয়া চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাঁইতে হয় কিন্তু মন স্বভাবতঃই চঞ্চল 
ও বঙগবৎ। যোগী যতই কেন বলপ্ররোগ করিতে চেষ্টা করুন না কিন্ত 
অনেক সময়েই চিত্ত সেদিকে বায় নাঁ। দুষ্ট অশ্ব যেমন অশ্বীরোহীর 
ইচ্ছা মত চলিতে চাঁয় না--অপর পক্ষে বেশী তাঁড়ন! করিলে তঠ করে-- 
অশ্বচালককে উপ্টাষ্ইয়া ফেলিতে প্ররাস পায়) ছট্ট চিত্ত৪ সেইরূপ যোগে 
বশীভূত হইতে চাপ না । বরং বিপরীত হইয়া ঈীতীয়। ্‌ 


০০০০০ 





কিন্তু ব্রজবালাদের ভাঁব দেখ,_-প্রাণের কেমন স্বাভাবিক টান। 
“দিবানিশি নাহি জানি গোঁপতে গুমরে মরি মরি।* ন্ত শ্কষের রূপ 
আর ধন্ত গোপীপ্রেম, প্রাণের স্বাভাবিক টান না থাকিলে মধুময় ভগবানের 
সভিত সন্গন্ধ ঘটে না । কেবল ব্রজবসেই এ সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠিমাছ। দিন 
রজনীই “কানু পড়ে মনে)” 
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জাঁনি। 
জীগিতে ঘৃগাভে দেখি শ্যীম-রূপ-খ্ধনি ॥ 
রূপের আকধণ বড গুরুতর আকর্ষণ । 
রামরায়। দয়াময়, এই যে এ জগতে শ্রীতগবান অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় 
ভূবনমোহন কূপ শুকাশ করেন, তাহার উদ্দেন্ত শ্বীয় ভক্রগণের চিত্ত 
অধিকতর আঁকর্ষণ করা ও তাহাদিগকে সুখ দেওয়া । এই লক্ষণ দেখিয়াই 
জবায়ং ভগবানের অবভরণ বুঝিতে পারা যায়। ভ্ীকুঞ্জ আপনার রূপ 
দেখিগ্া আপনি চমৎরুত হন, প্রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার" 
মদনকে মোহিত করিয়! ধিনি মদনমোহন নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ছেন-_ 
তাহার রূপের আকর্ষণে সহজেই চিন্ত তাশার শ্রীচরণ পানে আকৃষ্ট হয়। 
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মহাপ্রভু ।--তাই মনে হয়” বূপানুরাগ মহ! সাধনার ফল। 


রামরায়|__কিস্ত ছুঃখের বিষয় সকলে সেই মদনমোহন রূপ দেখিতে 
পায় না। ব্রজবাসীরা শ্রীকুষ্ণের যে রূপ দেখিলেন, কংস দে রূপের 
মীধুর্য্ে আকৃষ্ট হইলেন নাঁ। কংসের চক্ষে সেই শ্রকৃষ্জপই যমের ন্যায় 
মহাতীষণ বলিয়৷ বাঁধ হইল, আবার স্বয়ং ব্রন্েও ভেদ-দর্শন বড় কম নহে। 
_ক্সেহময়ী আ। যশোদার বাৎসলা ভাব; সেভাৰে জ/কফ্স্জপ দর্শন,আর 
মধুর ভাবের রস-আস্বাদ”্মমী বজবধুগণের কৃষ্চরূপ দর্শন-_ স্বতন্ত্র ;১-- 
কাহারও নিকট ইনি দুধের গোপাল __ম্লেভের ধন_- আবার কাঁগার« 
নিকটে শ্রীশ্রীমদন গোপাল--মধুরারঙির উপাস্ত মধুরোজ্জল শৃগীর- 
রসামৃত মুদ্তি! ভাবভেদেই রূপতেদ, তারতমাও যথেষ্ট। 

মহাপ্রভু 1--হিরণ:কশিপুর ভাব কি ভীষণ_-তাহার জন্ত ভয়ানক 
নৃস্ংহজ্পের প্রকাশ । 


রামরায়। হা গ্রভু! ভবু9 রূপের গ্রাঙ্গাশ ! উহা যতই ভরানক 
হউক না কেন? নধ্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের দুভাগ্য দেখুন, তাহাদের 
জ্ঞানে ভগবানের কোনও রূপের প্রকাশ নাই | 

মহাপ্রভু ।-ছুর্ভাগ বই আর কি? ধাঁারা সবিশেষ ব্রহ্মবাদী, 
তাগারাও জানেন থে, ব্রঙ্গ “সত্যং, শিব, স্বন্দরম্চ। জীবে ও জগতে ব্রহ্গ 
শক্তিরই বিকাশ | যাহার শক্তি বিকাঁশেই এই জড়জগতের অনন্ত সৌন্দর্য. 
মীধুধ্য-_তিনি ন! জানি কত সুন্দর । সবিশেষ ব্রহ্মবাদীদের এক শ্রেণীর 
সাধক জগতের সৌন্দর্য মাধুধ্য দেখিয়াই ব্রহ্ম-সৌন্দ্ের অনুমান করেন। 
জগতের সৌন্দর্য্য মা্চুষের নয়নগোচির তয় । মানুষ আকাশের নীলিমায়, 
নিশার চল্দ্রিমায়, পাখীর পাখায়, কুস্থমের সুষমায় সৌন্দর্য্য মাধূর্য্য প্রত্যক্ষ 
করে। এ সৌন্দর্য্য মাধুর্য কোথা হইতে আদিল, বাযুতে কাহার সুগন্ধ 


আবণ ১৩৩৭ ] রূপান্ুরাঁগ ৩২১ 


স্পা শীত তান পিসি 


ভাসিয়া আসতেছে, অন্ত কিরণজালে কাহার রূপ মানুষের নয়ন সমক্ষে 
খেলা করিতেছে-_-একটুকু চিন্তা করিলেই মানুষ আন হ্বদয়ে তাহার 
আভাস পায়। কিন্তু এই স্থন্দর জগৎ যে চিরমুন্দরের লীলা, সেই গোপী- 
হৃদয়-বঞ্জনের সৌন্দর্য্য মাধুধে।র সাক্ষাৎ অন্ুভব বাস্তবিকই সুহুল্লভ। 

রামরাঁয় ।--হ। প্রভু, একশ্রেণীর পণ্ডিশ ব্যক্তির তত্ব কথায় অনেক 
সময়েই জপ-সাধনার মাধূর্ব। দুরে স্রিয়া ভার । তীভারা বলেন, *ভিনি 
অনস্ত তিনি অপরিপীম-_তিনি সর্বব্যাপী,--সকল কথাই সত্য । কিন্তু 
এই সকল ভাব হৃদয়ে লইয়! সাধনীয় বসিলে বূপর সাধন চিত্তে স্থ'ন পা 
না। বুপানুরাগ তো দূরের কথা। সসীম আমি--অপীমঙ্ষে পাইব? 
ক্ষুদ্র আমি-__অনস্তের সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ পাতাইক? অনস্ত--অনস্ 
ভাবে বাপ্ত। আমি কি কগ্িয়া তাহাঞ্চে টানয়া আপন করিব? 

ব্র্জবধুগণের রূপান্ুরগ যে সিদ্ধাবস্থারও চরম ফল? সে ধারণা এই 
শ্রেণীর সাধকের নাই। নরেন্দ্র সরোবদের তারে শুষ্ক জ্ঞানীসন্ন্যাপী 
আমদের স্বরূপ ঠাকুরের গান শুনিয়া একবারে গলিয়। গিধা বলিয়াছিলেন 
_-ধঘিনি এমন সুন্দর তাঁভাকে যাদ হদয়সথা, শ্রাণ প্রিয়তম ও প্রাণবজ ” 
বলিবার অধিকার না৷ পাইলাম, ভবে সে সাধনায় জুখ কি? যিনি এত সুন্দর, 
ধিন এত মধুর-এত সরস 2 তিনি “অরূপ ও নিরাকার” এক ভীষণ 
সতা! এ ভ্বদয়ে ভালবাসার শ্রেত আবরাম বহিয়৷ ৮লিরাছে-_সৌন্দর্ধ্য 
মাধুর্য আস্বাদনের বাসনা আবরাম বেগে ছুটিয়াছে তাহা তো তোধ 
করিতে পারি নাই-_জগতের অনন্ত বস্তুতে সেই সৌন্য্যের গ্রাভা ও 
মাধুর্যের আভা প্রকাশ পাইতেছে। সেই ব্রহ্দ হহতেহ এহ সুন্দর মধুর 
জগন্ডের উৎপত্তি। যিনি আনন্দ ম্বন্ধূপ ও রস স্বরূপ--তিনি কি 
নিজে অন্গপ--নিরাকার 1 এই জাতীয় ভাব-সাধনার নমস্কার |” সন্ন্যাসী 
এই বলিয়৷ স্বরূপের চরণতলে গড়াহয়! পড়িলেন। 
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মহাঁপ্রভৃ 1-_এই ব্যক্িটা ডো বড় ভাগাবাঁন! ভারপর? 

রামরায় ।-তারপর ভাতার বন্ধুগণ তাহার সহিত অনেক প্রকার 
তর্ক করিতে উগ্ভত কইলেন। তীহাঁদ্দিগকে তিনি শাস্ত্র তর্কে নিরস্ত 
করিয়া! বলিলেন- “তোমাদের জ্ঞান লইয়া ভোমরা যতক্ষণ নির্বিশেষ 
ব্রহ্ম বিচার করিবে, শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমিতে জলিঘা পুড়িঘা দগ্ধ হইবে, 
ততক্ষণ আমি এই প্রেমিক ভক্তগণের ম্থধাময় সঙ্গীতে সাক্ষাৎ জ্ীভগবানের 
মধুর জপ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ স্ধায় ডুবিয়া থাকিব। তোমাদের এই 
জ্ঞানের আলোঙ লইয়া তোমরা! দূরে থাক, উহাতে চক্ষু ঝলসাইয়৷ দিয়া 
উহার দিব্য দর্শন-শক্তি নষ্ট করিবে । ভক্তের ভগবান, আপন দেচের মধুর 
জ্যোন্তিতেই প্রিয়তম ভক্তের নিকট আত্বক্প প্রকাশ করেন, সেক্গপ 
দেখিয়। তাহারা আনন্দরসে বিভোর হন তোমাদের জ্ঞান দিব্যজ্ঞান 
নয়, মানুষের জ্ঞান তর্কনিষ্ঠ জ্ঞান, উহা সঙ্গীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । রূপান্ু- 
রাগের গানে যে জ্ঞান হয় তাহার নিকট এহ জ্ঞান কিছুই নয়। 
তাহা! অপেক্ষাও খারাপ উহা! অন্ধকার বিশেষ । তোষাদদর এই 
জ্ঞান যখন সীম! ছাড়ে, তখন অসৎ কল্পনায় মিশিয়া আত্মহার!| 
হয়» 

“তোমাদের শুষ্ক ভর্ক ভোমাদিগকে মরুভূমিতে রাখিয়াছে, কিন্তু এই 
ভক্তগণ সচ্চদানন্দ অকুষ্ণের জ্ূপ-সাগরের একবিন্দু সুধা! লাভিও কৃতার্থ 
হয়েন--আমি বুঝগাছি সাধনার ইহাই পরম পুরুষার্থ। তোমরা ইহাকে 
অন্ধ বিশ্বীস বল, অজ্ঞান বল বা «কুসংস্কার বল কিন্তু অঞ্বিশ্বাসের বলে 
যিনি ই/ভগবানের ভুবনমোহন রূপান্ুরাগে বিভোর হইয়া সেই রসস্বরূপ 
জ্বীভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন. তাারাঁই মহা- 
পুরুষ। আঁমি সেই মা পুরুষকে লাঁভ করিয়াছি আর তোমাদের তর্কের 
কচকচিতে থাঁকিব না।” 


শ্রাবণ) ১৩৩৭ ) রূপান্ুরাগ ৩২৩ 





মহা প্রভু ঈষৎ হাসিঘা বাললেন_ _দনুলক্ষণ বটে, 'দেশ্য ফলিতেছে। 
ভাল, রামরায় তারপর ?” 

রামানন্দ। তার পরে শুঙ্ক জ্ঞানীর দল আমাদের স্বরূপ ঠাকুরকে 
ঘেরিয়া বসিয়া গেলেন, বলিলেন-_+ঠাঁকুর ! এই রস-ব্র্গন্পাক্ষাৎকারের 
আরও একটী গান শুনাইতে হইবে ।” স্বর্পপ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 
শ্রী শ্ীরুষ্ণ-ঠৈতন্ মহা প্রভুর চরণরেণু লাভের পুর্বে এ গান শ্রবণের অধি- 
কার জন্মে না। ভোমরা প্রথমে তাহার চরণ-রেণু গ্র্গের অধিকারী 
হও, পরে এ গান শুনিতে পাইবে । 

সনন্যাসীরা সেদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়। আপনার চ্রণ-রেণুতে 
মাথ। বিয়া গিক়্াছেন। 

মহাপ্রভু কিঞিৎ অনন্ত হইয়া বলিলেন-_“রামাননা, গঙ্গা প্রবাহে 
কুপজল মিশাইবার কি প্রয়োজন? তুমি রূপান্ুরাগের কথাই বল।” 

রামরায় মস্তক অবনত করিয়া বগিলেন__-প্প্রতু আপনার চরণ দর্শনের 
পুর্বে এ সকল কথার কিছুই কুঝিতাম না। তবে শ্রীভগবানের রূপে 
যে অনির্বচনীয় শক্তি আছে সে কথা শুনিমাছিলাম। শৈশবে অভ্যস্ত 
একটী শ্লোক বন্ধ কাঁল পরে মনে পড়িপ। আমি তখন খুবই শিশু, 
পিতৃদ্দেব বু বু গ্রস্থের তাল ভাল পদ্যগুলি বাছিয়া বাছিয়! আমাঘ 
মুখস্ত করাইতেন, সেই সময়ের একটা পদ্েক্র অর্থ ক্রমেই আমার নিকট 
অধিকভর উজ্জ্বল হইতেছে । পঞ্ঘটা মহ! নাটকের। এক পদ্ঘেই 
প্রশ্নোত্তর ৷ কুস্তকর্ণ রাব্ণকে বলিতেছে ন_- 

ক্মানীত। ভবত। যদ পরিণাডা সাধ ধরিত্রীসুভ! । 
্কর্জদ্‌ রাক্ষসমীয়য়া নচ কথং রামাঙঞ্ষমদীক্ৃতম্‌ ? 

ধরিত্রীস্তা ,ক্লেশসহনশ্মীল। সীভাঁদেৰী বিবাহিতা, তাহাতে জি 

সাধবী ; কীবাম ভিন্ন অস্ত কোনও পুরুষই যখন সীতার গ্রন্থণীয় নয়__ 
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এ অবস্থায় রাক্ষসী মায়ার সাহাঁযো রামের রূপ ধারণ করিলেই ত উদ্দেশ 
সিদ্ষিতে ব্যাঘান্ত ঘটত না। তুমি তাহ! না করিলে কেন? 

ইহার উত্তরে রাবণ একটা মহা সত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন । তিনি 
বলিলেন-_-“ভাহ, পে যুক্তিটী আমার মনেও উঠিয়া ছিল, চেষ্টাও করিয়া 
ছিলাম, কিন্তু বিপগী ত ফল দাড়াইল-- 

.. কর্তং চেভসি রামরূপমমলং ছুব্বাদল শ্যামলং 

তুচ্ছং ব্রঙ্গাপদং পরং পরবধূসঙ্গ প্রপঙ্গ কুতঃ ॥ 

“রপধারণ করিতে হইলেই সেক্ষপের ধান করিতে হয়। আমি 
রাঁমরূপ ধারণ করিব বলিয়া সেই দুব্ধাদলশ্যাম রামরূপ চিন্তা করিতে 
যাঁওয়৷ মাব্রই পরমপদ যে ব্রহ্মপদদ তাহাও আমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া 
বোধ ভহল, পরবধূ্পঙ্গ প্রসঙ্গ তো অত তুচ্ছ কথা ।” প্রভু, আপনার 
চরণ-রেখু লাভের পর হইতে এই পটার মন্দ বেশ ভালরূপেই বুঝিতে 
পারিয়াছি। শ্রীভগবানের ূপধ্যানের এমনই শক্তি বটে। 

মহাপ্রভু । সত্য সত্যই রাঁমরার, তুমি ক্ূপানুরাগের মন্ত্র বুঝিয়াছ। 
রূপান্ুরাগের হোমানলে ভোমার হৃদয় চির শুদ্ধ, চির পবিব্র ও নিজ্য 
বিশুদ্ধ রসময়। ইতর রাঁগ দূরে ফেলিয়া শ্রীভগ ীনের মধুর ক্ুপাক্ুরাগ 
,তোধার হৃদয় অধিকার করিয়াছে বলিয়াই তো তুমি নির্বিকর। একমাত্র 
এই ওঁষধধেই উন্দ্রিয়লালসা কাল-সাপ ভোমার ত্রিসীমাতেও ঘে সিতে 
পরে না। আমি থে সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া! পরিচয় দেই, আমারও 
ভোঁমার স্তায় অধিকার নাই। 

রামানন্দ অসস্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে বলিলেন-__- 
“প্রুভে। ৷ যদি প্রতি কথাতেই এইক্নুপ করিয়া অপদস্থ করেন, তাহ! 
হইলে চরণ-সমীপে একবারে নীরব থাকাই ভাল।* 

দ্বপ্পপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন--ণরাঁয় মহাশয়! প্রভূ অগ্তায় কথা 


শ্রাবণ ১৩৩৭ ] রূপান্রগ ৩১৫ 





কি বলিয়াছেন, যে মহাপুরুষ এমন নিব্বিকীর চিত্তে যুবতী দেবদীসীকে 
ব্রভাব শিক্ষা দিতে পাবেন, তাহার স্তায় ব্ক্তি ভো আমরা আর 
দ্বিতীদ্» দেখিতে পাই নাই । প্রভু যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 
এক রামানন্দের হয় এছে অধিকার 1 
তাই তো জানি অপ্রারত শরাঁব তাহার ॥ 

এক্সপ ন! হইলে কি ব্রজরস মাহ্বদনের অধিকার জন্মে? ভিনি 
যে আপনার দ্বার বূপান্ুরাগের তত্ব প্রকাশ কত্িতেছেন-_প্রকৃতই 
আপনি উহার যোগা ব্যক্তি । সাক্ষাৎ মদনমোহনের কূপ ধাঠার হদ য়ে 
নিরন্তর জাগরণ করে তিনিই ব্রজরস্রে ভজনার অধিকারী ।” 

রামানন্দ রায় মস্তক অবনত করিয়া ই হাতে কর্ণরোধ করিলেন । 

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন--প্রামরায়। আমি শ্াধা কথাই বলিয়াছি। 
স্বক্ধপ আমার কথা ঠিক বুঝিগাছে । ভক্গণঞ তোমা মুখেই কপান্থ- 
রাগমঘী কৃষ্ণকথ। শুনিবেন । ধাঁহারা ব্রজ্রসে রূপ সাধন করিতে ইচ্ছুক 
তাঁভাদ্দিগকে ডোমার স্ায় ইন্জিয়লালসা-লেশ বজ্জিত তইতে হইবে, এবং 
আশ্মেক্জিয় সুধবাঞ্। ত্যাগ করিতে হইবে ভে এই সকল কথা শ্রবণের 
অধিকার জন্মিব। 

গৌডীয়-ভক্তগণ বিন্বয়-বিক্ষীরিত ন্য়নে শ্রীশ্রীমন্মহী প্রভুর এই গম্ভীর 
উপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাহাদের হৃর্দয়ে এক বিপুন বিগ্রুব উপস্থিত হইল। 
কাহারও কাহারও মনে অন্কুভাঁপের অনল জলিগ্না উঠিল। ক্ষণকালের 
জন্ত সকলেই নীরব রহিলেন। 

ক্রমশঃ 


শ্রীশ্রীগৌর গতিকা 


(জিনি) কাঞ্চন কমনীয় কান্তি কলেবর 
কুম্রমেষু গঞ্জনকারী | 
(শ্রী) রাধা রাধারমণ মিলিত তনু সুন্দর 
কার্ভন-রাসবিহারী । 
স্বিমল শারদ শশধর লাঞ্চন 
সুক্ুচির শোণ চম্পক্করাগ গঞ্জন 
স্থবললিত লাস্যসলাম স্থশোভন 
স্থর-নর মুণ্-মলোহারী ॥ 
চরণ-কমলে মণি-মঞ্জীর মঞ্জুল 
কুন্দ মালশীদাম কৃত চারু কুস্তল 
হৃদিপর বনমাল দোশন চঞ্চল 
পরিমল স্ষমা স্ধশরী ॥ 
পারিষদ স্হচরী ক্কৃত পারঝেষ্টন 
বাসমণ্ডল ভেল শ্রীবাম অঙ্গন 
(মহ!) ভাব বিনোদন শ্রুশচী নন্দন 
নটবর নদীয়! বিহারী ॥ 
বেপথু পুলক সুবিপুল বপু স্বন্দর 
আআবিরল বিগলিত প্রেম নয়নাসার 
চন্দ্রবদনে ঘন কৃত প্রেম হুঙ্কার 
কলুষ নাশন অবভারী ॥ 
মগ্জরী সেবিত কুঞ্জ কেলি বিলাস 
শ্রীরাধা মাধব প্রেম-উজ্জবল রস 
(শ্রী) গুক্ুপদ সরবম কৃষ্ণচরণ দস 
পদ-দরোজে রজ ভিখারী ॥ 
দীন__জীকষ্ণচরণ দাস 


কপটতা । 


(শ্রীযুক্ত বৈষ্নাথ দাস, মুন্নেফ । ) 


মানুষের যতগুপি ভগবৎ প্রাপ্তির বাধক আছে, তন্মধ্যে কপট 
অন্ততম। কপটঠার সাধারণ অর্থ--যাহ! ভিতরে প্রকৃত নয় তাতাই বাহিরে 
দেখান এবং অপরকে ভুলান। কপটতার মধ্যে প্রবঞ্চনেচ্ছা প্রবল 
তিতর বাহির সমান রাখিতে না পারিলে, তাহাকে কপটভা বলে। কপ- 
টভার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক অনেকগুলি দোষ আসিয়া পড়ে; ব্যবহারিক 
জগতে ইহ। সব বড় পরিস্ফুট, শাহ তাহার বিস্তার নিশ্রয়োজন। 

উপস্থিত প্রবন্ধে পারমাথিক জগতে কপটতা কোথায় দেখ! যায় তারই 
কিয়দংশ বিচার করা ষাউক্‌। প্রথমতঃ 

প্দ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগবান জীব । 
গুরু কৃষ্ণ কপায় পায় তক্ভিস্লতা বীজ ॥৮ 

শগুরুপদ্বাশ্রয় তো হইল; এখন কপটঙা। চেপে ধরে; মুখে গুরু গুরু 
করি কিন্ত কাজের বেলায় নিজের বল বুদ্ধি ধন জনাদির উপর ভরস। রেখে 
কাতর হয়ে পড়ি, সেই ভবকর্ণধার পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের কথা তুলে 
যাই। সময় সময় অপরকেও “শিখাহ, আগে আশ্রিত হওয়া চাই |” কিন্ত 
আমি যে আশ্রত হয়েও নিরাশ্রয় এবং গ্বভন্ত্র তাহ! তাদের বলি না বা 
বলিতে লঙ্জ! ও সন্টোচ হয়। 

এই কলিযুগে ছুটি মাত্র অবলগ্ন আমাদের আছে; গুরু এবং নাম। 
এখন এই ছুই জায়গায়হই কপটতা আসিম্জ। পড়িকাছে, তাই নিরাবিল 
গঞ্গঞ্চলবৎ নির্খুল ও পবিত্র ভঞ্জনানন্দ শ্রোতের পরিবর্তে পক্কিল ও 

২ 


৩২৮ ভক্তি । ২৮শ বর্ষ, ১ শসংখ্যা 





পৃ্তিগন্ধময় দীস্তিকত| ও অভিমানের গর্ত লব চারিদিকে দেখ! যাঁয়। কেউ 
বলিতেছেন শীস্ত্রোক্ত মতে আমাদের দলের অধিনায়ক বা আমিই সব্গুরু, 
অপরে ভেমন নেন । অপরের দোষ বিচার করিতে লেখনী কলুষিত 
করিতেছেন। যে কোন প্রকারে অপরের নিন্পাবাদ করাই মুখ্যব্রত 
করিয়া লইয়াছেন। কটুবাক্য প্রয়োগে অঙ্নীলতারও পরিচয় দেখা যায় এবং 
বলিতে তয় হয় এপ্পপ বাঁকৃগাতুরীপুণণ প্রবন্ধ 9 সমাঁদরে অনেক ধর্্ম-প্রচারিনী 
পত্রিকাদিতে অকাতরে স্থান দেওয়া হইতেছে । নিজ নিজ দল পরিপুষ্টের 
জন্তে স্বার্ধান্ধ হইদা অপরের যত দোঁষ প্রচার কর না কন,অপর, মহান্ুভব 
দিগের ব। তাদের জ্ঞানের যতই ছিদ্র অনুসন্ধান কর না কেন, তাহাতে 
তোমাকে কেহই নির্মল ভজন পথের পথিক বলিবে না; ভোমার বাক্য 
জালাবৃত কপটতা! বাহির হইয়া পড়িবে এব" তুমি তোমার অসছু্দোশ্য 
সফল করিতে পারিবে না; তোমার কথা শুনিয়া কাহারও হৃদয় দ্রবিবে না 
বা কেউ পরমার্থ রাজ্যে একতিলও অগ্রসর হইবে নাঁ। বরং এই সব 
কপটতাপুর্ণ দাঁস্তিকের আক্ফালন ও বাহ্বান্ফোটনাদি শুনিতে পাইয়া বহু 
নৃতন পথিকের! পথন্্রাস্ত ইয়া যাইবে এবং ভক্তির অস্কুর যাহার হৃদয়ে 
এক আধটু উদগম হহতেছিল তাহাও শুষ্ক হইয়! যাইবে | শাস্ত্রে পরনিন্দা বা 
পরছিদ্রানুসন্ধান যে মগাপাপ বলিয়! কীর্ভন করিয়াছেন তাহা সর্ধজনা্ষু- 
মোদিত। তাছাড়া শ্রাগরুদেব সম্বন্ধে নিন্দাদি শুনিলে শিব্যের হৃদয়ে যে 
কিরুপভাপ হয় ভাহা বর্ণনাতীভ । কত অসংথা শিষ্যের হৃদয়ে যে কত 
জন্মের পৃশ্যফলে, কত কপার গুণে যৎকিঞ্চিৎ গুরুনিষ্ট! জন্ভিয়াছিল তাহ! 
ভোমার স্পট বাক্‌ চীতুরী দ্বারা গুরুদেবের নিন্দাবাদ শুনাইয়! তুমি নষ্ট 
করিয়। দিলে ইহাই কি বৈষণব-ধর্ম-সংস্কার ? শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রিয় পার্যদ 
বর্গের বংশধরের নিন্দা করিয়। করিয়। কত পুজ্যপাদ গোস্বামী প্রতূর্দের চরণে 
মতি ও নিষ্ঠা খাট করিয়া তুলিলে। আজকাল গোস্বামী প্রতৃদ্দের উপর 


শ্রাবণ ১৩৩৭ ] কপটতা ৩২৯ 





কটাক্ষ বা অবঞ্ঞ। অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই প্রকার কলুষতা 
ও কপটতাপুর্ণ বাকাবিস্তাসে কাহারও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই । একেত 
কলির জীব আমরা ঘোর অবিশ্বামী, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানে আরও 
অবিশ্বাস ঘনাইম্সা উঠিয়াছে, তাহাতে আবার উপরিউক্ত কপটনভীময় 
প্রবন্ধাদি পড়িয়। বা ব্ততাদি শুনিয়া ব তাদৃশ অসৎসঙ্গ করিয়া আমা- 
দিগকে অবিশ্বাসের ও অপরাধের কোম্‌ রসাঁভলে যে টানিয়া লইতেছে তাহা 
বুদ্ধির অগম্য। এই প্রকার পে ক্রমে ক্রমে কলিকালে হইবে তাহা 
পর্ববাচার্ধাগণ অনুভবে দেখিয়া গিয়াছেন। শ্রল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 
একটি পদে দেখা যায় £__ 
আরে ভাই! বড়ই বিষম কলিকাল। 


গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পুরি 
ঠছ দেখ সকলি বিটাল। 

ভকতের ভেক ধরে সাধু পথ নিন্দা করে 
গুরু-্দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ট। 

গুরু পদে যার মন্তি থাট করায় তার মি 
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ট । 

প্রাচীন প্রাচীন পথ ভাহ। দোষে অবিরত 
করে ছুষ্ট কথার সধশর। 

গঙ্জগাজল যেন নিন্দে কুপ জল ষেন বন্দে 
সেই পাপী অধম সবার। 

যার মন নিরমল তার করে টলমল 
অবিশ্বীসী ভকন্ত পাষগু। 

হেতু সে খলের সঙ্গ মুহছমতি করে ভঙ্গ 


তার মুগ্ডে পড়ে যেন দওড। 


৩৩০. তক [ ২৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 








কাল ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল 
অধমের শ্রদ্ধ। বাড়ে তায়। 
নরোতম দাস কহে এ জনার ভাল নহে 


এরূপে বঞ্চিল বিধি ভাঁয়। 

এইক়ূপে সর্বশক্তিমান শ্রনামের উপরও কটাক্ষ । ভগবানের 
নানাপ্রকার নাম। যাহার যাহা অভিরুচি গুরু পরম্পরা গ্রমে তাহাই 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইছাঁতে অপরের বলিবার কি'আছে? কিন্তু বড়ই 
ছঃখের বিষয় নানাস্বাীনে ও নানাগাবে অপরের প্রিয় নামের উপর ধর্ধ 
সংস্কারের ভান করিম কতই আবল তাবল বকিতেছেন, কত্ত প্রকারে 
শ্ীগুরু-প্রদতত নামের উপর নিষ্ঠা কমাইয়া দিতেছেন। অবশ্য নিজ 
উপাস্য প্প্রয় নার্মের উপর নিষ্ঠ৷ চাই, তাই বলিয়া কি অপর নামের উপর 
কটাক্ষ বা নিন্দা.করিব? নাম সব্বশক্তিধর, নাঁম নামী অভিক্ন, এসব পরমার্থ 
রাজ্যের বর্ণ পরিচয় ; কিন্তু বড় দুঃখ ও পরিভাপের বিষয় আমর গ্ঞাতসারে 
প্রভুর নামের উপর কতই না সমালোচনা করিতেছি । নিজে ত নামের 
কাছে অপরাধি হইতেছিই সঙ্গে সঙ্গে বু কোমল হ্্দয় নব 'অন্ুরগীর প্রাণে 
অপরাধের বীজ বপন কগ্তেছি | তীর্ইরে! বহু জন্ম মুক্তির ফলে 
বহু কপার গুণে যতকিস্থিৎ নামের প্রতি অনুরাগ হইতেছিল তাহা 
আমরা এই সব কপটভাময় বাধ্জালে হাঁত্সিছিয়া ফেণিডেছি | অন্ত 
সম্প্রদায় বা উপাঁসকগণেক্ধ কথ ছছড়ে দিলেও বীধা শ্রীমাধ্বগো তীয় সম্প্রদায় 
অন্তর্গত বায়! দাবি করেন, অর্থাৎ বায় গ্রামন্মহাপ্রত্ুর উপাসক, তাদের 
মধ্যেও এই উপরিউঞ্জ নামের উপর কটাক্ষ বিশেষ ভাবে দেঁথ। ধাঁয়। তুমি 
অখিল রসামৃতমৃত্তি শ্রামদ্ম্ীপ্রভীর লাঁনা ভাবের মধ্যে কোন 
ভাবের উপাসক' এবং সৈই সৈই 'ভাবের পুষটিঞারক 'বা অগ্টুকুল কোন 
মামের উপাঁসক, তাই বর্গিখা ফি অপরর্ষে ধাসপর কোন ভাবের 


শ্রাবাণ ১৩৩৭ ] কপটস্া ৩৩১ 





উপাপককে তুমি দ্বার চক্ষে দেখিবে? তাদের উপাসিভ অপর 
নামের উপর কটাক্ষ ও সমালোচনা করিবে? ভোমার ইঞ্টদেব শ্রশ্রী 
গৌরন্ন্দর বিশেষ. ভাবে নামের প্রচার করিতে অবতার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | আমরা এ হেন মহাপ্রভুর উপাসক হ্ইয়া 
নামেরউপর কটাক্ষ করিব, ইহ! প্রাণে সয় না । আমার্দের একট! অভিমান 
যে, এই অবভারে নামের যেবপ প্রচার হয়েছিল তাহা অন্ঠ কোন অবতারে 
হয় নাই। সেই হরেকুষ্ণ পূর্ণ শ্রীবদন, প্রভু কোথায়, ভার সেই নাম প্রেম 
প্রচার লীলা কোথায়, আর তার তথাকথিভ উপাঁসকগণ ধারা অপরের 
আরাধিত বা উপাদিত নামের উপর খড়গহন্ত কটাক্ষ করেন তারা কোথায় । 
আমর! কোথায় চলিয়াছি বা কোথায় আসিয়৷ পড়িয়্াছি এবং অসৎ যুক্তি 
পূর্ণ দাম্ভিক ও কপটের অবজ্ঞাস্তচক কথ শুনিয়া আরও কোথায়ইবা যাইব, 
তাহ। একটু তাবিবার কথা নহে কি? সহদয় পাঠক পাঠিক'গণ ! 
এই সব কাণ্ড দেখিয়া প্রাণ কেঁদে উঠে, তাই ছু এক কথা প্রভুর 
প্রেরণায় লিখিলাঁম । | 
“নাহি কারে! স্ববিরোধ নাহি কারো অনুরোধ 
সহজ বস্ত করি বিবরণ ।” (চঃ চঃ) 

যাহা ঘটিতেছে, যাহা চতুর্দিকে দেখিতেছি_শুনিতেছি, তাই 
লিখিলাম আশা করি কৃপাময় অদোষদরশী বৈষ্ণবগণ, দোষ লইবেন না। 

আরও দেখা যায়, শ্রধামের উপরও ঝাক্যবাণ সুরু হইয়াছে । কেহ বা 
একেবারে শ্রীধাম মাহাত্ম উড়াইয়! দিতে বসিম্লাছেন,। আমাদের প্রাণায়াম 
মধুর শ্রীধাম নবদ্বীপ, যার নাম শুনিলেই প্রভুর লীল! সব জাগিয়! উঠে এবং 
সাত্বিক বিকার সব দেখা যায়, সেই পরম মুখ্য ধামের উপর কটাক্ষ । কত 
শত সিদ্ধ মহাত্মা মহান্ুভবগণ যে বর্তমান অবস্থিত সধামের রজ প্রার্থী 
হইয়া সেই ধামে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, এখন সেই প্রভুর নিত্যবিহার ভূমি 


৩৩২ তক্তি [ ১৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্য 








কপটি দাস্তীকদিগের নৃতন আবিষ্ুত ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক মতা্ুযাস্মী 
কিছুই নয় একটা কল্পনা মার এবং আসল শ্রীধাম অন্য এক স্থানে। 
ভাইরে ! এসব দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ কাদে-_আমর! কোথায় চলিঘাছি, 
ধর্মের নামে বা ভান কারয়া আমরা কি অকল্যাণকর অধন্মের পোষণ 
করিতেছি । দেখুন লুগুলীলাভূমি সব মহাত্মারা অন্ুভবলক্ক জ্ঞানদ্বারা 
জানিতে পারেন ইহার কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীমন্‌ মহা প্রভু? শক্তিতে 
অস্থুপ্রাণিত হইয়! ব্রজের সমস্ত লীলাস্তলী গোস্বামীপাদগণ অনুভবে 
বাছির করিয়াছেন; তদ্রুপ কত সিদ্ধ মহাত্মাগণ এই বত্তমান অবস্থিত 
শ্রীধাম নবদ্বীপ মধ্যে অনুভাবে জানিতে পারিয়। তার্দের কত কঠোর সাধন 
ভজনের ফলে সেই রজপ্রাপ্তি হইয়াছেন। আমরা অন্ধ আমাদের 
ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কি তাদের অনুভব লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে 
তুলনীয়? আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের সতর্ক থাকা 
চাই, নচেৎ এই শ্্রল'ভ ধাম নিষ্ঠাও আমরা অল্পদিনে হায়াইয়া বসিব। 
একে একে আমরা সকলই হারাহইব। 

একদিন কোন মহাতআ্া এইসব বিষয় লইয়া কতই না আক্ষেপ 
করিতেছিলেন-_যাহী কিছু শুনিয়াছিজীম, ষতটুকু পারিলাম তারই হাদয়ের 
ভাবের অনুবাদ করিলাম । ইহাতে আমার মৌলিকতা কিছু নাই। 
তার কথা তাকে সমর্পণ করিয়া আমি নাশ্চস্ত হইলাম । 

প্রেমানন্দ দাসের মনঃশিক্ষা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিবার 
লোভ সম্ধরণ করিতে পারিলাম না 


এ মন! তুমি কি ভাঁড়াম কর। 
সেবক হঞাছি আশ্রয় করেছি 
কিসে এ গরব ধর ॥ 


শ্রাবপ ১৩৩৭] কপটত! ৩৩৩ 


কা ইজললউিসিজেন 





সেবক বলিয়া এ তিন আখর 
তিনের তিনটি কাম। 

তা ঘদি না কর কি মত আচার 
ভে কিসে সেবক নাম॥ 

সে আখর কয় কর গুরু সেবা 
স্বীকার গুরুর বাক। 

তা ছাড়ি সেবিলি স্্রীবাক্‌ পাঁলিলি 
সে ঘুচি রহিল বক্‌। 

বৈষ্ণব সঙ্গেতে বাসুদেবে ভজ 
ফুকারি কহছে 'ব। 

তাহা না করিলি অসতে মীজলি 
“ব? ছাড়ি রহিল “ক ॥ 

“ক” বলে কহ না কষ্ের চরিত 
শ্রবণ কীর্তন ধ্যান। 

তা কৈলে কখন সংসারে মগন 
“ক” গেল করিয়া মান ॥ 

একে একে দেখ তিনেই ছাড়িল 
বসতি ইল খালি। 

কহে প্ররেমানন্দ তে ষম কিন্কর 
হাতে বাজাইছে তালি॥ 

গৌর বিশ্বস্তর! নিজগুণে কূপ! করিয়া আমাদের কপটত। ঘুচাইয়া 
আমাদিগকে তোমার পানে টানিয়া লও । 


গবুন্দাবন তত 
( প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামা এম এ।) 
(২) 

সত্যরষ্ট গণ স্থ প্রাচীন কাল হইতেই পরম সঙ্য বস্তুকে “আনন্দ” বলিয়া 
দর্শন করিয়াছেন। তীহারাঁ অনুভব করিয়াছেন-বিশ্বের--অন্ুপরমাণুর 
অন্তরে এক মহাকামনার গ্ুর ধ্বনিত হইয়াছে । এই মহান্‌ কামনাময় 
স্থরের মুল কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁভারা! এক কামনাময় পুরুষের 
সন্ধান পাইয়াছেন। এই কামপুরুষের আয়তন কামনা আয়তন 
বলিতে “পরিমাণ” “সীমানা” “বিস্তার” যাহাই মনে করা যাউক না! কেন 
সকল দিক দিয়াই অর্সীমনাকে বুঝাইবার জন্তই কামকে সেই মহা পুরুষের 
আয়তন বলা হইয়াছে । কামের শেষ নাই। হৃদয় সেই পুরুষের বাস 
স্থান । এই হৃদয় সমষ্টিও হইতে পারে ব্যটিও হইতে পারে । কামায়তন 
মহাপুরুযের বাসস্থান জীবের হ্ৃদয়। মন সেই মহানের জেণাতিঃ। সঙ্থল্প 
ও বিকল্প করাই ম'নর স্বভাব। এই সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যদিয়াই কামন। 
বহ্ির বিকীরণ ! অতএব দ্গীবের মন জ্যোতিঃ সকলের পরম আশ্রয় এই 
কাম পুরফকে জানিলে সকল বস্ত্বই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কাম পুরুষের 
দেবত! শ্ত্রী। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্দে এই কামময় মহান্‌ পুরুষের কথা 
আছে যথা 

“কাম এব যন্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোভির্য্যো বৈ তং 
পুরুষং বিদ্যাঁৎ সর্ধন্তাত্মসঃ পরায়নং স বৈ বেদিতা ম্যাথ * * * * * 
তস্তক1 দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ* ॥ বাংলার শ্রাগৌরনুন্দর ভালবাসা 


আাবণ ১৩৩৭ ] *বুন্দাঝন তত্ব ৩৩৫ 





দিয়া-_প্রীতি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এই কামময় পুরুষেব গ্ত্রিদেবত। পৃরূষের 
আনন্দলীলার পরিচয় প্রকাশ কতিয়াছেন। 
বুন্দা বনীয়াং রসকেলি বার্তীং কালেন লুপ্ত নিজশক্তিমুখক: 
সহশীর্যযক্ষপেব্যতনোৎ পুনঃসঃপ্রভৃর্বিধৌ প্রাগিবলোকস্যগিম্‌। 
সাধারণতঃ মনে হয় প্রথমে একটা পদ্ার্থকে বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করিব, 
উহার স্বরূপ হ্বধন্মের পরিচয় জানিয়া লইব, পরে উহাকে ভালবাসিতে 
যু ভঁলবানিব। কার্যাতঃ কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে না। স্বরূপ মাধুরীই 
সর্বপ্রথম আকর্ষণের স্থটি করিয়া দেঘু; বস্তুর তত্ব জ্ঞান, স্বরূপের পরিচয় 
হয় ভাহার প্রীতির গাঁতার সঙ্গে সঙ্গে । কোন্রূপ বিচাঁর বুদ্ধি প্রীতিকে 
পরিচািত করিতে পারে না উহার! প্রীতির পদাস্ক অনুসরণ করে। 
যেখানে প্রীতির মধ্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় বিচার বুদ্ধি পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে । বিচার বুদ্ধি থাকে ন! বলিয়। প্রীতির কিছু গৌরব হানি 
হয় না, ভালবাসার মহিমা! কমি যায় না। এই বিষয়গুলি আলোচনা 
করিয়া এবং প্রেম-মহিম1 অনুভব করিয়াই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিক কবি 
ব্রাউনিং (7810%10105 ) বলিয়াছেন, 
4১০ 16 99 52৮, 1009, 911000 ৮৬€ 1000৮ ৮০ 10€, 
73001250105 51006 ৬৫০ 10 10070 610001)-৮ 
“আমরা জানি অতএব ভালবাসি একথ। না ব্দিয়। বরং বলিব যেহেতু 
ভালবাসি অসএব আমরা খুৰ জানি ।” ্‌ 
ক্রীবৃন্দাবন মাধুরীতে বাহার] আকুষ্ট হইয়া প্রেমূধর্মের বাণী প্রচার 
করিয়াছেন সেই বৈজ্ঞবাচার্াগণও বেদোপ্র কামময় পুরুষকে বৃন্দাবনে 
অনুভব করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 
 বুন্দাবনে অপ্রারৃত নবীন মদন । 
কামবীজ কাম গায়ত্রী ধার উপাসন ॥ 





৩৩৬ ভক্তি [ ২৮শ বর্ধ ১২শ সংখা! 





অন্স্থানে-- 
“কাম গায়ত্রী মন্ত্রূপ হয় কৃষণ স্বরূপ 
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ হয় কষে করিল উদয় 


ব্রিজগত কল কাম ময় ॥* 
ত্রিজগতকে কামময় করাঁর স্বভাবটী নৃতন আগন্তক নহে। উহ 
চিরজন ! ণুই কামময় জীলাও নিতভা। কামনার টানে পঙ্, পাখী, 
কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, গুঝ্স, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধব॥ কিন্্ুর, নর, দেবতা স্বয়ং 
ব্রহ্মা রুদ্রকে পধ্যন্ত টাঁনয়া কামময় মহান্‌ পুরুষের সহিত মিলিত করিবার 
জন্য পিয়াপী করিয়া তোলে । নন্দনন্দন স্বরূপ গোপবেশ বেন্নুকর নব 
কিশোর নটবর রূপ নরলীশার সম্পূর্ণ উপযোগী । এই স্বরূপের মাধুর্বও 
অসমোদ্ধি। এমন মাধুরী ভগঝাদের আর কোন স্বক্ূপেই ফুটিয়। উঠিবার 
অবকাশ বা স্যোগ নাই। শ্রীরন্দাবন ধাম্‌ই এই স্বরূপটীকে বিশেষ করিণ 
বিকাশ করিয়া দিঘসাছে__তাহাতে আবার তৌম বুন্দাবন। অতএব 
বৃন্দাবন ধাম আমাদিগের শরণ হউক । 
বিকুষ্ঠপুর সংশ্রয়াৎ বিপিনভোহপি নিঃশ্রেয়সাৎথ 
সহঅগুশিতাং শ্রিয়ং প্রুহতী রস শ্রেম়সীম্‌। 
চতুমু মুখৈরাঁপ স্পৃহিভার্ণ দেহোস্তব| 
জগব্গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমন্ত বুন্বাটখী ॥ 
চতুর্মুথ ব্রহ্মা জগতের আদি গুরুবর্ণও এই শ্রীধামের রঙ্গে অভিষিক্ত 
হইতেঃ এই গিখ্নয় ভূমিতে তৃণ জন্ম লাভ করিবার জন্গ কামন! করিয়া 
থাকেন। ব্রহ্গ! চাবিমুখে ইহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন । 
অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌক্সাং। 
যন্মিব্রং পরমনন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাঙ নম. ॥ 





শব ১৩৩৭] শ্রীবন্দাবন তত্ব ৩৩৭ 





পূর্ণরহ্ম সনাতন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন-_রাজপুন্র হয়েন-_-সাধারণের 
ষন্ধ, সুহ্ৃৎ, আত্মীয়, কুটুত্ধ হয়েন সেই দেশবাসীর সৌভাগ্য অবশ্যই 
কীর্তনীয়। ব্রহ্মাও এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াই বলিলেন,-_ 

তদ্ভুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিম্টবাং 
যদ গোকুলোহপি কতমা'জ্ৰ, রজোভিষেকম ॥ 

ইউক না কেন বন তবুতো বুন্দাবন। ন' হয় উহা গো সকলের আবাস 
স্থান তাহাতে ক্ষতি কি? গোবিন্দ সেই গো সকলের রক্ষক । ধুপি 
হইলেই বা ক্ষতি কি? উহা ষে প্রেমমমী গোপীপদ রেণু! ব্রহ্মলোকের 
উশ্বর্যাময় সখ অতি তুচ্ছ শ্রীবুন্দীবন ধামই ববং অধিকতর সুখময় । 

শ্লীগোবিন্দের নিত্য সঙ্গী, বুহম্পতির মেধাবান পরম প্রিয় শিষ্য ভক্ত- 
প্রেষ্ঠ উদ্ধব মঞ্চাশয় ব্রহ্মার বাণীর প্রতিধ্বনি করিখ! ব্রজন্ন্দরীর মহিমা 
কীর্তন করিতে করিতে বলিয়। উসিয়াছেন-_ 

আসাঁমহো চরণরেণু ভুষামন্থং শ্তাং 
বন্দীবনে কিমপি গুলসলতৌষধীনাম্‌ ॥ 

“ব্রজরমাগণের চরণ ণু ভোগি গুল্ম লতা ওষধি বৃক্ষের স্বজন হইয়। 
আমি বুন্দাত্ন খাস করিতে পারিব কি? 

কথিত আছে শ্রীবুন্দাবনে বাস লাভ ক'ররার জন্ত বুন্দাবন ধাম 
মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্বর্য্যের প্রতীক এ্ভগবানের বক্ষস্থল বিহারিণী 
দবয়ং শ্রীলঙ্মীদেবীও তপন্ত1! করিয়াছিলেন 1” যত্ধাঞ্থয়া শ্রীললনাচরৎ 
ভপঃ।* বৃন্দাবন বিহারীর মাধুরী পতিব্বতা শিরোমণি সাবিত্রী অকুত্ধতি 
প্রভৃতির মনও বল পুর্বক হরণ করিয়। থাকে । 

শ্রীভগবানের নাভি কমলে জন্ম গ্রহণ করিয়। বরহ্ধা, নিত্য সঙ্গী হুইয় 
উদ্ধধ, প্রিয়! হইয়াও শ্রীলক্ষমী দেবী, বন্দাবনের মাধুরীতে পরমাকষ্ট । 
াহাতেই ব্রহ্ম সংহিতা কথা মনে পড়ে_- 


৩৩৮ ভক্তি (২৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্য। 





শ্রিঃঃ কাস্তাঃ কাজ্জঃ পরম পুরুষঃ 
দ্রমাঃ ভূমিশ্চিস্তীমণি গণময়ী (তাঁয়মমূতম্‌। 
কথা গানং নাট'ং গমনমপি ব'শী প্রিয়সখী 
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি ত্দন্বাদ্য মপি চ ॥ 
পরম পুকুযোত্তম স্বয়ং ভগবান 
কৃষ্ণ বাঁচা ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম ॥ 
চিন্তামণিময় ভূমি রত্বের ভবন । 
চিন্তামণি গণ দাসী চরণ ভূষণ ॥ 
কল্পবৃক্ষ লত৷ ধাহ। সাহজিক “ন। 
পুষ্পফল বিন1 কেহ না মাগে অন্তধন ॥ 
অনস্ত কামধেন্ু যাহ। চরে বনে বনে। 
: ছরপ্ধ মাত দেন কেহ না মাগে অন্ত ধনে ॥ 
সহজ লোকের কথা ধাহ। দিব্য গীত। 
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীভ ॥ 
সর্বত্র জল ধাহা অমৃভ »মান। 
চিদানন্। জ্যোতিঃ স্বাদ যাহ] মূর্তি মান ॥ 
লক্ষী জি নগুণ ধাঁহ। লক্ষ্মীর সমাজ । 
কৃষ্ণ বংশী করে ধাহ! প্রি সখী কাজ ।৷ 
এই সকল গুণেই সকলের মন কম্পাশের কাটার মত শ্রীবৃন্নাবনের 
দিকে ঘুরিয়! ঘুরিয়। অবস্থান করে। অন্তের কথাতে! দূরে স্বয়ং ভগবান 
বৃন্দাবন বন-মহিমার আকুষ্ট। শ্বগদেব ও আ্ীকৃষ্চ পিতামাতার সহিত 
বৃহদ্বন হইতে হবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার দময় যে পরম আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন তাহা বণনাতীত। শ্রপাদ জীব গোস্বামী শীগোপাল চ্পুগ্রস্থে 
তাহার কিঞ্চিত আভাষ দিয়াছেন। শ্ভাগবত বক্তা শ্রীগুকদেবও 


শ্রাবণ ১৩৩৭ । শবৃন্দাবন তত ৩৩৯ 





পরমাবিষ্ট চিত্তে শ্ীবসদেব ও শ্রুরুষের এই আনন্দ দর্শন করিয়। লীলা শ্রবণা- 
বিষ্ট পরীক্ষিতকে প্রেম তরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,_- 


বন্দাবনং গোবদ্ধনং যমুনা পুলিপানি চ। 
বীক্ষ্যাসীৎ উত্তম্রীতি রাম মধবযোনুপি ॥ 


বৃন্দীবন ধাম শ্রীগোবিন্দের অপ্রারুঙ ইন্জি় গ্রাহ্থ ভোগ্য [বিষয়ে 
পরিপূর্ণ । তরু, লতা, কুঞ্জবন, যমুন| পুলিন, কু, গিরি, গোষ্ঠ সকলেই 
গোবিন্দ সেবার উপকরণ লইয়া সুসজ্জিত । নাটকে দেখিতে পাই 
শষ বুন্দাবনের স্বাশাবক শোভা সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
বৃন্দাবন আমার সর্ব ইন্দরি়কে পরমানন্দ প্রদান করিতেছে। 
কচিদ্‌ ভৃ্গী গাঁতং কাচদনিল ভঙ্গী শিশিরতা 
কচিদ্‌ বল্লী লাস্)ং ক্ৃচিপমলম্ী পরিমলং। 
কচিন্ধারা শালী কন্রক ফল ফালীরস ভবে 
ব্বধীকাণাং বৃন্দং প্রমদদঘতি বৃন্দাবনদ্‌ ॥ 
মধুখতুর সমাগমে কুঙ্জধনে আলকুল গুঞ্জন কারুভেচ্ছে উহারা। গোবিন্দের 
শবণ-ইঞ্রিষকে সেবা কন্পিবার জর্তহ এই গুঞ্জন ব্রত ধারণ করিয়াছে। 
সুশীতল হিক্পোলে লতাকুল আন্দোলিত হইয়া গোপালের লোম যুগলের 
আহলাদের অন নুভ্য ফুশলতাব পরিচয় দিতেছে! মল্লিহণার সৌরভ 
গোবিনোর গ্রাণেষ্জরিয়ক্ষে তৃপ্ত করিয়াই মন্দ মারুতের সঙ্গী হইয়া! কুঙজে ফুজে 
ভ্রমণ করিতেছে । শ্রই যে দাড়স্ব তুক্ষে সুপক ফল বিদীর্ণ হই রসধায। 
প্রধাহিত হছতেছে উহ! জ্গোবিন্টের 'আম্বীদমের জন্তই তো? সুজ 
শোঁভার পরিপীমা নাই । অগাঁশত 'কবি, ভাবুক, বসিক, তক্ত, দামি 
এই ঝুঁজ শো বিবিধ ভাবে অনুভব করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াচ্ছোন। 
জগোঁধিদ। খলীসের উপককশৈ কুর্জবন বুলু । নিত নবন্ভাবে বিলাঁদ- 
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আনন । বসস্ত বিলাসের একটা দৃশ্ত কবি গোবিনাদাস কিরূপভাবে অনুভব 
করিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন 

নব ঘন কানন শোভিত কুঞ্জ । 

তভিবর বিকশিভ কুস্ুমুক পুণ্তী ॥ 

নৃতন পল্লব সৌরভ ভাল । 

শারি শুক পিককুল বৌলত রসাল ॥ 

ততি ধণি অপরুপ রতন হিন্দোর । 

তছি পর বৈঠল যুগল কিশোর ॥ 

ব্রজ রমণীগণে দেই ঝখোর। 

পরব জানি ধনি নাগর আগোর্‌ ॥ 

কত কত উপজল রস পর সঙ্গ । 

গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥ 

গ্ীভাঁগবতে গ্েবদ্ধনকে হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি বর্ণনা কর! 

হইয়াছে । সত্যই গোবদ্দনের মন্ত এরূপ সেবা আর কোথাও দেখ ষায় 
না। গিরিরাঁজের মহিমা বর্ণনাভীত । গোবিন্দ-সুখের জঙ্জই তাহার 
জীবন। নিদীঘ তাপে পরিতগ্ত হইয়। গোচাঁরণ ক্লেশের পর বিশ্রাম লাভ 
করিবার ইচ্ছা হইলে গোবদ্ধন পরম 'রমণীয় স্ুশীতল মণি শিলার আসন 
পাঁতিয়। দেন । পক্ষিগণের সুমধুর কাঁকলিই স্বাগত । নির্ঝরের জলে 
গোবিন্দের চরণ প্রক্ষালন করাইয়া প্রেম বিহ্বল মুগকুলের পদক্ষিপ্ত দর্ভ- 
তৃণের অতি স্থকোমল অংশ দ্বারা অর্ধ্য রচনা করা হয়। কুগ্ডের কমল 
গন্ধিজল আচমনীয়--ধেন্ুগণের হুগ্ধ, দধি ও বৃক্ষের মধু প্রভৃতির মিলনে 
মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা গোবিন্দ সেবার উপকরণ প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্তই 
গোবর্ধনে স্বপ্রাপ্য । ধাঁরাপাতে গ্নানীয় জল, বৃক্ষ বন্ধল বসন, সুগন্ধি 
হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ এবং প্ররস্কুল কুন্থুম সমূহে সেবা করিয়। গিরিরাজ 
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চিরদিনই শ্রীকঞ্চকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ধৃপ, দীপ, আভরণেরও 
কিছুমাক্র অভাব পড়ে না! দ্রেবদারু, মহামণি, গুঞ্জাপুচ্ছ প্রচুর পরিমাণে 
পর্বতের স্থানুপ্রদ্দেশে পাঁওয়া যাঁঘ। ফল কন্দ ও মুলে গোঁবিন্দের বিচিত্র 
আহাধ্য রচনা! ভয়। তুলসী যুখবাসে শ্রীরুষ্ণ ন। জানি কতই আননিতি 
হয়েন! পুষ্পবাদিত কুগ্ডের জল পুনরাঁচমণীয় ও পুষ্প চম্পকাদি দ্বারা 
আরত্রিক করিয়া হরিদাস ব্য গিরিরাজ গোবিন্দ সেবা করেন । ফুল্ল পল্লব 
শোভিত বকুল চত্র, মলয় মারুঙ হিল্লোলিচ নব পল্লব বাজন, ময়ূরের 
অঙ্গভঙ্গি নৃত্য পুষ্পশযা! শন স্থান, কোকিলের কুজন মঙ্গল গান, গোবদ্ধনে 
শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপকরণ সকলই আছে। ধন্তাগরিরাজ! 

এবারে কুণ্ডের কথা! কুণ্ড বু আছে, তন্মধ্যে ঈীগোবিন্দকুণ্ড ও 
শ্রিরাধাকুণ্ড প্রধান। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডেখ »ঠদ্দিকে গোবিন্দপ্রিয় সহচর- 
গণের আনন্দ কুঞ্জ, আর ভ্রীরাধা কুগ্ডের চারিদিকে শ্রীরাধাপ্রিয় সহচরী- 
গণের বিলাস কুঞ্জ। এই সকল কুঞীশোভা ও মহিমা প্রাকৃত মন বুদ্ধির 
অগোচর একমাত্র কুণ্ড বিলাপিনী শ্টামর *ণার দাসীগণের কূপ! লাভ 
করিলেই এই অপূর্ব দর্শনীয় দর্শন হয় ৪ মাধুনী অন্ুতব হয়। 

ক্রমশঃ 


বিরহ 


(১) 
জীবন কবে আস্বে বল, 
মরণ-মুখস পরিয়া, 
মরণ আমার জীবন সথ ! 
বাচব আমি মরিয়', 
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ঘধাহার তরে জীবন ধাঁরখ 
শাহাব ঘ্দি না পাই চরণ. 
তুচ্ছ আমার জীবন যাপন 
কি ফল ঝল ধাচিয়! ॥ 
5) 
টা আজি গে! বহ্ি-শিখায়, 
জ্বালাইছে হাদি মোর 
কণ্টক-কঠিন-ঘায় 
নিশি মোর হয় ভোর। 
বাথাঁর বেদন সারনিশি 
অশ্রচ্ছার|-কাদন হাসি, 
( আমায়) ভাসিয়ে দেয় শোকৃসাগরে 
ভরিয়ে দিয়ে ছিন্ন ডোর ॥ 
(৩) 
( আঞ্ি) সাজায়ে রেখেছি প্রাখে 
আসন, তাহারি তরে 
সারাটি দিবানিশি 
তাশর শুষে অশ্রু ঝরে। 
পাষাণে আসেন কঞ্চগাশ্বারি 
হাসে ন! ইন্দু তামস হরি, 
বৃথা কেন গে! জীবন-প্রলোভন 


মরণ চাহি, পরাণভরে? ॥ 
আশারি বীধনে পরাণ বাধিয়। 
পাইব জীধন, জীঁবন ত্যজিয়া ॥ 
এন্ুরেন্্রমোহন শাস্ত্রী! 


. 
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